বা?ুল। গাতিত; 
তত 
বাগুল। চলচ্চিত্র 


প্রথম খও 
( নির্বাক যুগ ও সবাক যুগ _ ১৪৭ সাল পর্ধস্ত ) 


শআীনিশীথকুমাতর মুখোপাধ্যাক় 
এম. এ. (বাংল ) এম. এ. (নাটক ) পি. এইচ. ডি. পোস্ট গ্র্যান্জুয়েট 
ডিপ্লোমা ইন্‌ ড্রামা ( রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ) ট্রেইও ইন্‌ দ্য 
আর্ট অফ. সিনেমা (ইউ. এদ. আই. এস. ): সাহিত্যের 
আতিনায়” প্রভৃতি সমালোচনা গস্থের এবং চলচ্চিত্র 
বিষয়ক বহু প্রবন্ধের লেখক । 


কাভান্ 
৪৭ গণেশচন্দ্র আভিনিউ, কলকাতা ১৩ 


পকাশক শ্রী সৌবেক্দ্রনাঁথ বঙ্ছু 


নাভানা 
৪৭ গণেশচন্দ্র আ্বাভিনিউ, কলকাতা ১৩ 


প্রথম প্রকাশ : ৫বশাখ ১৩৬৬, তে ১৯৫৯ 


প্রচ্ছদশিশল্পী : শ্া।বিনয় সাভ। 


মুদ্রক শর গোপাঁলচন্দ্র বায় 
নাভানা? প্রিন্টিং ওআর্কস্‌ প্রাইভেট লিমিটেড 
৪৭ গণেশচন্দ্র আাঁভিনিনউউ, কলক্ষাতি। ১৯৩ 


: & উৎসর্গ ॥ 


আমার পিতা-মাত। 
৬/অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় 
৯] 
৬শিবছূর্গা মুখোপাধ্যায়-এর 
শ্রীচরণে এই গ্রন্থ অর্পণ করলাম । 


॥ন্নিবেদন্ন॥ 


আমাদের দেশে চলচ্চিত্র এখনও পর্যন্ত পঞ্তিত মহলে অচ্ছুৎ শিল্প । এই অচ্ছুৎ 
শিল্পটিকে আমিই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে গবেষণার স্তরে আকাডেমিক 
শৃঙখলায় আলোচন৷ করবার চেষ্টা করেছি। বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে নন্নতাত্বিক 
পযালোচনা বিশেষ হয়নি । সেই কারণেই আমি গোডায় বলে ব্াখি যে আমান 
এই গবেষণ' গ্রন্থটি অভিনেতা-অভিনেত্রীকেন্দ্রিক কোনও বাংল চলচ্চিত্রের একটি 
ইতিহাস গ্রন্থ নয়। আমি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা 
চল'চ্চত্রের মধ্যে পারম্পরিক প্রভাব নিরূপণ করার চেষ্টা করেছি এবং সময় সীমা 
নির্ধারিত হয়েছে বাংলা ছবির উন্মেষকাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত । আমার এই গ্রন্থে 
চল চ্চত্রের ছুটি পর্যায় - নির্বাক যুগ ও সবাক ঘুগ--ছুটি পর্যায়ের আলোচনা রয়েছে। 
বাংল! চলচ্চত্রের ওপর গবেষণা কার্য করতে গিয়ে সব চাইতে যে বড় অন্থুবিধার 
সম্মুখীন হয়েছি তা হোল--আমাদের এখানে ফিল্ম আর্কাইভ ন1 থাকায় এই সময়ের 
মধ্যে নিখিত বিশেষ কোন ছবি আজ আন অবশিষ্ট নেই। যে কখানি মাত্র 
পুরানো ছবি আছে, তাও আবার সহজে দেখতে পাওয়া! যায় না। বিশেষ করে 
বাংলা নির্বাক যুগের সমস্ত ছবিই নষ্ট হয়ে গেছে । এ ছাড়া এই সময়ের চলচ্চিত্র 
সংক্রান্ত রিপোর্ট, রিতিউ, ইতিহাস, পত্র-পত্রিকা কোনও কিছুই বিশেষ পাওয়া যায় 
না। এই সময়কার চিত্রনাট্য ও পাওয়] যায় না। সে কারণে এখানে বিগতকালের 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট আর রিভিউ-এর ওপর ভিত্তি করেই আলোচ্য ছবি- 
গুলির ওপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মতামত ব্যক্ত হয়েছে । লব ছবির ক্ষেত্রে সব সময় 
পত্র-পত্রিকার নামোল্লেখ সম্ভব হয়নি । 

দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ এই অন্ধকারে পথ হাতড়াঁতে হাতডাতে দেখেছি 
বাংলা চলচ্চিত্র কথা-সাহিত্য ও নাট্য-সাহিত্যের কাছে বিশেষভাবে খণী। আবার 
চলচ্চিত্রের প্রভাবেও ত্যষ্র হয়েছে লঘু ধরনের চিত্র-কাহিশী, চলচ্চত্র বিষয়ক 
আলোচনা সমালোচনামূলক নিবন্ধাদি এবং চিত্রনাট্য | 

এই গ্রন্থে আমার আলোচনা] ১৯৪৭ সালের মধ্যে নিমিত বাংলা কথ| সাহিত্য, 
নাট্য-সাহিত্য নির্ভর ছবি ও অন্য জাতীয় কিছু ছবির ওপর করা হয়েছে। এই 
প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলে রাখি যে চলচ্চিত্র সম্পর্কে নন্দনতাত্বিক মতামত আমি 
বিদেশী এবং শ্বদেশী পণ্ডিত উভয়ের মতামতকে সমানভাবে মান্য করেছি। 

, আমার এই অন্ধকার পথে ধার কাছে আমি অকুপণ সাহায্য, উৎসাহ 
ও প্রেরণা পেম্পেছি তিনি “হলেন আমার" গবেষণ! কার্ধ-পরিচালক কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ডঃ স্থৃভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সেকারণে ভ্রাতৃপ্রতিম ডঃ স্থুভাষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কাছে আমার ধণ 
অপরিশোধ্য। এরপর সাহায্য পেয়েছি প্রবীণ চিত্র সাংবাদিক ও চিত্র 


[ %£ ] 


| পরিচালক মচুজেন্দ্র ভঞ্জের কাছে । তিনি আমাকে বেশ কিছু ছু্প্াপ্য পত্র-পত্রিকা 
£সরধরাহ করেছেন এবং চলচ্চিত্র বিষয়ে তীর সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি। 
সেকারণে তর কাছেও আমি খণী। 


এদের পর খাদের কাছে আমি খণী--তারা হলেন আনন্দবাজার পত্রিকা 
গোষ্ঠী। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অভীক সরকার মহাশয় আমাকে 
তাদের পাঠাগারটি ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়ে অশেষ খণপাশে আবদ্ধ করেছেন। 
আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরের সম্পাদক হ্থ-সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুষী, 
সাংবাদিক নিথিল সরকার, লাইব্রেরি আডভাইজার চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
্রস্থাগারিক তুষার সান্যাল, “আনন্দলোক' সম্পাধক সেবাব্রত গুণ, দেশ পত্রিকার 
চলচ্চিত্র সাংবাদিক পন্থজ দত্ত প্রমুখ বি্টোৎসাহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে নানারকম 
সাহাযা পেয়েছি। তাই তাদের সকলকে জানাচ্ছি আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা । 

বিগত যুগের যে সমস্ত চিত্র সমালোচক, নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং 
সন্গীত শিল্পীদের আমি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি, তারা হলেন--কবি সাহিত্যিক 
ও চিত্র পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র, নাট্যকার ও চিত্র নাট্যকার মন্মথ রায়, 
দেব নারায়ণ প, চিত্র পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান ন্বর্গত নীতিন বন্ধ, চিত্র 
পরিচালক ত্থশীল মজুমদার, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, স্বর্গত 
অজয় কর, দ্বর্গত মুকুল বন্থ (শব্দ যন্তরী), চিত্রাভিনেত্রী উমাশশী, কানন দেবী, 
চিত্রাভিনেত] হ্বর্গত রাধামোহন ভট্টাচার্য ও প্রখ্যাত সঙ্গীত সাধক স্থরসাগর 
জগন্য় মিত্র। এই গবেষণা! কার্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিক! সুত্রে যে সামান্ 
রিপোট” আর রিভিউ সংগ্রহ করতে পেরেছি সেগুলির সত্যতা ও যথার্থতা যতটা 
সম্ভব বিগতকালের উক্ত চিত্রঅষ্টা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ছার! যাচাই 
করে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। এব্যাপারে তাদের যথেষ্ট সাহায্যও পেয়েছি। 

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিষ্ভালয়ের নাট্য বিভাগের আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক 


ডঃ গৌরীশস্কর ভট্টাচাং আমার গ্রন্থখানি আছোপাস্ত বিশেষভাবে দেখে 
দিয়েছেন। তাকে জানাচ্ছি আমার সম্দ্ধ প্রণাম । রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিচ্ালয়ের 
নাট্যবিভাগের অধ্যাপক ডঃ বিভভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিজয় চট্টোপাধ্যায়, 
বীরেন ভদ্রও আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। এ ছাড়া কলকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ভালযের অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হ্ব্গত ডঃ আন্ততোষ ভট্টাচার্য, 
ডঃ প্রণবরঞজন ঘোষ, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বস্থ এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বাংল বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ 
প্রমুখের কাছ থেকেও প্রেরণ! পেয়েছি। বদ্ধুবর অমল মজুমদার বিনা পারিশ্রমিকে 
রহ $টে। তুলে দিয়েছেন-সেকারণে তাঁকে ধন্যধাদ জানাচ্ছি। হাওড়া দেশবন্ক 

নক! বিদ্ালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় আমাকে 


[৮] 

কয়েকখানি ছুপ্রাপ্য 'সাহানা” পত্রিকা উপস্থার দিয়েছেন । সেকারণে অঞ্জলিদিকে 
জানাই আমার শ্রদ্ধ!। 

এরা ছাড়া আর ধারা আমায় উৎসাহ দিয়েছেন, তারা হলেন--বিনয় 
সরকার ( ভারতীয় সংস্কৃতি ভবন ও বাংলা আক্যাডেমী ), স্থ-সাহিত্িক হধীরঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় ( উত্তরবঙ্গ সংবাদ ), ডঃ প্রভাতকুমার গোন্বামী (সম্পাদক বহ্ছমতী ), 
অধীর চক্রবর্তী (প্রাক্তন সম্পাদক-মাসিক বস্থমতী ) অরুণ প্রামানিক 
(ডাইরেক্টর ন্তাশানাল ফিল্ম আর্কাইভ অফ ইত্ডিয়াঁ-কলকাতা শাখা ), বন্ধুবর 
স্শ্রুতকুমার দাস (সম্পাদক- প্রমথেশ বড়ুয়া! শ্বৃতি রক্ষা কমিটি) সু-লেখিক। 
চিত্রা দেব ( আনন্দবাজার )। এছাড়া স্াশানা'ল লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চৈতন্য লাইব্রেরি, শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি, স্াখানাল 
ফিল্ম আর্কাইভ অফ ইপ্ডিয়া ( কলকাত! শাখা ), ইউনাইটেড স্টেট স্‌ ইনফরনেশন 
সার্ভিস, ম্যাক্সমূলার ভবন, ক্যালকাট! ফিল্ম সোসাইটিকেও ধন্যবাদ? জানাচ্ছি । 

পরিশেষে আনন্দধারার বহু সদ্গ্রন্থ প্রকাশক এবং মহানগর পত্রিকার কর্ণধার 
শ্রীদবোন্দু সি'হ মহাশয়কে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা । কেননা মহান 
হৃদয় দিণ্বযন্দুবাবুর অকুপণ উদ্চোোগ ছাড়া এই গ্রস্থটি প্রকাশিত হতে পারত না। 

অনেক যত্ব করে প্রুফ দেখা সত্বেও বেশ কিছু ছাপার তুল রয়ে গেছে। 
'তার জন্ত আমি ছুঃখিত। তাই শেষে একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া হয়েছে। 


বিনীত-_ 
শ্ীনিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়। 
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২ 
চলচ্চিত্র ;: একটি শিল্প 


লক্ষ কোটী প্রাণী স্থপ্টি করবার পর বিশ্ব-বিধাতা তীর হ্যিপালার সর্বশেষ সৃষ্টি 
মানুষকে পাঠালেন পৃথিবীতে । মানুষ এল। চোখ মেলে তাকাল। সে দেখল, 
“আকাশ ভরা হূর্ধ তার! বিশ্ব ভরা প্রাণ। এই দেখে তার মনে একদিকে যেমন 
জাগল বিশ্ব, কৌতুহল ও অনুসন্ধিংসাঁ অপর দিকে জাগল বিশ্বকর্মার স্ষ্ট 
অপরূপ জগৎ দেখে অনুরূপ জগৎ কপির প্রেরণা । মানব মনের অপার বিন্ময়, 
কৌতুহল ও অন্সন্ধিৎস। থেকে জম্ম নিল দর্শন, বিজ্ঞান, আর বাস্তব 
জগতের অনুকরণে জগৎ স্থষ্টির প্রেরণা থেকে এল নানারপ শিল্পকলা। 
হৃঠিকতার স্ঙ্ি ক্ষমতার সে অংশীদার হয়ে উঠল। স্ঙ্টি কর্তারও বোধ হু 
তাহ ইচ্ছা ছিল! 

“তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার 

মিলাইয়। আলোক আধার । 

হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে। 

দিয়েছ তোমার পরে ভার 

তোমার ত্বর্গটি রচিবার |”. 

বিশ্ববিধাত! তার শেষ শ্তি মানুষের ওপর তীর রচনা কারের ভার দিয়ে যেন 
অবসর নিলেন। 

সেই থেকে চলেছে মাহুষের রচন! কার্য । জল থেকে উদ্ভূত সমগ্র বিশ্বব্যাপী 
যে এক মহাম্পন্দন অবিরত বয়ে যাচ্ছে, তার থেকে মানুষ শিখল স্বর, আকাশের 
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বি“চত্র প্রেক্ষাপটে এবং প্রঞ্কতির খতু পরিবর্তনের মধো অহরহ যে রঙের খেলা 
চলেছে তার থেকে শিখল চিত্রকলা, খতুচক্রের আবর্তনের ফলে বিশ্বে 
প্রতিনিয়ত যে সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে ত মানুষের মনে এমন আবেগ সৃষ্টি করল 
যে তাকে অন্ত কোন ভাবে প্রকাশ করতে ন! পেরে নৃত্যের ভঙ্গিঘায় সার। দেহে 
এই আনন্দকে সে ফুটিয়ে তুলল । এক কথায় এই রহন্তময় জগৎ তার মনে নানা 
ভাবতরঙ্গের স্থষ্ি করতে লাগল, যাকে প্রকাশ করবার জন্যে তার প্রয়োজন হোল 
বিভিন্ন মাধ্যমের নৃত্য সঙ্গীত, চিত্রকলা, কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি চৌষট্টি কল।। 
এই চৌষট্ি কলা এখন বছুগুণিত হয়েছে। 

আর এই সমস্ত চারুকলা হচ্ছে নিছক আনন্দ দেওয়ার প্রয়োজনেই সৃষ্ট স্থন্দর 
রচনা বিশেষ । আর 1শল্পের জগৎ লৌকিক জগৎ অবলম্বনে সৃষ্ট অলৌকিক মায়ার 
জগব্খ। 

এই শিল্প সভায় ৮লচ্চিত্র এল সবার শেষে। এর আবিভাব কাল উান্শ 
শতকের শেষ আর বিশ শতকের শুরু । পৃথিবীর সব প্রাচীন শিল্পগুলির কাছ 
থেকে তল তিল সব উপাদান সংগ্রহ করে চলচ্চিত্র এল সবার শেষে শিল্প সভায় 
শিল্পের তিলোত্তমা! সেজে । আইজেনস্টাইনের কথায় পূর্বতন সমস্ত শিল্পের 
নিধাসরূপে । উপন্যাসের বর্ণনা, নাটকের দ্বন্দ, ঘাত-প্রতিঘাত, সংলাপ, কাব্যের 
স্থধমা, সঙ্গীতের লয়মান, চিত্রকলার সংষুতি-টোন, নৃত্যের পদক্ষেপ, ভাক্কধের 
ভঙ্গিমা মিলে একটি শ্বতন্ত্র শিল্প সত্তা হিসেবে চলচ্চিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। এ 
সম্পরকে 11518 ৮১ ৯৮৪00909581 বলেন--”210]া) 1000510 076 চ1]22 
56০৮) 65 117১0111010 8119110617)61)05) 2190. 20 (10765 06৮9101995 (0616 €0 
1105 0091065 01 961176 610218.0661156 ৮9 & 178১109] 0010. চ02 
[0811617)8 ০501010510101021] 911906917)51005 210 1105 50196]9 100159658 
96 55187). [1017 ৫9105 ০091085 া56 6০৮ 9170 10৮ 0 100৬৩. 
1161)05, (136 10111010910 01 00101071118 (135 10001, 1013/8198] 
£950076 2170 15160101791)11, 4৯100 010 (6 00০90:5 001055 06০10 
৩ 70195118100 21) 011811081 8110 015861%56 81015 270 015 9225 
01160101) 2170 10091001605 81050 ভা1)0 2০৭ 1০ 10617 10199 10৩ 
৮10) 0০ ০181 900 0017) 010 1915 01165001010, 01005 1)6101)15171086 006 
51003181106 01 006 ০006010% 07098171515 5098105. 

4১150 0100 006 (0986৩ 907099 (1,556 11165101605 81015082184 
095105 16900151015 00৫ 50515519 ০9317058 2110 110110175৪৪ ৬611 
25 (5 10816-00 9101509, 21010056015, ঠ1]7 ০010015 2170 5100159,.১ 

তাই ধলে কি চলচ্চিত্র শিল্প নয়? এর উত্তরে সত্যজিৎ রায় বলেন--“সিনেমা 
আর্ট কিনা, আজও কোন কেনি মহল এ বিষয় সংশয় পোষণ করেন। সংশযী- 
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দের বক্তব্য” চলচ্চিত্রে চিত্রকলার পরিতুক্ষতা নেই, সঙ্গীতের বিমৃণ্ত শিল্প গণ নেই. 
উপন্তাসের বিশ্লেষণ ক্ষমতা নেই, নাটকের সংবদ্ধ শক্তি নেই, তাই যৌলিক আর্ট- 
কর্ম হিসেবে চলগ্চিত্র গ্রাহথ নয় । আমার মনে হয় অন্ত শিল্প মাধ্যমের গুণ ও সম্পদ 
নেই বলে তাকে হেয় প্রতিপন্ন কর] বা শিল্প সভা থেকে অপাংক্েন্ব করার চেষ্টা 
যেয়ন অর্থহীন তেমনি হাশ্াকর ।*২ 

অন্তান্ত শিল্পের মতই চলচ্চিত্র বিশেষ ধরনের শিল্প । চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্য 
সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, অভিনয়, ও চিত্রকলার যোগ খুবই ঘনিষ্ট, কিন্তু এদের সঙ্গে 
পার্থক্যও আছে প্রচুর । প্রথমেই মনে রাখতে হবে চলচ্চিত্র অন্যান্য শিল্পের মত 
একক শিল্প নয়। এটি একটি যৌথ শিল্প । অনেক শিল্পের অনেক দিককে মন্থন করে 
চলচ্চিত্র শিল্প পদবাচ্য হয়েছে । সঙ্গীতের ছন্দ, চিত্রকলার কম্পোজিশন। টোন, রং 
ফটোগ্রাফ*র বান্তবতা, স্বাপতোর গঠন, উপন্তাসের বর্ণন!, নাটকের অভিনয়, 
সব কিছু আত্মসাৎ করে তার অবয়ব স্যপ্টি হয়েছে । অরে স্থূল ভাবে দেখতে 
গেলে তার সেট তৈরী এবং আআকাতে রয়েছে স্থাপত্য ও চিত্রকলা, চিত্রনাট্য রচনায় 
উপন্যাসের দংকেত, তার গতির মধ্যে রয়েছে স্থির আলোকচিত্রের সমষ্টি, উপরস্থ 
তাতে প্রত্যক্ষ ভাবে নৃতা গীতের ব্যবহার । 

এ ছাড়া এই শিল্পটির সঙ্গে অন্য শিল্পের প্রধান পার্থক্য চলচ্চিত্রের বনিয়া? গড়ে 
উঠেছে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে এবং শিল্পটি একান্তভাবেই যন্ত্র নিউর। এছাড়া 
চলচ্চিত্র অত্যন্ত ব্যয় বুল এবং ব্যবপাকেক্দ্রিক রচনা । খিক ঘটকে; ভাষায় -- 
“সারি সারি পাচিল পেরিয়ে” এই অনন্ত শিল্পটি রচনা করতে হয় । কেননা 
চলচ্চিত্র অ্টাকে অনেকের ওপর নিরতর করতে হয়, অনেকের সাহাযা নিতে হয়, 
অনেক কলা কুশলীর মুখ চেয়ে থাকতে হয়। প্রথমে চিত্রনাট্যকার ছবির কাঠামো-- 
চিত্রনাট্য রচনা করবেন। তারপর চিত্রন[টা অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবেশ বাছাই 
(1.992007)) অথবা তৈরী (9০৮) করে সেই পরিবেশে চরিক্রাহযায়ী 
অভিনেতা অভিনেত্রী দিয়ে অভিনয় করিয়ে তার ছবি তুলতে (১1:০০60৪ ) ইবে | 
এরপর এই খগ্ড থণ্ড ভাবে তোল। ছবিকে চিত্রনাট্য অনুযায়ী লাঙজাতে (60111)8) 
হবে । এইখানেই কিন্তু ছবির কাজ শেষ হল না। স্থুটিং এ ক্যামের] ও শব যন্ত্রের 
সাহায্যে যে ছবি ও শব্দের ফিল্ম তোল! হল, তাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে (৫৩৬০- 
19701208 204 711770)8 ) ল্যাবরেটারীর যাবতীয় যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। 
তারপর এই ছবির টুকরোগুলো! 1১118 নামক যন্ত্রে বারবার চালিয়ে দেখে হার 
থেকে ভালমন্দ বাছাই করে কাচি দিয়ে কেটে আঠা দিয়ে (ছি ০০77500) জুড়তে 
হুবে। সবশেষে আবহ সঙ্গীত (13901810904 /0১/৩) বাচ্যন্ত্রের কাজ শব 
যন্ত্রে তুলে তাকে 16-5০9£018 যন্ত্রে অন্যান্ত শব্খ সংলাপ ইত্যাদির সঙ্গে, 
ভারসাম্য রেখে মেলাতে হবে। বিভিন্ন যস্ত্রের সাহায্যে এই সব জটিল কাজ শেষ 
ইলে--তবেই চলচ্চিত্রের মুক্তি ।-_এই কারণেই “ব্যক্তি মণের নিভৃত শিল্প স্বপ্নকে 


৩ 


বাতাহত প্রদীপ শিখার মত দুই হাতে ঢেকে রেখে পরিচালককে অবতীর্ণ হতে 
হয় আধুনিক যন্ত্র শিল্পের ম্যানেজারের ভূমিকায়, এমন কি ব্যবসায়ীরও |” ব্যক্তি 
মনের নিভৃত শ্বপ্ন মাধুরী সেই দিনই ব্যক্ত হবে যেদিন ফিল্ম কাগজের মত আর 
ক্যামেরা কলমের যত সন্ত] হবে। 

এই প্রসঙ্গেই ৭লি চলচ্চিত্রের ছুইরূপ ; নির্বাক ও সবাক। উভয়ের শিল্প 
প্রকৃতি আলাদ। | মনে রাখতে হবে সবাক ছবি নির্বাক ছবির উন্নত সংস্করণ নয়। 
এ ছুটি শ্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম | এদের ভাষ।, এদের প্রকাশ রীতি, এদের আঙ্গিক সবই 
পৃথক। দুই ছবির পার্থক্য প্রসঙ্গে খত্বিক ঘটক বলেন-_“চলচ্চিত্র বলতে সাধারণতঃ 
নিঃশব ও সশব্ধ ছু” ধরণের ছবিকে আমর। একই মানেতে ধরে নিই। এটা 
মোটেই ঠিক নয়। নিংশব ছবি হচ্ছে একট! একেবারে আলাদা শিল্প । তার 
গত্তি-প্ররুতি, তার সুত্রগুলি, তার শব্দরূপ ধাতুরূপ, অন্য অংকের । “পোর্টেমকিন' 
বা প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক পথের পাঁচালীর পূর্ব পুরুষ নয় ।১ ৪ 

লেখকের যেমন কালি ও কলম, চিত্রশিল্পীর যেমন রং আর তুলি, ভাঙ্করের 
যেমন ছেনি, হাতুডি আন প্রন্তরখণ্ড, চলচ্চিত্রকারের হাতে তেমনি ক্যামেরা আর 
শব্যন্ত্র (3০00110 7২০০০701175 1901)10০) | চলচ্চিত্রকার যা কিছু বলেন, তা এ 
দুয়েরই মাধ্যমেই বলেন। লেখকের হাতে যেমন কথা, চলচ্চিত্র রচয়িতার 
হাতে তেমনি ছবি (17795 ) ও শব্ধ (5০9ম10৫ )। এই ছুইয়ে মিলে যে ভাষা 
সেই ভাষা চলচ্চিত্রের ভাষা। এই প্রসঙ্গে মৃণাল সেন বলেন_-“দৃশ্ত ও শর্ষে 
জড়িয়ে এক বলিষ্ঠ চেহারা নিয়ে সিনেমা আজ মুখর হয়ে উঠেছে শিল্পের আসরে । 
আধুনিক নিনেম! আজ্জ শুধু দৃশ্ট ভিত্তিক নয়, শব্দ ভিত্তিকও। ছুটিরই আজ 
প্রয়োজন, দুই-ই আজ অপরিহার্য কাহিনীর উপস্থাপনে, অনুভূতির বিস্তারে 
আবেগের সঞ্চারে-ৃ্) ও শিব্ধরঃ| এবং আজকের দর্শক [সনেমার ঘরে 
ঢুকছেন চোখ খুলে, শশকের মতো! কাঁন খাডা করে।৫ 

তা হলেই দেখা যাচ্ছে চলচ্চিত্র হোল চিত্রময়, শব্ধময়, গতিশীল রচন|। 
অন্থান্য ধিল্পও চিত্র আছ, শব আছে, গতি, আছে। কিন্তু চলচ্চিত্রের চিত্র, শব্ধ 
ও গতির সঙ্গে তার পার্থকা প্রচুর । এই সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলেন_-“ইমেজ 
ও ধ্বনি । ইমেজ এথানে শুধু ছবি নয়__বাত্ময় ছাব। অর্থাৎ ছবির ছবিত্বেই 
ছবির শেষে নয় ; শুকও নয় _ যেমন শ্তরু ও শেষ পেইটিং-এ। এখানে মুখ্য হল 
ছলির অর্থ। এক একটি ছবি এক একটি বাকা, সব ছবি মিলিয়ে পুরো 
বক্তব্য । চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগেও ছবি অর্থ বহন করেছে । এর ভাবষ। সংলাপ 
নিরপেক্ষ। 

আর ধ্বনি ? ধ্বনি ইমেজেরই পরিপূরক ! এক ছাড়া অন্যের অস্তিত্ব নেই। 
চোখ কান ছুই-ই সজাগ ন! রাখলে চলচ্চিত্রের ভাষা বোঝা যায় না। যদি কোন 
দৃশ্যে ধ্বনি না থাকে, তবে সেটা না থাকাটাই ব্যঞক হয়ে ওঠে) নৈঃশবই তার 
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বক্তব্য হয়ে দাড়ায় 1৮৬ 
তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে চলচ্চিত্রকারের ভাষা হোল তার ক্যামেরায় তোলা 
ছবি | চলচ্চিত্রকার য।-কিছু প্রঞ্কাশ করতে চান না কেন, তাকে এই চলচ্চিত্রের 


ভাষাতেই প্রকাশ করতে হয়। চলচ্চিত্রের এই ভাষার বাকংণ সম্পর্কে চলচ্চিত্র 
সমালোচক রিচার্ডলন বলছেন _*”[176 ৬৩০০৮ স]এাস 06 1 15075 51100015 
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চলচ্চিত্রের প্রধান বিশেষত্ব হোল-_এই শিল্পটি অতান্ক বাস্তব। ক্যাচ্রোর 
সামনে যা কিছু আসবে-_-তাই হুবহু উঠে যাবে। অন্থান্ত শিল্পেও বাস্তবতা আছে 
-_কিস্তু চলচ্চিত্রের বাস্তবতার সঙ্গে তার পার্থকা অনেক । সেখানে শিল্পী তার 
মনের মাধুরী মিশিয়ে বাশ্তবতাকে প্রকাশ করেন। বাত্তব তখন আর হুবন্থ বাস্তব 
থাকে না। সাহিত্োের মা যেমন করে কাদে, বাস্তবের মা তেমন করে কাদে না| । 
কিন্ত চলচ্চিত্র বড় বেশী বাস্তব-__বান্তব এখানে বাস্তবই থেকে যায়। যে কারণে 
চলচ্চিত্রের ঘোড়া আর যামিনী রায়ের ঘোডা এক নয়। বাস্তবকে রঙ রেখায় 
রূপান্তরিত করে ছবির নিজন্ব একটা রূপস্ষ্টিই চিত্রকলার ধর্ম। বাণবের এ 
অল বদলের ঢং এর মধ্য দিয়েই চিত্রকরের মনের ভাব ও ছবির ছবিত্ব তৈরী হয়, 
ভাক্কধেও তাই । আলোছায়ার যতই কৌশল থাকুক না কেন চলচ্চিত্রে যখন একটি 
ঘোডার ছবি তোলা হয়--সেই ঘোড়ার ছবি কখনই যামিলী রায়ের আকা ছবি হবে 
মা । কিছ! দেবী প্রসাদ রায়চৌধুর'র পাথরের তৈরী ঘোডা হবে না। 

“সে কারণে পাবজেকটিভ এক্সপ্রেশন চলচ্চিত্রের বড সমশ্তা । একজন জোক 
তাকিয়ে আছে। কী ঘটছে তার মনের মধ্যে মুখের অস্থরালে ? সাহিত্যে লেখক 
নিজেই ত। বলে দিতে পারেন, নাটকে স্বগতোক্তি ছাডাও আত্ম-কথনের অজশ্র 
অবকাশ 7 চিত্রকলার অবয়বের বিকৃতি দ্বার! অন্তনিহিত ভাব প্রকাশ হতে পারে । 
কিন্তু চলচ্চিত্রে ? 

“একটি মেয়ে কোলে ছোট মেয়ে নিয়ে বলে আছে । এতে সাহিত্যে এই 
বোঝায় না যে, মেয়েটি এ শিশুর মা । কিন্তু চলচ্চিত্রে দেখান, তৎক্ষণাৎ দর্শক ঠাই 
ধরে নেবে। কারণ “মা এই সম্পর্কল্োতক বিমূর্ত আইডিয়ার কোন প্রতিশব্ধ 
€ প্রতিচিত্র বলতে পারেন ) চলচ্চিত্রের ভাষায় নেই। অথচ শিশুটি এ মেয়ের না 


হয়ে প্রতিবেশী কারুর হতে পারে । চিত্রকলার স্থবিধে হচ্ছে মেয়েটি শিশুর 
প্রতিবেশী কি মা কোনটাই বোঝবার কোন প্রয়োজন ঘটে না। চলচ্ছিত্রে প্রতিবেশী 
এসে কিছু বলে শিশুটিকে নিয়ে গেলে তবে বোঝা যাবে ব্যাপারটি কি। অর্থাৎ 
কথার মত চলচ্চিত্রের কোন সাংকেতিক ভাষা নেই যাতে আইডিয়ার ? কাশ হয়। 
কেবল বান্তবের বিস্তৃত দৃশ্য বর্শি। দিয়েই বাব্তবকে বোঝান যায় ।৮৮ 

চলচ্চিত্রের এই 9710160015 250015581017 খানিকট। সম্ভব হয় সঙ্গীতের দ্বারা । 
সঙ্গীত একটি স্বরং সম্পর্ণ শিল্প | ল্লা হয়ে থাকে সঙ্গীত আদিমতম শিল্প এবং সকল 
শিল্পের মূল। সঙ্গীত বিমৃত্ড শিল্প । য| অন্য সমস্ত শিল্প মাধ্যমে প্রকাশ কর! যায় না, 
তাকেই প্রকাশ করে সঙ্গীত । চেতনার অতলে, অবচেতনের গভীরে কত স্থতি 
বিশ্বাতির গছ্যোতনা আকুতি আকাল্ষী অতীত ভবিষ্যতের ; মানুষ প্ররুততর 
সংজ্ঞাহীন ক্ষ বৃহৎ নিরাবয়ব অন্ুভূদ্জ বোধ, আভাস বিজিত হয়ে চলেছে। 
কোন কথা তাকে বাক্ত করতে পারে না। একমাত ক্ররের মধোই অতলান্ত 
মনোজগতের অধ আলোডন মৃত হয়ে গুঠে। 

তাই চলচ্চিত্রও যখন তাঁর প্রকাশ ক্ষমতার প্রতান্থ সীমায় এসে পৌঁছয় তথনি 
সঙ্গীত এসে তার ভাব প্রাকাশের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। যে ভাব ব্যক্তিগত বা 
বাহ ঘটশার অন্থশিহিত তাকে মৃত্ত করে দেয় । যা দৃশ্তা, যা বর্ণনীয় তাতে অদৃগ্য 
আধ্র্বচনীয়কে মূর্ত করে । চলচ্চিত্রের প্রকাশ ক্ষমত। অবশেষে সম্পূর্ণত। পায়। 
ছাঁবর অবজেকটিভ রিয়া।লটিতে সাবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গ আনার প্ররুষ্ট নিদর্শন মেলে 
সত্যজিৎ পায়ের 'জলসাঘরে ছবির পরিচয় পবে। সেধানে সেতারের চড| ও দ্রুত 
শরেলা সবরণের জাডাল থেকে শোনা যায় ঝাঝের গন্ঠীর শক । এব মধো স্থচিত 
হয়েছে নাটকীয় আমেজের অন্করালে ভাঙ্গনের অ নবাধতা!। খাত্বক ঘটকের 
'কোমল গান্ধার ছ'বর মূল স্থর ছিল-_-ছুই বাংলার মিলন। তাই অনবরত 
বেছ্ধেছিল বিবাহের প্রান স্তব। চরম বিবাহের দুশেও সেই একাত্মীকরণের 
স্থর বেজেছিল। 

চলচ্চিত্রের এই সাবজেকাটিভ এন্সপ্রেশনে এবং চলচ্চিত্রের মধো বাঞ্জন]! সর্টিতে 
মণ্টাজের * যোগ দেখা যায়| মণ্টাজ চলচ্চিত্রের ভাষার একটি অবিচ্ছেগ্য অংশ । 
“মপ্টাজ বলতে চিত্রের পর চিত্র সাজিয়ে যাওয়া অর্থাৎ কতকগুলি খণ্ড খণ্ড চিত্রের 
প্রবাহ বা! সমাবেশ বুঝার ন!, মণ্টাজ বলতে বোঝায় ছুটি শ্বতন্ত্র এমন কি বিপরীত 
চিত্রের সংঘাত থেকে যে অভূতপূর্ব তাৎপধ সৃষ্টি হয়, সেই অভূতপুধ তাৎ্পর্যটিকে । 
বিষয়টিকে সতাজিৎ বায় এইভাবে আরও পরিষ্কার করে বলেছেন--“আইজেন- 
স্টাইন বুনেছিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক শট পর পর জুডলে একটি নতুন 
অর্থবোধক বাক্যের সৃষ্টি হতে পারে , অথবা যে শটের কোন স্পষ্ট অর্থ নেই, 
সে শটও অন্য আরেকটি অর্থহীন ব! অর্থবোধক শটের সঙ্গে জুড়লে দুইয়ে মিলে 
একট।| সৃষ্ট ভাব ব্যক্ত করা যায়। এর নামই মণ্টাজ। এই 21010198 এর 


গু 


উদাহরণ শুধু আইজেনস্টাইনেই নয়, সবাকযুগের যে কোন পর্যের ছবিতেই পাওয। 
যাবে |” 

পুদোভকিন তীর “মাদার' ছবিতে শ্রমিকদলের মিছিলের দৃশ্মাবলীর সঙ্গে 
বরঞ্গল। নদীর দৃশ্াবলীকে যে ভাবে সাজিয়ে ছিলেন তাতে কাবাক মণ্টাজের 
স্ঠি হয়েছিল । আইজেনস্টাইনের 'জেনারেল লাইন” ছবিতে একটি সিকোয়েব্লে” 
করাত দিয়ে কাঠ কাটার দৃশ্ঠা ও একটি নারী মুখের ক্লোজ আপ পধায়ক্রমে 
সাঙ্জানোতে সেই নারীর, সত্তাকে বিস্লেষণ এবং তার বিদীর্ণ হৃদয়ের কথাকে পরিশ্ফুট 
করা হয়েছিল । 

এইভাবে চলচ্চিত্রে ছ'ব, শব্ধ, সঙ্গীতের প্রয়োগ কৌশলের উপর চলচ্চিত্র- 
কারের যেমন 9001500%6 1201655101) সম্ভব হচ্ছে তেমনি সম্ভব হচ্ছে 
চলচ্চি্রতরষ্টার পক্ষে তার পারিপাণ্নিক নিজীব নিরপেক্ষ দৃষ্ঠবস্তকে চৈতন্য দিয়ে 
দেখা । কবির মত 15121 10910206100 থেকে 11511601001 [0109]0107-এ 
পৌছান চলচ্চিত্রকারের পক্ষেও সম্ভব | বিষয়টিকে মৃণাল সেন এইভাবে বলেছেন 
“সিনেমাশিল্পীর পক্ষেও তেমনি পারিপাশ্থিকের নিজ্ঞীব দৃশ্ঠাবস্তুকে চৈতঙ্থা দিয়ে দেখা 
অসম্ভব নয়--এবং তা আক্ষরিক শের পরিবর্তে ক্যামেরা ও শক্যস্ক্রেরই সাহাযো 
সম্ভব | ধরুন, ছবির চরিত্রকে এনে ঈ্লাড় করানো হল এসপ্লানেডের সাদ্ধাকা'লীন 
আবহাওয়ায় । আপাতদৃষ্টিতে চরিত্রটি তার চাবপাশে কি দেখতে পাবে? অজন্র 
ছবি, ট্রামবাস, লোকজন, আলোর মেল! নিন সাইনের অবিশ্রাঞ্থ দাত খিপ্চুনি 
€ অথবা দেহ চাঞ্চল্য ) এবং এমনি আরো হাঁজারো ট্রকিটাকি। ক্যামেরাও 
ঠিক তাই দেখবে । কানে শোদার মতোও কতকীই না ধরা পড়বে শক্যন্ত্রের 
আওতার । কিন্তু দিনেমা শিল্পী আঙ্গিকের প্রয়োগ-কৌশলে ছবি ও শব্দের স্থনিপুণ 
বাছাই ও সাজানোর ভিতর দিয়ে এবং ঘটন1 সংস্কাপনের কারদায় ছবির পর্দা 
পারিপাশ্বিকের মধ্যে বাঞ্চিত অন্তভূতিব সঞ্চার করতে পারবেন | 

সিনেমার ক্ষেত্রে সেদিক থেকে একটি সার্থক স্ষ্টি ইতালির ছপি “বাই 
সাইকেল খিভস্।” নায়কের আশা আকাঙ্ষা ব্র্থতা যা কিছু অন্ুভৃতি সবই স্পঙ্গ 
ফুটে উঠেছে পরিপাশ্থিকের মধো 7 রোমের রাস্তায়, বাজারে, চা পালায়, গনৎ- 
কারের ঘরে, খেলার মাঠে__সমন্ত কিছুতেই । প্রাণের স্পন্দন চারিদিকেই | এবং 
«ই কারণেই “বাই সাইকেল থিভস+ এত জীবন্ত, এত ঘনিষ্ঠ । এই কারণেই ছবিটি 
এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ট শিল্প কীপ্তি।” ৯১ 

এই ভাবে চলচ্চিত্রে আজ ভাষা ব্যবহারের বিভিন্ন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। 
আজকের সিনেমায় সনাতনী উপন্যাস রচনাও যেমন সম্ভব, তেমনি সম্ভব জেম্স্‌ 
জয়েপের ইউলিসিস রচনার । এতে আজ সার্থকভাবে 'পথের পাচালী” রচনা 
সম্ভব হযেছে ! আজকের ফরাসী চলচ্চিত্র এই নবীন শিল্পের ভাষাকে আরও 
বিস্তৃত করেছে তাকে প্রায় জীবন নিয়ে আধুনিক ভাস্কর্য বল! চলে । তাই চলচ্চিত্র 
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হস্ত্রযুগের সার্থক ভাষা। শিল্পী, সাহিত্যিক তাদের যে সমস্য অশুভূতিকে ফুটিয়ে 
তোলেন চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে পারিপান্থিকের ৪011786107. এর মধ্য দিয়ে চোখে 
দেখার আর কানে শে|নার টুকিটাকির মধ্য দিয়ে, ক্যামেরা] ও শব্দ-য্ত্রের, 
সাহায্যে সেইগুলোই সিনেমার পর্দায় আরে! অনেক সহজ ুন্দর ও সবল হয়ে 
প্রতিফলিত হয়। কেনন! ক্যামেরার সাহাযো শুধু সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গই নয় 
শিশুর ঠোটের ঈষৎ কীপুনিকেও ইচ্ছেমত ছোট বড় করে তুলে ধরা যায় ছবির 
পর্দায়, শব্দধস্ত্রের ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ থেকে শুর করে ঘড়ির স্ব 
টিকটিক শব্দটিকে পর্ধস্ত যেমন প্রয়োজন হবে তেমন করে দর্শকের কানে পৌঁছে 
দেওয়া যায়। * 

যেহেতু চলচ্চিত্রের ভাষা! হল্‌ ছবি- সেই হেতু চলচ্চিত্রের ভাষা এক 
হিসাবে কিন্তু আন্তর্জাতিক । বাংলা ভাষা! ভালে! করে না জানলে বিভূতিভূষণের 
“পথের পাচালী'র রস আম্বাদন সম্ভব নয়, কিন্তু বাংল না জানলেও সত্যজিৎ 
রায়ের পথের পীাচালীর রস আস্বাদন ভিন্ন ভাষীদের পক্ষে খুব একট! 
অস্থবিধের নয় । কেননা চলচ্চিত্রের ভাষ। হল ছব্ি। ছবি দেখে আর শব 
শুনেই হয় চলচ্চিত্রের রস আশম্বাদন। এ হিসাবে চলচ্চিত্র এক আন্তর্জাতিক 
শিল্প। যন্ত্রময় বিশশতকের আন্তর্জাতিক বোঝা পড়া ভাবের আদান প্রদানের এ 
হোল সব চাইতে উপযুক্ত বলিষ্ঠ শিল্প মাধ্যম। যা সাহিত্য পারে না, যা পারে না 
সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাত্বর্__তাই পারে চলচ্চিত্র । এত ব্যাপক ভাবে জীবন্ত করে 
প্রকাশ ক্ষমতা আর কোন শিল্পেরই নেই । বিমানবহর যেমন বাইরের দিক থেকে 
পৃথিবীর বহরকে ছোট করে এনেছে, চলচ্চিত্রও তেমনি পৃথিবীর মানুষকে ভাবের 
বিনিময়ের ক্ষেত্রে খুব কাছাকাছি এনে ফেলেছে ।-_আন্তজাতিক চলচ্চিত্র উৎসব- 
গুলিই এন্স বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। 


২ 
সাহিত্য ও চলচ্চিত্র 


সািত্য মানষের অতি প্রাচীন শিল্প | বহু পরীক্ষা-নিরীদ্ধণ, পরিবতন, পরিবর্ধন, 
(বিবর্তনে ভেতর দিয়ে সাহিতা বর্তমান অবস্থায় বিকশিত । সাহিত্য মাচষেং 
সর্বজ্ঞান ও সর্বভাব প্রকাশে সক্ষম অতি জ্রোরাল পরিণত এক প্রকাশ ও শিল্প 
মাধ্যম । এক কথায় সাহিভা হোল শিল্প শোভার সার । অপরদিকে চলচ্চিত্র 
শিল্পের তিলোত্তমা । বয়সে অতি নবীন । এখনো! সে একশো বচুর৪ পূরণ করেনি । 
তাই অপরিণত। তবে প্রচুব সম্ভাবনায় সমুজ্ল । 

সাগছিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্কটি অতি ঘনিষ্ট ও নিবিড | উভয়ের সম্পক 
নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক রিচার্ডসন লিখছেন-- 
স্া)6 00011600105 0786 ০15 ০961৬/6261 11161910165 2710 [ি1]) 21৩ ৮/০011011 
০010611090108 01010 0150 2170 70050 517781)1% ০০০9/5৩ 1100180016 
2170 1111) 210 11621 16181100079 110 17917% 169])০009 2180 5০০01101) 
ট09০20596 68699 (৬০ [0911775 01 21615610 6১1)1555191 2017৩210005 117- 
০1585117615 ৫0101179100 11) 00 00117790101] 01 06501151010 1651১010965. ৯২ 

সাহিত্য চলচ্চিত্রের নিকট প্রতিবেশী হোলে ও উভয়ের শিল্প প্রকৃতির মধ্যে ফেষন 
মিলও আছে তেমনি গরমিলও লক্ষ্যণীয় । 

সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রধান পার্থক্য হোল নাহিত্য পডবার জিনিস। 
সিনেম] দেখবার জিনিস। সাহিত্যের রশাম্বাদন ঘটে পাঠের মাধ্যমে । সিনেমার 
রসান্বাদন হয় দেখে এবং শুনে । সাহিত্যে ভাষ। শিল্প । চলচ্চিত্র ধ্বনিযোগে 
চলমান চিত্রশিল্প । ভাষাশিল্পীর প্রধান অবলম্বন কথা, তিনি অর্থযুক্ত কথার পর কথ। 
গেঁথে গেঁথে কথা শিল্পের অপূর্ব জগৎ সৃষ্টি করেন! তেমনি চলচ্চিত্র শিল্পী শটের 
“পর শট গেঁথে তার রচনাকাধ সমাপ্ত করেন । 

তারপর সাহিত্য একক শিল্প । চলচ্চিত্র যৌথ শিল্প । সাহৃত্য একক প্রতিভাকে 
ক্বীকার করে নেয় লেখকই সেখানে পব। চিন্তা তার নিজের, ভাষ, তার নিজস্ব? 
চিন্তা ও ভ|ষা প্রয়োগের ্থত্রে একটি পরিপূর্ণতায় পৌছনর দায়িত্ব তার একার 
এবং সামান্যতম উপকরণ কাগজ ও কলম 'দয়েই তিনি ধিথিজ্য় করতে পারেন। 
এত সামান্যতম উপকরণ দিয়ে বিশ্বজয়ের স্যোগ আর কোন শিল্পই শিল্পীকে দিতে 
পারে না। চলচ্চিত্র তো পারেই না । কেননা চলচ্চিত্র বিপুল বায়সাধা ও কোন 
একজনের একক প্রপ্নাসের ফসল নয়। কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, 


রি 


অভিনেতা, অভিনেত্রী, আলোকচিত্রী স্থর সংযোজক, সম্পাদক প্রভৃতি বহুজনের 
ফসল হল চলচ্চিত্র। অবগ্গ বলা যেতে পারে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্থ সমগ্র 
ব্যাপারটিকে সংহত রূপদানের জনা পরিচালকের ভূমিকা অগ্রগণ্য । 

এ তো গেল বৈসাদৃশ্যের কথা । কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাঘৃখঠা৪ আছে এবং 
সম্পর্কও আছে । সাহিত্য ও চলচ্চিত্র উভয়ই 19026৬৩ ধর্মী রচনা । চলচ্চিত্র 
শুধুই বর্ণনাজঝুক নগ্ন তার সঙ্গে 11917186155 ধর্মীও বটে। সাহিত্য ৪ চলচ্চিত্র 
উভয়ই 1781161৮০ হলেও -এই 101180017-এব প্ররুনি ভিন্ন । কবি-সাহিতাক 
ভাষ। দিয়ে যে কোন বস্তুর বর্ণনা করতে পারেন, যে কোন চিত্র ঝআকছে পারেন। 
তুলিকা দ্বারা শিল্পী যে মনোরম চিত্র স্থষ্টি করেন সাহিত্যিক ভাষার দ্বারা চিত্রের 
সেই বর্ণাঢ্য মুতিকে সাহিত্যে প্রকাশ করেন। বানভট্র 'কাদস্বরী”কে রবীন্ত্রনাণ 
চিত্রশালারপে অভিহিত কবেছেন ! ভবভৃতিব “উত্তররাম চরিত” কথাঁব বন্ধনে 
সার্থক চিত্রকলার নিদর্শন । তেমনি বিভতিভূষণের 'পথের পাচ!লী” ব। আরণ্যক" 
শ্রেষ্ট চিত্রের সমকর্চতা দাবী করার স্পর্ধা রাখে। বহিমচন্ত্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর 
প্রমুখ সাহিত্যিকের সাহিত্যে অপূর্ব চিত্র নৈপুণ্যের প্রচুর নিদর্শন পাওয়] যায়__ 
চিত্রের সঙ্গে সঙ্গীতের অনির্বচনীয় সষমাও সাহিত্যে ধরা প্ড়ে। কালিদাসের মেঘ- 

₹, জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ, 'বৈষ্ণবপদাবলী সমূহ রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি 
প্রভৃতি কাব্যগুলি সঙ্গীতের মতই উপভোগ্য । এইগুলি পাঠ করতে করতে 
আমরা সঙ্গীতের মায়ালোকে পৌছে যাই। 

কবি সাহিত্যিক কথা দিয়ে যে চিত্র রচনা করেন, চলচ্চিত্রকার চলমান চিত্র 
দিয়ে তা পর্দায় পরিস্ফৃষ্ট করেন। আর শব্যস্ত্রের মাধ্যমে ধ্বনিত হয় সঙ্গীতের স্থুর 
মৃচ্ছন]। 

কথা-সাহিতা ও চলচ্চিত্র যেমন চিত্রধর্মী ও সঙ্গীত ধর্মী-তেমনি কাহিনীধর্মীও | 
অনেক শিল্পেরই প্রথম প্রয়োজন কা।হনী, প্লট, খীম ৰা ভাববস্ত। ভাববস্থ যে 
কোন শিল্প রচনারই পটকভমি--সাহিত্য, চিত্র-কলা, সঙ্গত বা চলচ্চিহ যে কোন 
শিল্পের গোডার কথা । 

ইউপন্যাসিক যেমন তীর উপন্তাসে, ছোটগনকার যেমন তার ছোট গল্পে, নাট্য 
কার যেমন তার নাটকে একটি কাহিনী বিবৃত করেন, চলচ্চিত্রকারও তেমনি তার 
চিত্রনাট্যে একটি কাহিনী বিবৃত করেন । এ সম্পকে 11012 ৮-11911908911 
তার 6 01110806015 4৯11 গ্রন্থে বলেন) 21015 06 01115 
০৮01 009 8001 ০1 8 11110 ০9101071510 2 083719115 ০0010719016 
51165 ০1 170961৮2050 117009105, 51101060015 161615 60 1170 ৮2 11 
ড/1010]) 006 ০৬৪75 01 000 0106 816 01015. 820 10001199060 ১৩ 
তবে চিত্রনাট্যকারের সেই [০ এর উপস্থাপন। পদ্ধতি আলাদা । “উপন্যাসের 
পরিস্থিতি এগিয়ে চলে অধ্যায় বা উপ-অধ্যায় পেরিয়ে পেরিয়ে | নাটকে তার চলন 


১০ 


আরও ছোটমাপের দৃপ্ত থেকে দৃষ্তান্থরে তাদের মিলিয়ে মিশিয়ে এক অন্ধ “থকে 
অন্য অ্কে। চিত্রনাট্যে আরও ছোট যাঁপ : একাধিক অচ্দৃশ্োর মাঝে থাকে ছেদ 
বা যতি__মিক্স, ক্লোজ. কাট, ডিজ্জলভ্‌. লং শট, ফেড আউট ইতাদি; এদের 
সাহায্যে বিষয় থাকে কখনও কাছে ।+ কখনও একাধিক পরিস্থিতি একই সঙ্গে 
কখনও বা পরস্পর বৈচিত্র। ও বৈসাদুশ্ত-স্থতটি করে, এবং সময়ে বিঙ্গিপ্ত দ্রুত টিকবে 
টিকরো হয়ে” ১৪ 

আর এই কাহিনী বা 0101 ব1 থীম বা ভাববস্ুর জন্য চলচ্চিত্রকে বারংবার 
সাহিতোর কাছে হাত পাততে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। গোড়ার দিকে 
সাহিতা-তো৷ চলচ্চিত্রের ধাত্রীমায়ের মত কাজ শরেছে। সাহত্যেরই বুকে 
চলচ্চিত্র লালিত পালিত বদ্ধিত হয়ে উঠেছে । একথ| ব্ীকার করে রিচাসণ 
লিংছেন_]6 095 ৫৫1. 0605107৭ 91110 21100501180 চ0৩ 011), ৬৬. 
0117 0120116519000161712 1790 9. 7011001781৩ 11100161700 91 [00৩ 
চা, 0010 7 01৩ 50770 1 1” €00711৬ ০1581) 08008 11010 10৭5 ? 
[18111 00101535101 11171 116 1177 110১ 1100 11100011071 16101 
00115101711 11060170016 গো)ণ ৮০1) 0৩৫1 17 011১0 0৬১, 0 107101 
11101001700 017 100001) %/710108. 3৩১০1701179, 10 ০090) ৮৩ 07889 
150 [[য) 50101100001 11101215 6 ০107100৩ 016 06) 7001011912 ্ 

রিচার্সনের লেখ। থেকেই দেখা যাচ্চে যে গোডার দিকে সাহিতা সিনেমার 
ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করুল। গোডার দিকে মোটামুটি নাটকীয়তায় সমদ্ধ 
কাহিনী পেলেই চলচ্চিত্রের প্রায় অর্পেক দায়িক মিটে যেত। বেশ আমুদে ও 
উপভোগা হোলে এবং দর্শক গ্রহণ করলেই ছবির সাফল্য ও সার্থকতা সম্পার্ব 
নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। আর এই গল্পকে ও নাটককে চলচ্চি্র শঙ্টার] সকাসরি 
সেললয়েডের পাতে অনুবাদ করে দিতেন। এই সাহিতা ও &লচ্চিত্রের পারস্পরিক 
সহযোগিতা! এবং একইভাবে ছন্দ দেখ! দিল যুদ্ধোত্বর কালে। যখন সাহিতাকে 
অবজ্ঞা না করেও বিশ্বের নানাদেশে, বিশেষত ইউরোপে সাহিতা নির্ভরতার দাবী 
অস্বীকার করে কতিপয চলচ্চিত্র শিল্পী স্বাধীন চালচ্ছিত্রের দাবী অসামান্য 
কাধকারিতার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন। বিখ্যাত চলচ্চিত্র ষ্ঠা ইপমার 
বেয়ারীম্যান বল্লেন :£-- 

10117717505 100011178 0 00 জা] 11618900165 মা ত1850া81 
8110 91003191806 01 01০ (০ 210 09075 210 0১7011517 001115 1 
15 10101715 0908056 0101015 010৩161)0৩ 0০৮৮/6৫1) ?1]1) 2174 11061700106 
(9৬৩ ৭০01 9010 77910057175 0০ 01 09০1১ | 17755৫11 
12৬৩ 110,৩11100. 010% 01101110100 06 ভা 200707,1 4%1706 806 
(0 ৮716 17015. 51101 5601165, 5১৪১5, 01089101165 07 6১ [0185 
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01 010 00656. 1 0019 ৮2160189100 ছ175 80০08 ০9201619203, 
15105101078) [01১60165, 11750105125) 2120 01081801615 11100 815 10 006 
42১ 01 1011)61 11100108116 60 176-71 এ] 2. ]1]0 11961 006 21 
8)10101.১১৬ বেয়ারীম্যানের বক্তব্য-সাইত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্র ও চিত্র নাটে/র 
কোন সম্পর্ক নেই। বরং বিরোধই আছে। 

যাইহোক ধীরে ধীরে এই নবীন যাস্ত্রিক যৌথশিল্পটি সাহিত্যকে প্রভাবিত 
করেছে নানাদিক থেকে । চলচ্চিত্র সাহিতোর বিষয়বস্তু, প্রকাশ ভঙ্গী, আঙ্গিক ও 
কূপ বৈচিত্রের দিক থেকে প্রভাব বিস্তার করেছে । চলচ্চিত্রের এই প্রভাব 
পড়েছে গল্পে উপন্থাসে, নাটকে এব" আধুনিক কবিতায়ও। 

চলচ্চিত্র যদিও এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে, তবুও ইতোমধ্যেই সে কথা 
স|হিত্যে ও নাটকের আঙ্গিক প্রকরণের ওপর বেশ কিছু প্রভাব রেখেছে । কথা 
সাহিত্যের কাহিনীর মধ্যে গতি, তার চিত্রময়তার যে প্রাদুভাব আজ এসেছে_- 
তা৷ চলচ্চত্রেরই প্রভাবজাত । 

এ ছাড়াও ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতিতে অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী বর্ণন| এট। 
যে নাটকে, উপন্যাসে দেখা যায় তা৭ চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। নাটকে 
এবং বিশেষ করে আমাদের দেশীয় যাত্রায় ও চপ কীব্নে একটানা! অভিনয় পদ্ধতি 
বরাবরই ছিল। তবে বর্তমানে নাটকে সেই একটানা! অভিনয় পদ্ধতির মঞ্চে 
উপস্থাপনার মধ্যে চলচ্চিত্রের প্রভাব বেশ কিছু থাকছে । উপন্যাস এবং নাটকে 
থাকে কাহিনীর ধারাবাহিকত।--এই কাহিনীর ধারাবাহিকতা চলচ্চিত্র সাহিত্য 
থেকে নিয়েছে, কিন্তু চলচ্চিত্রের গল্প বলার বিশেষ বৈশিষ্টযপূর্ণ ধারাবাহকতা 
বর্তমানে সাহিতো পড়ছে । চলচ্চিত্রে প্রযুক্ত বিশেষ সংলাপ পদ্ধতি আজ নাটকে, 
উপন্যাসে ও ছোট গল্পের পাত্র-পাত্রীর মুখে ব্যবহার করা ইচ্ছে। বহু নাটক গল্প, 
উপন্তাস চলচ্চিত্রের "যান্ত্রিক কলাকৌণলের দিকে লক্ষ্য রেখেই রচিত হচ্ছে। 
যা অতি সহজেই পর্দায় প্রতিফলিত হতে পারে । 

চলচ্চিত্রের এই প্রভাব সম্পর্কে রিচার্ডলন বলছেন__0170210)8 190৭ 014 
0901) 00172৬০ 9 6090 01 ঠি00101, 161089 9510৩ 2 [6 
59001 (6৩101710065 101 51019 [6111170) 9001 39106 1991 08০৮, 5.0) 
1)0901017) 005 ঠ.06 800 5 419501+০"৯৭ আজকের কথা সাহিত্যের মধ্যে 
যে চিত্রময়তা, ডিটেলর্ধমিতা, ও ন্ারেশনের প্রাচুষ দেখা যায়_-তা সিনেমার 
প্রভাবজাত। বর্তমানে অধিকাংশ উপন্থাসিক ব্যাখ্যার বদলে প্রতিটি বস্তুর বনার 
ওপর জোর দিচ্ছেন, বিষয়কে যতটা সম্ভব দৃপ্ঠগ্রাহ করে তুলছেন। কাহিনীর 
ঘটনাকে বিভিন্ন স্থানে সিনেমার ন্যায় ছড়িয়ে দিয়ে বর্ণনা করছেন । 

এই প্রসঙ্গে চলচ্চিত্রের ফ্রিজশটের কথা বিশেষভাবে আসে । তরুণ ফরাসী 
পরিচালক ফ্'ণালোয়। ক্রুফো তার ছবি "490 810%3* এর শেষ দৃশ্যের শেষ শটে 
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প্রথম ফ্রি্গ শটের বাবহার করেন। তারপর থেকে এই ফ্রিজ শট-এর ব্যবহার 
বিভিন্ন ছবিতে দেখা যায়। .আজ কাল কাব্য সাহিতা এবং বিশেষ করে নাটকে 
চলচ্চিত্রের এই ফ্রিজ শট, ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়া চলচ্চিত্রের মণ্টাজ 
রীতির প্রয়োগও নাটকে করা হচ্ছে । এই প্রলঙ্গে 1010 0855061 বলেছেন-_ 
“14101092015 100551016 8150 001 91095 210 ৫1০4] 88011611009.” 

চলচ্চিত্র ষে শুধু আধুনিক কথ সাহিত্য ও নাটকের ওপর তার প্রভাব বিস্তার 
করেছে তা নয়, কবিতায়ও তার প্রভাব রেখেছে । চলচ্চিচিত্রের কোন কোন 
আঙ্গিক আধুনিক কবিতায়ও ব্যবহৃত হচ্ছে। ইংরাজী সাহিতো এজরা পাউ$, টি. 
এস. এলিয়ট, উইলিয়ম স্টীভেন্ল স্পেগারের কবিতায় চলচ্চিত্রের বিভিন্ন আঙ্গিকের 
প্রয়োগ দেখা যায় । 

রিচার্ডসন এদের সম্পর্কে বলেছেন--116 0০60৬ ০01 720870, 1186 
1108 01565 0170 210501505, 1211101, ৬৬111191075, 9০613, 9170 00015 
10560 1)0৬/ (01105, 50880 180৬4 ৮০01065 800 111515160 01. 110101৬ 
৬1512] 11720517%, 01005181911 01010 006 1175866 ০৮1 118180 95 & 
008111061 00106 (0 হ01)175011-3 177765 01 09110695.১১১ ৯ 

এই সমস্ত কবির চিত্রকল্প রচনা অভিনব প্রতীকঞ্চে তন! এবং অভিনব ভাববস্তর 
মধ্যে চলচ্চিত্রের আঙ্গিকের প্রয়োগ দেখ! যায়। 

আধুনিক বাংল কবিতায়ও বিভিন্ন কবির কাব্যে চলচ্চিত্রের কিছু কিছু 
টেকনিকের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কবি নীবেন্দ্র নাথ চক্রবত্তীর--''কল্কাতার 
ষীস্ত” কবিতাটি এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় । তিনি তার কলকাতার যাশুর মধ্যে চলচ্চিত্রের 
ফ্রীজ শটের একটি সুন্দর প্রয়োগ করেছেন । 

সাহিত্যে চলচ্চিত্রের টেকনিক প্রয়োগ সম্পর্কে ডঃ গুরুদাল ভটাচাষের একটি 
রচনার কিছু অংশ উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করছি! ডঃ ভটাচাধ 
লিখছেন £-- 

“এই মুহত্তে আন্তর্জাতিক জীবন, অন্তর জাগতিক জীবন যে বিচিত্র জটিল 
বিন্দুতে উপাস্থত হয়েছে, সাহিতা তাকে প্রকাশ করতে চাইছে, গতা সগগতিক 
পদ্ধতির অক্ষমতা দেখে সে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে এগোবার চেষ্টা 
করছে। ব্যর্থ হয়নি, কিন্তু পূর্ণ সফল হয়নি। তার সার্থকতা সীমাবদ্ধ এনং 
ক্ষমতার সীমা আজ স্পষ্ট। নান। বৈপ্লবিক চেষ্টা সত্বেও তার আঙ্গিক শৈলী 
উপকরণ প্রকরণ পুরানে। পরিচ্ছদ ছাড়তে পারছে না বলে বাধহারে ক্লািকর। 
আরও ক্লাস্তিকর তার সনাতন বাগ ভঙ্গি |". 

"অতএব এই বাধা! ও সীমাগুলি পেরিয়ে যেতে হলে সাহিত্যের রীতিবদল 
দরকার। নতুন রীতি যাঁতাকে দেবে গতি ব্যাপ্তি বেধ ও সমগ্রতা এবং 
এঁকতান ।”২০ 
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৬] 
চলচ্চিত্রের আবিষ্কার 


স্থির চিদ্র খেকেই জন্ম নিরেছে চলচচ্চত্র । চলচ্চিত্র জন্ম নেওয়ার আগে গাছ 
পাল পশু-পাখী-মানুষের হুবহু ছবি কি করে যঞ্রের সাহায্যে ধরে রাখা যায় তার 
জন্যে খিজ্ঞানীর| চিন্ত। করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন আগে থেকেই। বিজ্ঞানীদের এই 
উদ্াবনের প্রচেষ্টার নমুনা ইতিহাসে কিছু কিছু পাওয়! যায়। প্রার দু-হাজার বছরেরও 
আগে আলেকজান্দিয়ার বিশ্ববিখ্যাত অংক শ্াস্ববিদ ইউক্লিড আলোর ভগ্নাংশ নিয়ে 
গবেষণা করে ছিলেন বলে জানা যায় । আসেরিয়ার ধংস স্তুপ থেকেও এই ধরনের 
কাচখণ্ড পাওয়া গেছে । ছু-হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রীসে এক ধরণের ক্যামেরার 
অন্থিত্রের কথ। পাওয়া যায় -যার নাম ক্যামেরা অবস্কিউর|। এ ারস্টটলের 
প্রবলেমটায় এই কামেরার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ক্যামেরা অবস্কিউরাকে 
ক্যামেরার আদি বলা যায় । এতে কোন লেম্স ছিল না। তাই একে 'পিনহোল,' 
ক্যামেরা! বলা হোত। |] 

্রীষটপূর্ব তৃতীয় শতী বীতে রোমীয় বৈজ্ঞানিক প্রিনি, আলেকজান্দরিয়ার জে।'তবিদ 
টলেমি, রোম দেশীয় দার্শনিক সেনেকা প্রমুখ আরো বহু মনীষী দৃষ্টি বর্ধক কাচ নিযে 
গবেষণা করেন। ত্রয়োদশ শতকে পণার্থ বিগ্ভার অন্ততম গবেষক বেকন নামে 
জনৈক বৈজ্ঞানিক লেন্স, আয়ন! প্রতৃতির সাহায্যে দৃগ্তমান ছবি ফুটিয়ে তুলে 
বহুজনকে চমত্কত করেন । ষোডশ শতকের শেষভাগে প্রখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো" 
দিবি দৃষ্টিবর্ধক অপটিক কাচের গবেমণায় সাফল্য অর্জন করেন । 

বলতে গেলে জারমানির ডঃ হেনরিথ শুলজ ১৭২৭ সালে ফটোগ্রাফী বিজ্ঞান 
আবঞ্কার করেন। সিলভার নাইট্রেট আর খড়ি দিয়ে পরীন্ষ! করতে গিয়ে তিনি 
হঠাৎ লক্ষ্য করেন, মিশ্রিত এই উপাদানের উপর যে অংশে স্যালোক পডে সেই 
জায়গাটা কালে হয়ে যার । শুলজের আবিষ্কারের ওপর আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা 
চালিয়ে গেলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডঃ লিউইস এবং মৃত্শিল্পী জোিয়! ওফেজউডের 
পন্গুপুত্র টমাস ওয়েজ উডের নামও এই প্রপঙ্গে ম্মরণীয়। এব। ক্যামেরা অবস- 
কিউরার আলোর সাহায্যে বগুর ছায়াপ ধরার কাজট। সহজ করে আনেন। এ 
রূপ ধর! হোত সাদা কাগজ অথবা চামড়ার ওপর | সেই অংশটি সিলভার নাইট্রেট 
সলিউশন দিয়ে আরজ করে রাখা হোত। ছবির চেহারা তখনও স্পষ্ট হয়ে 
ওঠেনি । 

এরপর ১৮২* সালে ফ্রান্সের নিসেফোর নিপ্মে ফটো এনগ্রেভিংয়ের গোডাপত্বন 
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কেন । তার সমকালীন বিজ্ঞানী ভাইরে ক্যামেরায় প্লেট ব্যবহার করে তাপ 
উপর বস্তর ছায়াপ ধরার ব্যবস্থা করেন। বিবিধ রাপায়নিক শ্রক্রিয়ার পর প্লেটে 
যে ছবি ফুটে উঠল তা চেহারায় আগের তুলনায় স্পষ্ট হোল। দ্ক গুঁইরের প্লেট 
সেই বস্ত এখন যাকে বলা হয় "পজিটিভ" | অন্যদিকে প্রায় তারই সঙ্গে চালু হোল 
“পেপার নেগেটিভ* ।--এরপর ষে সব বিজ্ঞানী এই ফটোগ্রাঞ্ষী বিজ্ঞানকে উন্নতির 
সোপানে নিয়ে চলেন তাদের মধো উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হোল স্টার জন 
হারশেল, স্কট, আর্চার, ফক্স, ট্যালবট, আর এল্‌ ম্যাডাকম্‌ ও জঙ্গ' ইস্টম্যান। সব 
শেষে সেলুলয়েডের ওপর আলো কচিত্রগ্রহণের বাবস্থা হয় । আঙ্গও এটাই চলছে। 

উনবিংশ শতাবীর মাঝামাঝি স্থির 'চত্র তোলা সহজ সাধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতে লাগলেন কি ভাবে গতিশীল ছবি তোলা যায় ।:- এই সময় 
পারসিলটেন্স অফ ভিসান---এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার স্থিএ চিত্রকে চলচ্চিত্র করার 
প্রেরণা জুগিয়েছল। এই বৈজ্ঞানিক সুত্রটি আবার কবেন একজন ই'রাজ 
বৈজ্ঞানিক পিটার মাক রোজেট ,--১৮২, সালে তিনি মানুষের দৃষ্টি সন্বন্ধে একটি 
পতুন তথা আবার করেন। ভার আবিষ্কার হোল--চোধের গতিশীল দৃশ্। যা 
কিছু ধর। পড়ে তা দৃষ্টির বাইরে চলে যাধার সঙ্গে সঙ্গে তার ইমেজ চোথের পর্দা 
থেকে সরে যায় শা -স্বল্পশণের জন্য তার প্রতিবিদ্ব ধরা থাকে দেখানে। পিটার মার্ক 
রোজেটের আবিষ্কৃত এই হ্ত্রেব ওপরেই চলচ্চিত্রের ভিত্তি গডে উঠেছে। 

পিটার মাকের এই বৈজ্ঞানিক স্ত্রকে ভীত্ত করে [স্থরচিত্রকে চলচ্চিত্র করার 
চেষ্টা করতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা । নানা চলন্ত ছবি দেখাবার যে সবযস্ত্র গত 
শতাক্ধীতে জনপ্রিয় হয়েছিল তাদের ঘধ্যে “ডায়ডালাম” (১৮৩৩ " কলম্যান 
মেলাধের কিনেমা -টাক্ষোপ (১৮৬১) উইলিয়ম লিঙ্বনের 'জোয়েট্রাপ ৷ ১৮৬৭ ) 
হেনরি হেইলের খ্াঞ্টাসামাক্রোপ (১৮৭০ ), এমিল রেনডের 'প্রাকমিনোক্কোপ। 
( ১৮৭৭ ) উল্লেখযোগয | এলিখোরামী, এ্যানমাটোগ্রা্ণ। বায়োগ্রাফ, বায়স্কোপ, 
ক্রনোগ্রাফ, গ্যাডিস্কোপ, লাম্পোসস্কোপ, ভেলোগ্রাফ থমট্রোপ, ভিভিগ্রাফ, 
ফটো, রফোস্কোপ, অপটিগ্রাফ প্রভৃতি যন্ত্র চলচ্চিত্র গডে ওঠার পথে কোন ন' 
কোনভাবে যুক্ত। এই সকল আবিষ্কারকের| [ডস্ক ব। সিলিগারের গায়ে ছবি 
একে তাদের ঘুরিয়ে অবিচ্ছিন্ন গতির বিভ্রম স্ষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। 

বলা! যায় প্রথমে ১৮৭২ সালে আমেরিকার ছুই কোটিপতির এক কৌতুহলকে 
ঘিরেই সিনেমার আদি পরাক্ষা অনুষ্ঠিত হোল। তাদের কৌতুহল হোল এই যে 
ঘোড়া যখন খুব লোরে ছোটে, তখন তার চারটে প| কোন না কোন সময়ে মাটির 
উপরে থাকে কি না? যাই হোক তারা তাঁদের কৌতুহল মেটানোর জন্তে 
আমেরিকার তখন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার এডওয়ার্ড মাইত্রীজকে ডাকলেন এবং, 
দরকার মত পরীক্ষ। করতে অনুরোধ করলেন । মাইব্রীজ রাঙ্জী হলেন। যে পথ 
দিয়ে ঘোড়! ছুটল, সেখানে কয়েক ফুট অন্তর মোট ২৪টি ক্যামেরা রাখা হয়েছিল। 
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প্রতি ক্যামেরার সঙ্গে লাগানো ফিতে এমনভাবে ঘোড়ার গতিপথে রাখা হয়েছিল 
যাতে ঘোডার ক্ষুরের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটে আর তা ঘটলেই ক্যামেরার শার্টার 
মুহূর্তের জন্ খুলে যায়। এই পরীক্ষায় এ ছুটন্ত ঘোড়ার অনেক ছবি এক সঙ্গে 
উঠল। জানা গেল, কোন কোন সময় ঘোড়ার চারটে পা-ই মাটির ওপর থাকে। 
--এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই চলচ্চিত্রের উদ্ভাবন ঘটল। মাইব্রীজই বলতে গেলে 
সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র শিল্পী | ১৮৩০ খুষ্টাবে মাইত্রীজ ইংলগ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন এবং 
১৯০৪ থ্ষ্টান্বে তিনি মার! যান। ইংলগ্ডে জন্ম হোলে ও তার জীবন কাটে মাঞ্ষিন 
যুক্তরাষ্ট্রে । অবশ্ঠ তিনি পুনরায় ইংলগু প্রত্যাবর্তন করেন। 

চলচ্চত্র বা চলচ্ছবি তোলবার স্চনা হবার আগেই ফ্যাপ্টাসমাট্রোপ যন্ত্রের 
সাহায্যে গতিশীল অশাকা ছবি পর্দার ওপর প্রক্ষেপণের ( 91০1500100 ' ব্যবস্থা 
করেছিলেন হেনরি হেইল। ফ্যাণ্টাসম|ট্রোপের সঙ্গে যুক্ত হোল ১৮** সালে 
ক্যামেরায় তোল! গতিশীল ফটোগ্রাফ। কাজে কাজেই চলচ্চিত্র শিল্পের দুইটি 
বিভাগ-_-ফটোগ্রাফ ও প্রক্ষেপনের গোডাপত্তন হোল উনবিংশ শতকের সরে 
দশকে । 

এরপর যে ফটোগ্রাফী বিজ্ঞানীর নাম করতে হয়, তিনি হলেন ইংলগ্ডের উই- 
লিয়ম ফ্রীজগ্রীণ। ১৮৮৪ খ্রষ্ঠান্ধে ফ্রীজগ্রীণ চলচ্চিত্র গ্রাহী ক্যামেরা আবিষ্কার 
করেন। এ সালেই তিনি তার ক্যামেরাকে এত উন্নত করলেন যার দ্বার! ৫* ফিট 
দৈর্ঘের স্থগ্রাহী (সেনসিটাইজিভ পেপার ) কাগজের ওপর ছবি তোলা যেত। 
মাইত্রীজজ এই চলচ্চিত্রের প্রথম পথিক্কৎ হলেও ধরতে গেলে ফ্রীজগ্রীণই হলেন 
এই শিল্পের মূল আবিষ্কারক । এই ফ্রীজগ্রীণের জন্ম হয় ইংলণ্ডে :৮৫৫ সালে। 
তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্টে তার অজিত সমস্ত অর্থই 
ব্যয় করেছিলেন। এমন কি এর জন্তে দেনার দায়ে তাকে জেলে পযন্ত যেতে 
হয়েছিল। 

যাইহোক ফীজ গ্রীণের আবিফারকে ভিত্তি করেই এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানী টমাস 
আলভ। এডিসন। এডিসন ১৮৮৭ সালে ফনোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। 
ফনো গ্রাফ যন্থবটিকে নিখুত ভাবে তৈরী করার সময় এডিসনের মনে এল কী করে 
শব্দের সঙ্গে শব্দানুযাঁয়ী ছবি ফুটিয়ে তোলা যায় । শেখ পর্প্ত ১৮৯৩ লালে এডিসন 
আবিষ্কার করলেন তাঁর কিনেটোক্কোপ বা “পীপ শো” মেসিন। কিস্তু এই মেসিনের 
বড় অন্থৃবিধা ছিল এই যন্ত্র এক সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির পক্ষে ছবি দেখা সম্ভব ছিল 
না। তাই যাতে এক সঙ্গে অনেক লোক ছবি দেখতে পাঁয় তার জন্যে এডিসনকে 
যন্ত্রটি নতুন করে তৈরী করতে অনুরোধ করা হোল। কিন্তু এডিসন তার ব্যবদার 
কথা বিবেচনা করে অনন্মতি জ্ঞাপন করলেন । 

এডিসনের কিনেটোস্কোপ যয্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হোলেন ইংলগ্ডের রবার্ট 
পল এবং ফ্রান্সের লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্ধয়। তারা ১৮৯৫ সালে নিজ নিজ দেশে উন্নত' 
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ধরনের প্রদর্শক যন্ত্রের (০1০06: ) মহড়া দিলেন। ১৮৯৬ সালের ২*শে 
ফ্রেবরুয়ারী লুমিয়ের ভ্রাতৃদয় লগ্নে ছু-খানি ছোট গতিশীল ছবি দেখান। এই 
প্রদর্শনীতে ৬৪ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন । ছবির বিষয় ছিল-_-একটি ট্রেন প্র্যাট- 
ফরমে এসে দাড়াচ্ছে । আরেকটি ছবিতে দেখান হয়েছিল লুমিষের ফ্যাকটবার কাঁজ 
কর্ষ। বলাই বাহুল্য সেদিন পদায় এই ছবি দেখে দর্শকবৃন্দ খুবই চমত্কৃত 
হয়েছিলেন। 

ঘটনাকে পর্দায় রপায়িত করার সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি কাহিনীকে পর্দায় 
রূপায়ণের চেষ্টা চলল । পর্দায় কাহনীর প্রতিফলনের ক্ষেত্রে প্রথম সফল হলেন 
এডুইন এস. পোটার | ছবি দিয়ে গল্প বলার পরীক্ষায় আমেরিকার এডুইন- এস. 
পোর্টার ১৯*২ সালে এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টাস্ত স্থাপন করলেন । 110৩ 116 ০1 
£511051021) চিত্রে পোরটার সমসাময়িক মারকিন জীবন থেকেই তার 
কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করলেন । ছবির বিষয় ছিল অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে 
ফায়ারম্যানদের ছোটার ঘটনা; ঘরের জানালায় উদ্ধারের প্রতীক্ষায় আও জননী 
ও তার সপ্ডান; পরবতি দৃষ্ঠে উদ্ধারকর্ম। বাস্তব ঘটনার খগ্ুথ্ড দৃশ্ত তুলে, অংশে 
অংশে কেটে, তারপর আবার গুছিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে দেখানে শৃঙ্খলার সঙ্গে 
বিনান্ত কর] হয়েছিল। এডিটিং এরও একটা আভাস এতেছিল। ঘটনার ঘাত প্রতি- 
ঘার্তের সঙ্গে ছবিতে অভিনয়েরও কাজ ছিল। বিপদ সংকেত হৃচক আযালরাম্‌ বসকে 
এখানে ক্লোজ-আপ-এ দেখান হয়। ক্লোজ-আপ, দৃের ব্যবহার সেই প্রথম । এই ছবি 
দেখে দর্শকর্দের এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ১৯০৩সালে পোরটার তোলেন তার 
বিখ্যাত ছবি--715 01626 2141 তি99৮61১৮,, এতে তিনি তার প্রয়োগ 
কর্মের অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দেন। ছবিটির দৈর্ঘ্য ছিল ৮** ফিট । পোরটারের 
সঙ্গে ফ্রান্সের মেলিজের নামও উল্লেখযোগা ' কেননা তিনিও ইতিপুৰে তার 
ছবিতে কৃত্রিম দৃশ্ত রচনা! করে কল্প-কাহিপীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। কাহিনী- 
চিত্র নির্মাণের ভাষার ব্যাকরণকে ধার! প্রথম স্পষ্ট আকার দেবার চেষ্টা করেছেন 
তাদের মধ্যে ডি ডবলিউ গ্রাফিথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে । এ 
সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলেন--“'ক্যামের] ও এডিটিং-এদ যে বিশেষ ব্যবহারের 
উপর সিনেমার ব্যাকরণের ভিত্তি, তার প্রায় সবকটাই গ্রিফিথের আবিষ্ীর।”২১ 


নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ছবিতে ধ্বনি যোগ করার পরীক্ষা শুরু 
হয়ে যায়। ১৯০৬ সালে উল্লেখযোগ্য ধ্বনি চিত্র তৈরী করেন ইউজিনি লোস্ট। 
ইউজিনি লোস্ট ইতি পূর্বে এডিসনের সঙ্গে কাজ করবার স্থযোগ পেয়েছিলেন। 
১৮৭৭ সালে এডিসন যখন ফটো গ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন, বলতে গেলে তখন 
থেকেই চলচ্চিত্রে শক্যোজন1 সহজ হয়ে পড়ে। এডিসন তার কিনেটোস্কোপ 
যন্ত্রের সঙ্গে ফনোগ্রাফ যস্তের যোগ সাধন করে বাক্‌ সমন্বিত চলচ্চিত্র তুলে ধরার 
চেষ্টী করেন। ১৮৯৬ সালে প্যারিসে চাল'স প্যাথে এবং জার্মানীতে মেস্টার 
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চলচ্চিত্রের সঙ্গে* বাপিনার গ্রামোফোন পদ্ধতির সংযোগ ঘটিয়ে বাক্‌ সংযোজনায় 
অগ্রসর হছন। ১৯ ৮খ্রীষ্টাবে ইংলণ্ডে সাইনফোন ও ক্রনোফোন যন্ত্র আবিষ্ার 
হোলে চলচ্চিত্রে বাক সংযোজনা পদ্ধতি আরও অগ্রসর হয়। যাইহোক এরপরে 
বহু বৈজ্ঞানিক চলচ্চিত্রে বাঁক সংযোজন। যাতে আরও উন্নত ধরনের হয় তার 
জন্যে চেষ্টা করেন। এইভাবে ১৯৩০-৩১ সালের মধ্যে সবাক চলচ্চিত্র তার পূর্ণরূপ 
নিয়ে আবিষ্ভুত হোলে নির্বাক চলচ্চিত্র ধীরে ধীরে নিব্বাসনে চলে যায়। 

সবাক চলচ্চিত্র একদিকে যেমন দর্শকর্দের অবাক করল, তেমনি তার বিরুদ্ধে 
অনেক সমালোচনাও শোনা গেল। প্রথম দিকে চলচ্চিত্রে কথার অত্যন্ত বাড়া- 
বাড়ি লক্ষ্য করা গেল। তাই লোকে সিনেমাকে বলত “টকি”। অবশ্য ধ'রে ধীরে 
“টকি' থেকে টকের প্রাধান্য কমে এলো] | চলচ্চিত্রে ধ্বনি যোজনার ফলে গোট? 
চলচ্চিত্র শিল্পের চেহারাটাই বদলে গেল। শব্ধ ও চিত্রের স্থ্যম সংযোগে চলচ্চিত্র 
ধীরে ধীরে একট স্থন্দর শিল্প মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হতে লাগল। 

চলচ্চিত্রে ধ্বনি সংযুক্ত হবার পরও এতে আরও অনেক নতুন মাত্র! সংযোজিত 
হয়েছে। ধীরে ধরে সারা-কালে! ধবনি চিত্র রঙিন হয়েছে । ভিসটা ভিশন ৭* 
মিলিমিটার পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিশাল পর্দায় তার প্রক্ষেপন 3 স্টিরিও 
ফোনিক ধ্বনি প্রক্ষেপন ইত্যাদি নান! ব্যাপার দেখা যাচ্ছে । সব মিলিয়ে চলচ্চিত্র 
অষ্টাদ্দের একই লক্ষ্য _-সিনেমার পর্দায় একটি বাস্তব জগতের সন্মোহ (11183197) 
স্যষ্টি করা। 
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৪ 
বাংল। চলচ্চিত্রের সূচনাকালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমগ্ডল 


বিশ শতকের শেষার্দে আরামপ্রদ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কোন এক অতি আধুনিক 
প্রেক্ষাগ্হের পটে বিশ শতকের শিল্প লোকের তথা শিক্ষা ও আনন্দলোকের নবতম 
থাস্্রিক যোজনা চলচ্চিত্রের এক প্রদর্শনী পজনীতে কেমন করে মনে ভেসে উঠল 
আদিম মানুষের ধিনের শেষে ক্লান্ত সন্ধ্যায় তাদের অবসর কালীন আমোদ প্রমোদের 
ছবি। পর্দায় দেখতে পেলাম আদিম অরণ্যচারী মানুষের] গুহায় বসে সারা দিন 
পশ্ড শিকারের পর ক্লান্ত সন্ধ্যায় নৃত্য-গীত করছে। নাটক এল আদিম মানুষের 
এই নৃত্য-গীত থেকেই। তারপর ভেসে এল পর পর ছবি-_-গ্রীসের ডাওনীসাস 
দেবতার বসন্তকালীন উত্সবের গান 70101১10170 9০017্-যার থেকে এল ট্র্যাজেডী 
আর এ দেবতার শীতকালীন উৎসব 7979110 ৩০011- যার থেকে জম্ম নিল 
কমেডি । এরও অনেক আগে আমাদের দেশে দেখলাম শ্বয়ং ব্রদ্ধাকে চার বেদ 
থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে নাট্যবেদ নামক পঞ্চমবেদ রচনা! করতে ও তার 
শি্য ভরত মূনিকে-এই বেদ শিক্ষা দিচ্ছেন জগতে প্রচার করবার জন্যে। ভরতমুনি 
গং ব্রশ্ধার মুখ নিঃস্থত বাণী নিয়ে রচনা করলেন নাট্যশান্ত্ব। বৈদিক যুগের 
খষিদের শুব ভ্তোত্র বংশদগ্ড হাতে নিয়ে নৃত্য গীতথেকে হোল ভারতীয় নাটকের 
জন্ম। রামায়ণ মহাভারতের যুগে তা পেল মোটামুটি একটা পূর্ণ রপ। এরই 
পাশাপাশি দেখলাম বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগের রখোৎসবের দৃশ্। বৌদ্ধরথযাত্রা 
কালক্রমে জগন্নাথ দেবের রথ ধাত্রায় পরিণত হয়ে গেল।-পৌর!ণিক ধুগে চলল 
দেবতাদের নিয়ে দোলযাত্র', স্সান যাত্র|, উপলক্ষ্যে তৎকালীন লোকদের গান বাজন। 
সহযোগে শোভাধাত্রা ও অনন্দোৎসব | পণ্ডিতদের অঙ্কমান বাংলাদেশের যাত্রা ও 
লোকাভিনয় এই সব্‌ দেবতাদের নিয়ে শোভাধাত্র! থেকেই এসেছে । 

তারপর আমাদের আনন্দলোকে নেমে এল অন্ধকার । দেশে এল মুসলমান 
রাজত্ব । মুসলমানগন নাট্যকলা ও অভিনয় প্রথার ঘোরতর বিরোধী২২ তাই চোখের 
সামনে দেখলাম তুফি আফগান মোঘল সেনাগন একের পর এক যেমন মন্দির ধ্বংস 
করল, তেমনি ধ্বংস করে দিল রঙ্গালয়গুলিকে | গোটা মধ্য-যুগে রঙ্গালয়গুলির 
দীপ নিভে রইল--নাটকেরও তেমন কোন উন্নতি হোল ন'। এই সময় একমাত্র 
বাংলাদেশেই “লগিত মাধব” বিদঞ্ধ মাধব” “চৈতন্য চক্দ্রোদয়” প্রভৃতি নাটকের 
মধ্যে অশ্ব ঘোষ-ভাস ভব ্ৃতি- কালিদাসের নাট্যরস কিছুট। প্রবাহিত হোল। 

যাহোক সাধারণ মানুষের নাট্যরদ পিপাসা আমোদ প্রমোদের নেশা থেমে 
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রইল না। দেশের লোক রঙ্গশাল৷ এবং নাটক পেল না বটে কিন্তু আরেক সহজ 
উপায়ে তার৷ নাট্যরস চরিতার্থ করতে সক্ষম হোল। সে হোল লোকাভিনয়। 
বাংলাদেশের মানুষ মঙ্গলগান, লোক সঙ্গীত পাল! গান, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাদের 
আমোদ প্রমোদ ও অভিনয় ক্ষুধা মেটাতে লাগল । তাই দেখলাম গোটা মধ্যযুগে 
মঙ্গলচণ্ীর তলায় চাদোয়। টাঙিয়ে নৃত্য-গীতের আসর বসেছে। যেখানে মূল 
গায়েন ও তার দোহারগণ মন্দিরা নিয়ে তালে তালে গানের সঙ্গে নেচে চলেছেন। 
মনসামন্দলের বেহুলা লাখন্দর কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের অনুরূপ বেশ ভূষায় 
সজ্জিত হয়ে মনসার ভাসান গানের গায়কগন আসর জমিয়ে তুলেছেন । জয়দেবের 
গীত গোবিন্দ ও বড়ু চণ্তীদাসের শ্রীরু্ণ কীর্তন নিয়েও গান ও অভিনয় চলেছে। 
এই সব কাব্যগুলোর গান ও সংলাপ থেকেই যাত্রাগানের প্রেরণা এসেছিল। 

শুধু কি সাধারণ মানুষ, হয়ং মহাপ্রভু শ্রচৈতন্তদেবও দে যুগে যাত্রাগানের 
অনুষ্টান করতেন। আমরা তাঁকে চন্্রশেখরের বাড়ীতে ও শ্রীবাস আচার্ধের 
অঙ্গনেও স-পারিষদ কৃষ্ণলীল। অভিনয় করতে দেখেছি । যাইহোক মহাপ্রভুর সময়ে 
বৈষ্ণব ধর্মের অভ্ু্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে কষ্ণযাত্র৷ দেশের সব্বত্র ছড়িয়ে পডল। মহাপ্রভুর 
পরে কষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাকে 'কালিয়দমন” এই সাধারণ নামে অভিহিত করা 
হোত। অষ্টাদশ শতাবী থেকে এই যাত্র! বাংলা দেশে বিশেষ প্রসার লাভ 
করেছিল। আদি যাত্রাওয়ালাদের মধে। শিশুরাম, পরমানন্দ অধিকারীর নাম 
বিখ্যাত । 

অষ্টাদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পধস্ত বাংল! দেশে দেখলাম 
আমোদ-প্রমোদের আবার আরেক চিত্র । এই সময় মুসলমান রাজত্বের অবসান 
হযেছে, অথচ ইরেকজ্গ শাসনও দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি । তাই দেশের মধ্যে 
অরাজকত , বিশৃঙ্খলা, নৈতিক অধঃপতন, দুনীতির রাজত্ব । ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে 
ব্যবসা বাণিজ্য কোরে বেশ কিছু লোক হঠাৎ বডলোক হয়ে গেল। সগগঠিত 
কলকাতার বিত্ববান সমাছে এক প্রকার লঘ্বু ধরণের গীতবাছ্ যাত্রা পাচালী 
কবিগান, তর্জা, খেউড, হাফ আখডাই এর বিশেষ প্রচলন হোল - এই সব গানের 
রচয়িতার! ভারতচন্দ্রেরে অক্ষম অনুকরণে গান বাধলেন আর নিম্নরুচিগ্রস্ত দর্শকবুন্দ 
এই বিরুত রস অবাধে গ্রহণ করতে লাগল । কালীয়দমন্‌ বা! রুষ্ণযাত্র!, শিবযাত্রা, 
চণ্ডীষাত্রা, ধামধাত্রা, এইসবও এই সময় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল । পাচালীও খুব 
জনপ্রিয় হোল। দাশুরার আধুনিক ধরণের পাচাঁলী লিখে খুব নাম করলেন। এই 
সময় বাংলাদেশে নিধুবাবু ( রামনিধি গুপ্ত ১৭৪১-১৮৩৯) টগ্লা গানের (হালকা- 
চালের মার্গ সঙ্গীত ) প্রচলন করলেন। এই সময় নিধুবাবুর টগ্লাগানেই যথার্থ 
কবিত্ব ও মানবীয় আবেগ ফুটে উটল -যা আধুনিক রুচি সম্মত । 

তারপরে দেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে স্থিতি এল। 
শ্বশে ইংরামী শিক্ষা ও সভতা বিস্তার লাভ করল _দেশের শিক্ষিত মানুষের রুচি 
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বদলাতে লাগল । শিক্ষিত লোকেয়া আর এই সমস্ত বিরত রুচির তরদ্ধা আর 
কবিগানে তুষ্ট হতে পারল না। ইংরাজী সাহিত্য ও এদেশে ইংরাজী নাটকের 
অভিনয় দেখে শিক্ষিত বাঙালী যুবকের মনে ইংরাজী ধরনের থিয়েটার প্রতিষ্ঠার 
বাসনা জাগল। তাই দেখলাম হাজার বছব আগে নাটাশালার যে দীপ নিডে 
গিয়েছিল--সেই দীপ আবার জলে উঠল ১৭৯৫ সালে কসকাতার চীনাবাজারের 
কাছে ডোমতল৷ লেনের লবেডধ সাহেবের তাবুতে | লবেডফের আগে অবস্থা 
লালবাজারের উত্তর পূর্ব কোণে ১৭৫৩ সালে ইংরেজদের প্রথম বঙ্গালয় “প্লে 
হাউস” দেখেছি । ইংরেজদের দেখে নাটা প্রিয় ধনশালী বাঙালীরাও এ বিষে এগিয়ে 
এলেন। প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের হিন্দু থিক্লে্টারই (১৮৩১) বাঙালী প্রতিষ্ঠিত 
প্রথম নাট্যশাল।। নবীন চন্দ্র বস্থুর নাট্যশালায় প্রথম বাঙালী পারচালিত বাংল৷ 
নাটক 'বিষ্যান্থন্দবরের' অভিনয় দেখলাম ১৮৩৩ সালে! তারপরেই শহরে একে একে 
গডে উঠল 'বিষ্োৎসাহিনী রঙ্গ মঞ্চ, “বেপগাছিন্! নাটযশাল।”, 'পাথুরিয়াঘাটা ৰ্ল 
নাট্যালয় ', 'জোড়ানাকো শাট্যশালা, প্রভৃতি । 

এই সমস্ত রঙ্গালয়গুলি প্রতিষ্টিত হওয়ার কিছু পর থেকেই বাংল। নাটক রচনার 
কাজ শুরু হয়ে গেল মোটামুটি ১৮৫২ সাল থেকেই। বাংলা নাটকের সুচনাকালের 
নাট)কারবৃন্দ যোগেন্দ্রন্দ্র গুপ্ত, তাক্সাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ রামনারায়ণ 
তর্করতু, কালী প্রসন্ন সিংহ, উমেশ চন্দ্র মিত্র নাটক লিখলেন । এদের মধ্যে “বহু 
বিবাহ” “নব নাটক, 'কুলীন কুল সর্বন্ব নাটক লিখে বিধ্যাত হলেন রামনারায়ণ 
তর্করতু। মধুন্থদনের লেখনীতেই প্রথম জন্ম নিল পাশ্চাত্য ধরনের ট্রাজেডী 
“কুষ্ণকুমারী” । তার লেধনীতেই প্রথম জাত হোল যথার্থ প্রহনন। আর তিনিই 
আধুনিক রীতির নাটকের প্রথম পথ নির্মাণ করে দিলেন । সে পথ ধপে পরে কত 
নাট্যকার বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এলেন আর গেলেন। 

মধুস্থধনের সমসাময়ক দীনবন্ধু এলেন বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা পিয়ে। 
দীনবন্ধুর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞত1 রূপ পেল'নীলদর্পন+, 'সধবার একাদশী”, 'জামাই 
বারিক', 'লীলাবতী' প্রভৃতি নাটকে ও প্রহণনে। নীলদর্পনের সঙ্গে নাট/দাহিত্য, 
নাট মঞ্চ, স্বাদেশিকতা, নীল আন্দোলন এবং পমাজদশন জডিত্বে আছে। নীলদর্পন 
নাটকথানি পরে চলচ্চিত্রে বূপায়িত হয়েছে। মধুস্থদ্বন দীনবন্ুর সমসাময়িক যাত্রা! 
ঢঙের পৌরাণিক নাটক নিয়ে খ্যাতি লাভ করলেন মনোমোহন বন্থ আর রাজরুঝ 
রায়। সে যুগে মনোমোহনের “সতী” ও “হরিশ্চন্দ্র এবং রাজরুঞ্জ রায়ের “পতিব্রতা” 
প্রহলাদ চরিত্র” প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক ভক্তি রসে আধুত দর্শক ও শ্রোতৃষণ্ডলীকে 
যুগপৎ ভক্তি ও আনন্দ দিল। এই সময় ষধুন্থদন “ুষ্ণকুমারী” নাটক লিখে 
ধ্রতিহাসিক নাটকের যে পথ প্রদর্শন করলেন তাকে অচুসরণ করলেন ঠাকুর বাড়ীর 
নাটকে আবহাওয়ায় লালিত রবীন্দ্রনাথের অগ্রঙ্জ জ্যোতিরিন্্র নাথ 'পুরুবিক্রম 
“সরোজিনী”, 'অশ্রমতী”, শ্প্রময়ী' লিখে । এ ছাডা জ্যোতিরিজ্্রনাথ আও 
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বিখ্যাত ,হয়ে আছেন তার'হঠাৎ নবাব”, 'দায়ে পড়ে দ্বাবগ্রহ' প্রভৃতি মাঞজি্ত 
রুচির প্রহসনের জন্তে এবং সংস্কৃত নাটকের সাবলীল অনুবাদের জন্যে । এরই 
মধ্যে উপেন্্রনাথ দাসের “নরেন্দ্র বিনোদিনী" নাটকের অভিনয়কে কেন্দ্র করে ১৮৭৬ 
সালে পাশ হয়ে গেল 191810860 1১610011081706 4৯০. 

এর পরই আমর! চলে এলাম বাংল! চলচ্চিত্রের আবির্ভাবের প্রাক লঞ্জে বাংলা 
নাটকের গিরিশচন্দ্র ছ্বিজেন্দ্লালের যুগে । একজন বিখ্যাত পৌরাণিক, অন্যক্জন 
এঁতিহাসিক নাটকে । উনবিংশ শতকের শেষভাগে গিরিশচন্্রকে তো শুধু নাট্যকার 
রূপে দেখলাম না, দেখলাম একট] বিরাট প্রতিষ্টান ([131601107) রূপে । গিরিশ- 
চন্দ্রকে দেখলাম ব্যপার মত এক হাতে রঙ্গালয়গুলির ক্ষুধা মেটাবার জন্যে 
অবিরাম গতিতে নানা ধরণের নাটক লিখে চলেছেন আর অপর দিকে নতুন 
মতুন অভিনেতা তৈরীর কাজে ব্রতী হয়েছেন । 

তার পাশে সমবেত হয়েছেন অর্ধেনদু শেখর মুত্তাফী, অমৃতলাল বন্থ, অমৃতলাল 
মিত্র, অমৃত লাল মৃখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল রাস প্রমুখ জ্যোতিষ্ষগণ। আর এসেছেন 
নটাবিনোদিনীর মত অভিনেত্রীরা ধাদের তিনি যত সহকারে অভিনয় পদ্ধতি 
শেখাচ্ছেন। তারই নেতৃত্বে ১৮*২ সালের ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল থিয়েটার নামে 
সর্বপ্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল । এমনি এক সময় ঠাকুর রামরুষ্ের 
পদধূলিতে ধন্য হোল স্টার রঙ্গমঞ্চ । গিরিশ পেলেন ঠাকুরের ম্পর্শ। বিরাট 
পরিবর্তন এলে] তার মধো | 

পরিবর্তন শুধু তারই মধ্যে আসেনি। পরিবর্তন এসেছিল উনবিংশ শতকের 
শেষপাদের গোটণ সমাজের মধো | গিরিশচন্দ্র যখন নাটক লিখতে আরম্ভ করেন, 
তখন বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের পুনরুখানের যুগ। ইয়ংবেঙ্গলের কালাপাহাভী 
দিনগুলি অতিক্রান্ন হয়েছে এবং ব্রাঙ্গ আন্দৌলনও চলছে । বঙ্কিমচন্দ্র ও তার 
শিষা সম্প্রদায় পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে যুক্তি বুদ্ধি দ্বার! নতুন করে বিচার করতে ব্ন্য 
রয়েছেন । হ্ষচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র ভারতের পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে যথাক্রমে 
'বৃত্রসংহার' ও 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস নামক মহাকাব্য লিখতে আরম্ত 
করেছেন। এমনি ধর্মপ্রাবনের যুগে গিরিশচন্দ্র লিখলেন “জনা” 'বিন্বমঙগল' প্রহলাদ 
চরিত্র, “রূপসনাতন', “পাগুব গৌরব" প্রস্ভৃতি ভক্তিমূলক নাটক । গিরিশের সাথী 
হয়ে রসরাজ অমৃত্তলাল বস্থু লিখলেন 'ইরিশ্চন্দ্র', “যাজসেনী” প্রভৃতি নাটক। 
তবে অমুতলালের খাতি নিঞর করছে--তীার “ব্যাপিকাবিদায়' প্রভৃতি প্রহসনের 
জন্য । ইতিমধ্যে উনবিংশ শতক শেষ হয়ে এল । যে ধর্মান্দোলন ও ধর্যান়্োদনা 
উনবিংশ শতকে দেখ গিয়েছিল, বিশ শতকের গোড়ার দিকে তা স্তিমিত হয়ে এল । 
বাংল। চলচ্চিব্রের স্থুচন। হয় ঠিক এইপময় | এই স্ময় বিজ্ঞানের উন্নতিতে লোকের 
মন অধাত্মবিমুখ হয়ে ইহলোক সর্বগ্থ হোল। স্বদেশী আন্দোলন নানারূপ 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দেশবাসীর চিন্তা ও কগ্পনাকে অধিকাব করাতে 
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লাগল । এল এঁতিহাসিক আর সামাজিক নাটকের কাল। এই যুগের অধিপতি 
হয়ে এলেন ছিজেন্দ্লাল রায় _সঙ্গে নিয়ে এলেন ক্ষীরোদ প্রসাদ বিশ্াবিনোদকে। 
ছ্িজেজ্্লাল রায় 'নৃরজাহনি', 'সাজাহান”, 'মেবার পতন”, “চস্্রপপ্ত প্রভৃতি 
অসাধারণ এঁতিহাসিক নাটকগুলি লিখলেন । ক্ষীরোদপ্রপাদ রচনা করলেন-_ 
প্রতাপদিত্য”, 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত” 'অশোক", “রঘুবীর' প্রভৃতি নাটক । শতাব্দীর 
সূর্ধ রবীন্দ্রনাথও এই সময় নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ । এই সময় রবীন্ত্রনাথ সাংকেতিক 
ও তত্বনাট্যরচনায় ব্রতী হন। 

গিরিশচন্ত্র দিজেন্দ্রলালের পর নাটরক্ষেত্রে যে নতুন নাট্যকারের দল অবতীর্ণ 
হয়ে বাংলা নাটকের মোড় ঘোরাতে চাইলেন, তারা হলেন অপরেশ চন্দ্র 
মুখোপাধায়,। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মক্থ রাম, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক 
ভন্াচার্ধ, মনোজ বহু, প্রমথ নাথ বিশী, বনফুল প্রমুখ । অপরেশচক্ত্র এবং যোগেশ 
চন্দ্র রঙ্গমধ্জের দিকে নজর রেধে কয়েকখানি নাটক লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছিলেন। অপরেশবাবুর “অযোধ্যার বেগম” এবং যোগেশবাবুর 'সীতা? ও 
“দিস্থিজয়ী খুব নাম করেছিল। এতিহাসিক নাটক রচনাব এরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কেই 
অনুসরণ করেছিলেন । তবে বিশ তিরিশের দশকে এঁতিহাসিক নাটক লিখে ছিজেন্জ- 
লাল রায়ের পর সর্বাধিক ধ্যাতিলাভ করলেন শচঈন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । তার “গৈরিক 
পতাকা', “সিরাজদ্দৌলা, 'রাষ্ট্রবিপ্রব” নাট্যমঞ্চে ম্বদেশীভাব সঞ্চার করেছিল। 
শচীন্জ্রনাথের সামাজিক নাটকগুলি, যথা “ম্বামী-স্ত্রী' “তটিনীর বিচার”, “সংগ্রাম ও 
শান্তি” একদ] খুব জনপ্রিয় হয়েছিল । আধুনিক রঙ্গালয়ের ক্ষ টেকনিক তাঁর নাটকে 
লক্ষ্য করা গেল। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে নতুনত্ব আমদানী করলেন মন্থ রায়। 
তার “কারাগার” 'দেবাস্থর” প্রভৃতি নাটক পৌরাণিক পটভূমিতে রচিত হলেও 
এর মধ্যে রাজনৈতিক ভাবনাচিস্তা শেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক 
বাঙালী পরিবার যে সমস্ত সমস্তার দ্বারা বিচলিত হয়েছে, তার বাস্বচিত্তর 
বিধায়ক ভট্রাচাধ্য তুলে ধরলেন তার “মাটির ঘর”, “মেঘমুক্তি”, “বিশবছর আগে' 
প্রভৃতি নাটকে ! বিশ- তিরিশ ও চল্লিশের দশকে এই সমস্য নাট্যকারেব৷ শুধু যে 
রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তা নয় এরা এই সময় বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের 
সঙ্গেও সম্পপ্ত ছিলেন। এর! অনেকে চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্রের জন্ত গল্পও 
লিখেছিলেন । সেকাবণে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের প্রেক্ষাপটে এই সমস্ত নাট্য- 
কারের নামও এসে যায়। 

বাংলার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে বা চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত না থেকে ধারা এই সময় 
করেকখানি উচ্চশ্রেণীর নাটক লিখেছিলেন তার! হলেন-_-বনফুল প্রমথ নাথ 
বিশী,” এবং মনোজ বহ্থ | বনফুলের “শ্রীমধুস্থদন এবং বিদ্যাসাগর, সর্বকালের 
শ্রেষ্ঠ জীবনী নাটক। প্রমথ নাথ বিশীর নং কৃত্বা”, “স্বতং পিবেৎ?, “মৌচাকে টিল' 
প্রভৃতি ব্যঙ্গ নাটকগুলি বাংলা নাটকে এক অস্টুত স্ষটি। বুদ্ধিদীপ্ত চটুল উইটের 


৩ 


এমন চমৎকার সন্নিবেশ বাংল। নাটকে কদাচিৎ দেখা যায়। যনোজ বস্থুর প্লাবন” 
“নতুন প্রভাত', 'বাখিবন্ধন প্রভৃতি নাটকের মধ্যে বলিষ্ঠ আশা আকাথ্ধা, 
শ্বাদেশিকত। রূপ পেয়েছে। এছাড়া! শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধা ডিটেকটিভ ও 
আধ! কমেডিগুলি যেমন “বন্ধু”, "ডিটেকটিভ, প্রতৃতি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ছুই পুরুষ", “কালিন্দী প্রভৃতি স্বাধীনতা পূর্ব যুগে 
রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক । তারাশঙ্কর তার দাটকগুলিতে জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে 
ব্যবসাতস্ত্রের সংঘাত এবং বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজের সমস্যা হাজির করবার চেষ্টা 
করলেন। 

এইভাবে বাংলার আনন্দলোক উনবিংশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের 
শুরুতে নাটক যাত্র! থিয়েটার প্রভৃতি নিয়ে যখন জমজমাট সেই সময় প্রমোদ- 
লোকের তথা শিল্পলোকের আরেক যন্ত্রনির্তর নতুন মাধাম আধিভূত হোল যার 
নাম চলচ্চিত্র । বাংলাদেশের অতীতের এই বিস্তীর্ণ আনন্দলোকের প্রেক্ষাপটে 
বাংলার চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে । তাই বাংলা চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে বাংল৷ 
নাটকযাত্রা সমাজের কিছু স'বাদ পরিবেশিত হওয়ার পর বিশ শতকের গোড়ার দিকের 
বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি লোকের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে । কেনন! চলচ্চিত্রের 
সঙ্গে যত না সম্পর্ক নাটক আর যাত্রার তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক বাংলার বঙ্গ মঞ্চের 
আর বাংলা কথা-সাহিত্যের | ও 
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রজমঞ্চ 

এই সময় বাংলার বঙ্গমঞ্চের প্রবেশের মুখে দেখছি-বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করে জোর স্বদেশী আন্দোলন চলছে । বাংলাদেশে তাই বঙ্গরঙ্গ ম্চগুলিও 
জাতীয়তা প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হয়ে পড়েছে । বস্তত, এই সময়েই বাংলার রঙ্গ- 
মঞ্চ প্ররুতভাবে জাতীয় রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়েছে। 

উভয় শতাবীর সন্ধিস্থলে নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্র অস্তুমিত স্ধের স্তায় বিরাজ 
'করছেন। ১৯*১ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে স্টারে অভিনীত হোল-_“মীতারাম”, 
'প্রতাপাদিত্য”, 'রাণা প্রতাপ', পদ্মিনী”, “পলাশীর প্রায়শ্চিত্য, এবং 'নন্দকুমার?। 
মিনার্তায় দেখলাম--“সিরাজদ্দৌলা', “মীরকাশিম”, 'ছত্রপতি শিবাজী+, 'ছুর্গাদাস'র 
'মেবার পতন”, “সাজাহান” প্রভৃতি নাটক। কোহিগ্ছুরও টাদবিবি' নিয়ে আসর 
জমিয়ে তুললেন । | 

নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাপিক থিয়েটারও পিছিয়ে রইল না। তিনিও 
এলেন 'সীতারাম”, “সতনাম' প্রভৃতি নাটক নিয়ে। এই সপ্গে শতাব্দীর নতুন শিল্প ও 
প্রমোদ মাধ্যম, চলচ্চিত্রের অন্যতম পথিরুত হিসেবে গণ্য হলেন অমবেন্দ্রনাথ দত্ত। 
শুধু তাই নয় গিরিশ প্রতিভা অস্তমিত হোলে অমরেন্দ্র নাথই বঙ্গ রঙ্গমঞ্চকে 
প্রাণবন্ত করে রেখেছিলেন। তিনিই প্রথম রঙ্গমঞ্চে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে 
[5811910. এর গ্রয়োগ করলেন। তার এই 1২6৪911500০ মনোভাবই তাকে 
বস্তুনিষ্ঠ শিল্প চলচ্চিত্রের প্রতি আকুষ্ট করেছিল বলে মনে হয়। মঞ্চসন্জ্ব| ও পোশাক 
পরিচ্ছদে গতাহুগতিকতার রীতি কাটিয়ে প্রয়োগ কলায় আর এক নতুনত্বের চমক 
আনলেন অমরেজুনাথ । 

অমরেজ্্রনাথের পূর্বে সেই ধর্মদাস স্বরের আমল থেকে বঙগরর্গমঞ্চে বাস্তবানুগ 
পদ্ধতিতে নাট্য প্রযোজনা হোত ন| এমন কি গিরিশচন্দ্রের মধে/ও এর অভাব ছিল। 

যাই হোক গিরিশচন্দ্র অমর দত্তের পরে এবং 'আটপথিয়েটার ও “নাট্যমন্দির, 
প্রতিষ্টার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার রঙ্গ ঘঞ্চের প্রদীপ শিখা ধার! জালিয়ে রাখলেন তারা 
হলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্ত্র গুহ, 'মনোমোহন খিযেটারের' প্রতিষ্ঠাতা 
মনোমোহন পাডে" মিনার্ভার তদানীন্তন হ্বত্বাধিকারী- উপেন্ত্র নাথ মিত্রের নাম 
উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে মিনার্ভায় অভিনীত নাটকের মধ্যে দেখলাম “উদ্লে মধুরে”, 
“হেম্তনেস্ত”, ছলুস্থুলু”, "বিদায় অভিশাপ", 'ক্লিওপেট্রা, “মিশর কুমারী”, 'শীকরণ' 
প্রভৃতি । স্টারে দেখলাম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “আনন্দ বিদায়', ভূপেন্জনাথ 
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বন্দোপাধ্যায়ের সওদাগর", “ও থেলো”, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'অযোধ্যার বেগম” 
প্রভৃতি । আর মনোমোহনে দেখতে পেলাম--“মোগল পাঠান “দেবলাদেবী, | 

১৯১৪ থেকে ১৯২২ সালে মিনার্ভায় অভিনীত নাটকের মধ্যে ১৯১৯ সালে 

বরদাপ্রসম্ন দাশগুঞ্চের “মিশরকুমারী” নাটকের অভিনয় ও প্রয়োজন] বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই নাটকের মঞ্চসজ্জা, দৃশ্ঠসঙ্জ|, পোষাক পরিচ্ছদ, বাগ্ক ও 
সংগীত, সর্ধবোপরি মনোরম পারিপারধ্থিকতায় “মিশরকুমারী* দর্শকদের ভালো 
লাগল | মিনার্ডার তদানীন্তন কর্ণধার উপেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন শিক্ষিত 
এবং দূরদর্শী পুরুষ। তিনি নরেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ নব্যশিক্ষিত যুবকদের. 
মিনার্ভায় আহ্বান করে আনেন। সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে 
উপেনবাবু--১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের “বশীকরণ' মঞ্চস্থ করলেন । কিন্তু স্টার 
মিনার্ভাকে হারাতে পারল না । এই বছরেই মিনার্তায় “চন্দ্রগ্ুপ' অভিনীত হোল 
এবং অভিনয়ও খুব জমল | এতে চাণক্যের ভূমিকান্প নরেশচন্দ্র এবং এ্যান্টিগোনাসের 
ভূমিকায় রাধিকানন্দের অভিনয় ভালে! হয়েছিল। 

১৯২১ সালে স্টারে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "অযোধ্যার বেগমও* খুব জমে 
উঠল। অভিনয়ের চমৎকারিজে এবং পরেশচন্দ্র বন্থ (পটল বাবু) কর্তৃক অস্কিত 
দৃশ্ট সঙ্জার গুণে 'আযোধ্যার বেগম” স্মরণীয় হয়ে আছে। 

“স্টার, রঙ্গমঞ্চে যখন “অযোধ্যার বেগম? সগৌরবে চলছে, সেই সময় তৎকালীন 
সিনেমা জগতেন্র অধিপত্তি ম্যাডান কোম্পানী উত্তর কলকাতায় বর্তমান শ্রীসিনেমা 
হলে এক নতুন রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করলেন, নাম দিলেন 'কর্ণওয়ালিশ' মঞ্চ । ম্যাডেনেরা 
এই সময়ে কোরিস্থিয়ান ও আলফ্রেড নামে ছুটি পাণি-খিয়েটারও চালাতেন । এ*র' 
১৯২১ সালে বেঙ্গলী খিয়েট্রকাল কোম্পানী খুললেন। এ+দেরই থিয়েটারের 
আসরে শিশির কুমাণ আত্মপ্রকাশ করলেন পেশাদার অভিনেতা হিসেবে। 
ইউনিভাসিটি ইন্সটিটিউট ও ওল্ড ক্লাবের বিভিন্ন অভিনয় অনুষ্ঠানে অবশ্য আগেই 
তিনি খ্যাতি অঞ্জন করেছিলেন । ১লা ডিসেম্বর ১৯২১ সালে ক্ষীরোদ প্রসাদের 
'আলমগীর; নাটকের আলমগীরের ভূমিকায় দর্শকগণ প্রথম তাকে পেশাদাৰী 
রঙ্গমঞ্জে দেখতে পেলেন । বিশের দশকে অধাপাকর বুতি ছেজে শিশির কুমার 
ভাছুড়'র সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে এক নতুন 
যুগের সৃচনা হোল। শুরু হোল গিরিশ যুগের পর শিশির যুগ। এই যুগে 
অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাছুড এম. এ, অহ্ীন্দ্র চৌধুরী, নরেশচন্দ্র মিত্র বি 
এল. বাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমূখ শিক্ষিত যুবকগণ 
অভিনয়কলাকে জীবনের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে নাট্যকলার পরিপুষ্টি সাধনে 
ব্রতী হলেন। এরা যে এই সময় নাট্যশালারই উন্নতি সাধন করেছিলেন_-তা 
নয় বাংলার অপর শিল্প মাধ্যম চলচ্চিত্র শিল্পতেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 
কেননা এই সময় (১৯১৯-_-১৯৩৪ ) থেকেই বাংলার নির্বাক পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্ত 


১৬১, 


নিয়মিত নিগিত হয়েছে । চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রেও এই সমস্ত শিল্পীদের অবদান 
বড় কম নয়। শুধু নির্বাক নন্ন, সবাক যুগেও এপ্রা বন ছবিতে অভিনয় 
করেছেন। শিশির কুমার এবং নরেশ মিত্র ছবি পরিচালনাও করেছেন। 

যাই হোক এই বিশের দশকে বাংল! রঙ্গমঞ্চে নতুন যুগের সূচনা হোল শিশির 
কুমারের আবির্ভাবে এবং আট থিয়েটার ও নাট্যষন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে । আট 
থিয়েটারের উদ্বোধন হয় ৩০শে জুন ১৯১৩ সালে অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
“কর্ণাজ্জুন* নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আর নাট)মন্দিরের উদ্বোধন হয় ৬ই 
আগস্ট ১৯২৪ সালে যোগেশ চৌধুরীর “সীতা” নাটকের শুভ উদ্বোধন করে। 

স্টার থিয়েটারের অবস্থা যখন শোচনীয় হয়ে পড়ল, তখন অপরেশ চন্্র মুখো- 
পাধ্যায়, প্রবোধচন্্র গুহ ও ভূপেন্্র নাথ বন্যোপাধারের উদ্চোগে আর্ট থিয়েটার 
লিমিটেড গড়ে ওঠে। এ'রা থিক্বেটারের বাহ্িক সংস্কার করলেন। পৌশাক-পরিচ্ছদ, - 
মঞ্চসজ্জা, দৃষ্ঠপট সবেরই মধো একটা! নতুনত্ব আনবার চেষ্টা করলেন । এ ব্যাপারে 

ইতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় সাহাধ্য করলেন। সর্বোপরি নতুন ৪ 

স্থদর্শন শিল্লীগণের সমাবেশে আর্ট থিয়েটার বডই আকষণীয় হয়ে ওঠে । এ 
মধ্যে তিনকডি চক্রবর্তী, নরেশচন্দ্র মিত্র অহীন্দ্র চৌধুরী, ছুর্গাদাস উস 
ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই লময় 
আট থিয়েটার সম্প্রদায় স্টার ও মনোযোহন রঙ্গমধ্চে যে সমঘ্ত নাটক অভিনয় 
করেন তার মধো কর্ণাজ্জ,ন', “ক্দ্রশেখর+, শ্রিরামচন্দ্র'। “অশোক, শিঙ্করাচাধ। 
উল্লেখযোগ্য 

শিশির কুমার ভাছুডী মনোমোহনে নাট্যমন্দির প্রতিষ্টা করেন। নাট্যযদ্দিরে 
সীতা নাটকে রাম সীতার ভরমিকায় অবতীর্ণ হন যথাক্রমে শিশির কুমার ও 
প্রভাদেবী। এ নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে উপস্থিত থাকেন দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ, নির্বল চন্দ্র চন্দ্র, রাজেন্ত বি্তা ভূষণ, রাখালদাপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ 
ব্যক্তিগণ। এরপর ১৯২৫ সালে নাট্যমন্দির সম্প্রদায় মনোযোহন রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে 
করওয়ালিশে উঠে 'আসেন । কর্ণওয়ালিশ মঞ্চে নাট্যমন্দিরে অভিনীত শাকের মধ্যে 
“বিসর্জন” “দিপ্বিজয়ী? ও 'নর-নারায়ণ” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

আর্ট থিয়েটারে এবং নাট্যমন্দিরে রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রায় সমান সংখাক 
অভিনীত হয়। আট থিয়েটারে অভিনীত হয় 'চিরকুমার সভা”, “শোধাবোধ, 
এবং 'গৃহপ্রবেশ' আর নাট্যমন্দিরে অভিনীত হয়েছিল 'বিস্র্জন", “শেষরক্ষ। এবং 
“তপতী, আট থিয়েটার রবীন্দ্র নাটক- অভিনয়ে নাট্যমন্দির অপেক্ষ! বিশেষ রুতিত্ব 
দেখিয়েছিলেন। নাট্যমন্দির দেখিয়েছিলেন পৌরাণিক নাটক অভিনয়ে বেশী কৃতিত্ব । 
রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়ে আর্ট থিয়েটার নানাভাবে ঠাকুর বাড়ীর শিল্পীগোষ্টির 
সাহায্য পেয়েছিলেন । 

শরুৎ্চন্জের উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রথমে নাট্যমন্দির দিয়েছিলেন । এক্ষেত্রে 


২৭ 


নাট্যমন্দির' বিশেষভাবে শিশির কুমার অভ্ভুতপূর্ধ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । 
“যোডশী, ও 'রমা” তার ছুই বিরাট কীন্তি। 

এরপর ১৯৩০ থুষ্টান্দের শেষ ভাগে সদলবলে শিশির কুমার “সীতা” নাটকের 
অভিনয় প্রদর্শন করতে আমেরিক! যাত্রা করেন। সতু সেন তখন নিউইয়র্কের 
ভাাগ্ার বিলট থিয়েটারের লঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সাহায্যে সেথানে “সীতার, 
অভিনয় হয়। তারপর ১৯৩১ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন । 

শিশির কুমার দেশে ফিরলেন নতুন এক উদ্যম নিয়ে। এই সময় কলকাতায় 
কয়েকজন নাট্যান্ুরাগী ব্যক্তি সমবায় ভিত্তিতে 'রঙমহল'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। 
রঙমহল এর উদ্যোক্তাদের মধো ছিলেন রুষ্ণ চন্দ্র দে, শিশির মল্লিক, যামিনী মিত্র, 
সতু সেন। ১৯৩১ সালের ৮ই আগস্ট যোগেশ চৌধুরীর বিষ্ুপ্রিযার মাধ্যমে রঙমহলের 
শুভ উদ্বোধন হয়। বাংল! রঙ্গমঞ্চে সতু সেনেহ উল্লেখযোগ্য কীন্তি হল ঘূর্ণায়মান 
মঞ্চ সষ্টি , রঙমহল" মঞ্চে মহানিশ। নাট্যাভিনর এদেশের দর্শক প্রথম ঘঘুর্ণায়মান 
মঞ্চ প্রত্যক্ম করল। দুশ্ঠসজ্জায় ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ষেমন সময় সংক্ষিপ্ত করল তেমনি 
মুডলাইট তাকে আরও বর্ণাঢ্য ও মধুরতর করে তুলল। 

শ্ীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র গুহ ১৯৩১ সালে 'নাট্যনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেন। 'জনণী? 
নাটকে নাট 'পিকেতনে প্রথম ওয়াগন স্টেজ ব্যবহৃত হোল। 'চক্রব্যৃহণ এবং শচীন 
সেনগুপ্তের 'সিরাজদৌলা” (১৯৩৮) পরিচালনায় ছিলেন সতু সেন ও নির্শলেন্দু 
লাহিডী। নিখেলেন্দু লাহিডীর 1 সিরাজ ) এবং সরযূবালার ( লুৎ্ফ1) অভিনয় 
আজও স্মরণীয় হয়ে আছে । দশ বংসর চলবার পর প্রবোধ চন্দ্র গুহ নাটানিকেতন 
ছেডে দিলে সেখানে শিশির কুমার ভাছুডীর স্বত্বাধিকারীত্বে শ্রীরঙ্গম প্রতিষ্ঠিত হয়। 

শিরদ্দমের উদ্বোধন হয় নতুন নাট্যকার তাবাকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত “জীবন 
রঙ্গ নাটাাভিনয়েঞ মাধ্যমে ১০ই জাঙুয়ারী ১৯৪২ সালে। তারপর এখানে স্মরণীয় 
নাট্যাভিনয় হয় “মাইকেল মধুস্থদন”, 'পরিচয়?, প্রশ্ন, 'তখতে তাউস” শ্রুর“মের 
শেষ স্মরণীয় অর্থ ১৯৫১ সালে “আলমগীর । ১৯৫৬ সালে শিশির কুমার শ্রীরঙ্গম 
ছেডে চলে আসেন। 

শরঙ্গমের প্রতিষ্ঠাপৰে আরও একটি উল্লেখযোগ্য রঙ্গমঞ্চ হোল নাট্যভার তী। 
শিশির মল্লিক, যামিনী মিত্র প্রভৃতির ব্যবস্থাপনায় তারাশ্ক্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'ছুইপুরুষের' অভিনয়ের মাধ্যমে নাটাভারতীর উদ্বোধন হয়। নাট্যভারতীর ছ্বার রুদ্ধ 
হয় ১৯৪৪ সালে । এই সময় কলকাতায় চারটি প্রতিটিত রঙ্গমঞ্চ দেখতে পাওয়া 
যায়---স্টার, রউমহল, মিনাভ1 এবং শ্ররঙ্গম বর্তমান বিশ্বরূপা )। 

১৯৪২ সাল থেকেই আবার আমাদের নাট্যধারায় নবকল্লোল শোনা গেল। 
অতি আধুনিক পর্ব শুরু হোতে আরম্ত করে-_যাকে বলা হর নবনাট্য আন্দোলন 
পর্ব। “নবান্নেঃ যে নবনটিয আন্দোলনের শতক তা অভিনয় তথা বস্তবের দিক দিয়ে 
সমকালীন বাস্তবের প্রতিচ্ছবি । এটাই এ যুগের থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য, এ যুগে 


খ্চ 


নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে দলগত অভিনয় (টিম ওয়ারক ) প্রাধান্য লাভ করল। 
শিশির কুমার বা তার যুগের অন্যান্য দিকপাল অভিনেত্রীদের সমপর্ায়ের শিল্পী এ 
যুগে না থাকলেও, এ যুগের থিয়েটারে মাথা! উচু করে থাকার মত অভিনেতা বা 
অভিনেত্রীর অভাব নেই। 

যাই হোক আমরা এই নবনাট্য আন্দোলন পর্বে বর্তমানে প্রবেশ করছিনাঁ_ 
কেন না সেটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় । বিংশ শতকের প্রথম থেকে চল্লিশের 
দশকে স্বাধীমতা! প্রাপ্তি পধন্ত বাংলা চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে বঙ্গ রঙ্গমঞের যে সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় পেলাম তাতে বিশ শতকের বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশক পধস্ত যে 
যুগ তাকে শিশির যুগ হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। নাট্যাচায শিশির 
কুমার ছাড়! এই যুগকে ধারা তাদের অসাধারণ অভিনয় ও প্রয়োগ নৈপুন্যে সমৃদ্ধ 
করেছেন, তাঁর! হলেন-_নটস্থ্য অহীন্দ্র চৌধুরী নটশেখর নরেশ চন্ত্র মিত্র, দুর্গাদাস 
বন্দোপাধ্যায়, বাণীবিনোদ নির্যলেন্দু লাহিডী, তিনকডি চক্রবত্তী, রাধিকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়, সতু সেন, তারান্থন্দরী, প্রভাদেবী, নাটা সম্রাজ্ঞী সরমূবালা, কঙ্কাবতী 
এবং আরও অনেকে । এরাই বঙ্গ রঙ্গম্চে আধুনিকতার সূত্রপাত করেন। এই 
শক্তিশালী অভিনেতা অভিনেত্রীরা এই সময় চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন। 
বাংল! চলচ্চিত্রের বিকাশে এদের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্মরণীয় | 


॥ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান । 


বাংল! চলচ্চিত্রের সুচনা ও বিকাশ পরবে বাংলার রঙ্গালয় ছাা আর কয়েকটি 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের খবর নেওয়া যেতে পারে। এই সমন্ত প্রতিষ্ঠানের খবর 
নিলে দেখা যাবে এই স্যয় বাংলার সংস্কাতলোকের মান বিশেষ উন্নত ছিল এবং 
এই সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিশির কুমার ভাছুডী, নরেশ 
মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুৰী €মুখেরা ধার পরবর্তী জীবনে বাংলার রঙ্গলোক ও 
চিত্রলোকের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই সমস্ত সাংস্কৃতিক 
প্রতি্ঠানগুলির মধ্যে ইউনিভাপিটি ইন্স্টিটিউট, ওন্ড ক্লাব, ইভনিং ক্লাব, বিচিত্রা 
ক্লাব বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য । 

ইউনলিভার্গিটি ইন্স্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯১ সালে । সে যুগে সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান ও অভিনয় সংক্রান্ত ব্যাপারে কলেজে ও বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্রদের কোন সংস্থা! 
বা মঞ্চ না থাকায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয় । প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 9০9০151% 
(01 11)917121767718101778 01 0916 7১1৩7. প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের কোন 
নিজন্ব বাড়ী ছিল না, সংস্কৃত কলেজের পুরাতন বাডীর এক হলঘরে অনষ্ঠানাদি 
সম্পন্ন হোত। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রতাপচন্ত্র মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টরোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বন্থ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, রাষ্ট্রগুরু স্ঃরন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিগণ । 
নাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন বঙ্িমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । এখানে প্রথমে অভিনীত 
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ছয় সেক্মপীয়ারের জুলিয়াস সীজার (১৮৯৯ ) এবং মধুক্দমের মেঘনাদ বধ কাব্য। 
নাট্যরূপ দিয়েছিলেন পণ্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রী ১৯৮ থুইাফে শিশিরকুমার ভাছুড়ী 
এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। ১৯০৯ সালে এখানে 'হামলেট” এবং 'কুকক্গেত্র' 
অভিনীত হ্য়। এই বংমর যোগদান করলেন নরেশচন্দ্র মিত্র । গরিরিশগন্দ্রের 
“বুদ্ধদেব” নাটকে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শিশির কুমার তার উদাত্ত কের 
স্থললিত আবৃত্তিতে দর্শকবুন্দকে মুগ্ধ করেন। ১৯১১ সালে এখানে ছিজেন্দ্রলাল 
রায়ের চন্্রপুপ্ত নাটকের চাণকোর ভূমিকায় অভিনয় করেন শিশির কুমার । ১৯২৪ 
সালে এখানে রবীন্দ্রনাথের বৈকুণের খাতায় শিশির কুমার এবং নরেশচন্দ্র মিত্র 
মথাক্রমে অবিনাশ ও কেদারক্ূপে মঞ্চে অবতীর্ণ হন এবং দর্শকদের খুবই প্রশংসা 
পান। শিশির কুমার এই সংস্থার অভিনয় ও প্রয়োগ পদ্ধতিরও শিক্ষকতা করেন। 

এই যুগের অপর ছুইটি সংস্থা ইভনিং ক্লাব এবং ওন্ড ক্লাব। ইভনিং ক্লাব ছিল 
কর্ণওয়ালিশ স্্রাট ও কৈলাসচন্দ্র বন্ধ স্ত্রাটের সংযোগস্থলে ৷ এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং পরিচালক, শিক্ষক ও প্রধান অভিনেতা ছিলেন নট- 
নাট্যকার প্রমথনাথ ভট্টাচাধ। “চন্্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয় ছিল এখানকার এক 
স্মরণীয় অভিনয়। ওন্ডক্লাব ছিল ওয়েলিংটন স্ট্ট ও বহুবাজার স্ট্রাটের মোড়ে। 
এখানে শিশিরকুমারের সঙ্গে মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন নির্মলেন্দু লাহিভী, বিশ্বনাথ 
ভাদুভী, তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রমুখ অভিনেতাগণ । 

এই যুগের এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান হোল জ্োডাস্সাকো ঠান্ুরবাডীর “বিচিত্রা ক্লাব 
ব। সভা। এর অন্যতম উদ্োক্তা ও সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । এখানকার 
অভিনীত নাটকের মধ্যে 'ভাকঘর” এবং “বৈকুের খাতা” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 
১৯১৭ সালে এখানে ডাকঘর মঞ্চস্থ হয়। সেদিন এই নাটকের দর্শকরপে উপস্থিত 
ছিলেন - মহাত্মাগান্ধী, লোকমান্ তিলক, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, এ্যানি 
বেসান্ত প্রমুখ বাক্তিগণ। এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন -_রবীন্দ্রনাথ 
(ঠাকুরদ।, ) গগনেন্ত্রনাথ । মাধব ), অবনীন্দ্রনাথ ( মোডল ), অসিত কুমার 
হালদার ( দইওয়াল। ) আশামুকুল দাশ ( অমল ), অবণীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কন্া 
নুরূপা দেবী (স্তধা।| মঞ্চ ও অঙ্গসঙ্জার শ্বাভাবিক সৌন্দধে এবং. অভিনয়ের 
চমংকারীত্বে দশকগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন বৈকুণ্ের খাতায় অভিনয় করেছিলেন 
_গগনেন্ত্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অজিত কুমার চক্রবস্তী, অসিতকুমার হালদার প্রমুখ । 
--পরবর্তী কালে আট থিয়েটার ও নাট্যমন্দিরের ওপর বিচিত্রা ক্লাবের এই প্রয়োগ 
পদ্ধতির প্রভাব দ্রেখা যায়। কলাসম্মত নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিচিত্রা ক্লাবের 
অবদান বড় কম নয়। 

বাংল! চলচ্চিত্রের স্থচনাপর্বে বাংলাদেশে আরও ছুটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়। 
একটি শ্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন, অপরটি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে 
রত্ষতবাশ্রম। শ্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ থুষ্টাবের ১লা মে বেলুড়ে রামু মিশর্নের 
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প্রতিষ্ঠা করেন । আর ১৩০৮ সালের *ই পৌষের উৎসবের দিনে শীস্তিনিকেতনে 
্র্চ্যাশ্রম আনুষ্ঠানিকভাবে ধোলা হোল। একজন সাধকের কর্মক্ষেত্র বেলুড় _ 
'অপরজনের শান্তিনিকেতনে-্-বাংলাদেশের তথ] ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতির ও 
অধ্যাত্ুজীবনের ওপর এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রভাব পরবর্তীকালে অপরিসীম। 
বাংলার আনন্দলোক-স্প্রমোদলোকও এর প্রভাব থেকে বঞ্চিত নয়। রবীন্দ্রনাথ 
ও বিবেকানন্দ উভয়ই তাদের শিক্ষ। চিন্তায় বুদ্ধিবৃত্তি এবং হাদয়বৃত্তি-এই উভয় 
বৃত্তির মধ্যে সামগ্রন্য বিধান করতে চেয়েছিলেন । 

স্বামী বিবেকানন্দ খেলাধূলা, গানবাজজন!, শিল্পকলার চর্চ৷ এ সমস্তকেই ইশ্বর 
সাধনার অঙ্গ বলে মনে করতেন। ঠাকুরও বলতেন-_আমায় শুটকো সাধু করিস্‌ 
নে মা।” ঠাকুর রামকুষ্ণ রঙ্গমঞ্চকে লোকশিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলে মনে করতেন। 
শ্বামীজীরও মণেভাব'তাই ছিল। এ ছাড়] শ্বামীজী- নিজে ছিলেন একজন 
সংগীতজ্ঞ। তিনি খুব যত্র করে শিখেছিলেন ঞ্পদ, খেয়াল, নুরী, টগ্লা, ভজন 
প্রভৃতি গান, এ ছাড। শিখেছিলেন বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র সগীত। তীর লেখা “ভারতীর 
সংগীত তত্ব” ছেপেছিলেন একজন পুস্তক প্রকাশক । 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষীব্যবন্থায় রয়েছে হৃদয়বুত্তির চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা! । নৃত্য-গীত। 
কাব্য পাঠ, অভিনর নানাবিধ শিল্পকলাকে তাই রবীন্দ্রনাথ উদ্ধে স্থান দিয়েছিলেন । 
শানিনিকেতনে শিক্ষাপ্রীপ্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মধু বন্ধ, স্থশীল মজুমদারের 
মত বন্ চিত্রশিল্পী এবং সংগীত শিল্পীরাও পরবর্তীকালে বাংলার রঙ্গলোক ও 
চিত্রলোকের পুষ্টি সাধনেও সহায়ক হয়েছেন। নিউ খিয়েটার্স ১৯৩২ সালে হ্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথের তত্বাবধানে শাস্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অভিনীত “নটীর 
পুজার” সবাক চিত্রণপ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ন্বয়ং এই নবীন শিল্পটির সম্পর্কে 
বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। 

পরিশেষে বিশ শতকের বিশের দশকের আরেকটি প্রমোদ মাধ্যমের কথা বলে 
এই প্রসঙ্গ শেষ করব | নেটি হোল ১৯২৭ সালে বেতার কেন্ত্রের প্রতিষ্টা । তখন 
এর নাম ছিল ইগিয়ান ব্রকাপ্টিং কোম্পানী এদের অফিল ছিল টেম্পল চেগ্বা্শ 
লেনে । কলকাত। বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে নাচঘর পত্রিকায় নিম্নলিখিত 
রূপ সংবাদ পরিধেশিত হয়েছিল। আকাশবাণীর বর্তমান শ্রোতাদের অবগতির 
জন্যে এই সংবাদটি পরিবেশন করলাম £ 

“আজ শুক্রবার সন্ধ্য] সাডে ছ'টার সময়ে বাংলার গভর্নরের দ্বারা ইওিয়ান 
ব্রডকাপ্টিং কো পানির ( ১১ গান্টি ন প্লেস) দ্বার উদ্ঘাটিত হবে। রসিকঙ্জনের প্রীতি 
বিধানের জন্তে এইসব নৃতন উপভোগের আসর স্থাপিত হোল । 

আজ সন্ধ্যা সাতট। থেকেই বেতারের বৈঠকস্তুরু হবে। লাতটা থেকে আটটা 
পর্ধস্ত ইংরাজী গান বাজনা । ৬-১৫ থেকে ৯-১৫ পর্বন্ত বাংল! আপর। তারপর 
ইংরেজীর পালা শুরু । 
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বাংল! আসরের কাধ তালিক1 £--১। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথের 
নৃততন কবিতার আবৃত্তি) ২ শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( রবীন্রনাথের নবরচিত 
গান ) ৩। শ্রীরুষণ চন্দ্র দে (খেয়াল ও তেলেনা-_-ভূপালী ও কামোদ) ৪ । শ্রীমতী 
হীরাবাঈ (ঠতরী-__থাদ্বোজ ) ৫ । প্রফেসর এস. এস. দাস (হার্যো নয়াম বাদন-__ 
থাঙ্ধোজ ) ৬। শ্রযুক্ত,নৃপেন্দ্র মজুমদার (ক্ল্যারিওনেট বাদন-_বেহাগ ) 

শনিবারের বাংলা আমর | আরম্ভ ৭-৪৫ সন্ধযা। 

১। শ্রীমতী প্রকল্প বালা (সিন্ধু খান্বোজ ) 

২। শ্রী যুক্তঅদ্থিক। মহগুমদার ( হিন্দুস্থাণী ও বাংলাগান সথরট ও পিলুতে ) 

৩। শ্রীমতী উধাবতী বাঈ ( খেয়াল  তেলানা ) 

৪| শ্রীযুক্ত এস জে. মজুমদার ( বকুবাবু ) (খেয়াল-_খান্বাজ ও হাসির গান) 

৫| শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার শীল ( সেতার বাদন ) 
এবং এই সঙ্গে ঘরে বসে সকালে প্রতিদিনকার নতুন খবরও জানতে পারবেন। 
এও একটা লোভনীয় স্থযোগ 1৮২৪ 

সে সময়কার রেডিও অফিসের একটা স্থন্দর বর্ণনা দিয়েছেন সঙ্গীতাচার্য পঙ্কজ 
কুমার মল্লিক--“সাকুলে তিন চার খানি ঘর নিয়ে রেডিও অফিস। একটা বড় হল- 
ঘর | তাতে সারি সারি মাছুর পাতা। মাছুরের উপর মাইক বপানে।। ঘরের মধ্যে 
কয়েকটি বাস্ঘযন্ত্র রাথ|। পাশের ঘর যন্ত্রপাতির ঘর। সেখানে ট্রান্সমিটার বসানে]। 
ব্রডকান্ট কর! হয় বরানগর থেকে ।”২৫ 

এই প্রাতষ্ঠানে ধারা একেবারে গোডার দিকে যোগদান করেছিলেন তারা 
হলেন নৃপেন মজুমদার, বংরেন্দ্রকৃষ ভদ্র, পঙ্কজকুমার মল্লিক, রাইচাদ বড়াল, 
বাণীকুমার, নলিনীকান্ত সরকার প্রমুখ । এদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কলকাতা বেতার 
কেন্দ্র ধীরে ধাঁবে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের অপ্গীভূত হয়ে পডে।__বিশেষ 
করে গান বাঙ্জনার আসরে । এই সময় ধারা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন__ 
তাদেরও একটি উদ্দেশ্া ছিল কি করে বেতারকে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের 
অঙ্গীভূত কোরে তোলা যায়। এই সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় পক্ষজন্ুমার মল্লিক লিখছেন__ 
«রেডিওতে আমি যখন যোগ দিলাম তখন তার বয়প ছ'মাস। আমার আগে কেউ 
কেউ যোগ দিয়েছিলেন এবং আমার অব/কহিত পরে আরও কেউ কেউ। 
কিন্ত আমর! ধার। ওই সময়ে রেডিওর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তার] স্বাই এক মহৎ 
উদ্দেশ্রোর অনুগামী ছিলাম । আমারা শিল্প প্রচারের একটা বড হাতিয়ার হাতে 
পেয়েছি । কি করে কেমন করে সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে 
দেওয়! যায়, তার প্রচার ব্যাপকতর হয়, তার জন্য আমাদের চেষ্টার অস্ত ছিল 
না ।”২৬ 

পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের ছুটি অনুষ্ঠান দারুন জনপ্রিয় হয়েছে । একটি 
পঞ্চজ কুমার মল্লিক্রে পরিচালনায় সঙ্গীত শিক্ষার আসর--এই আপর শুরু হয় 
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১৯২৯ সালে এবং অপরটি বাণীকুমার, বীরেন্্রকুষ্ণ ভদ্র ও পন্থজকুমার মল্লিক এই 
্রশ্নীর বিরচিত “মহিযাস্থর মদ্দিনী” মহালয়ার প্রত্যুষে প্রভাতী অহষ্ঠান__মহিষাহর 
মন্দিনী শুধু বাঙালীর কেন, সমগ্র ভারতবাসীর একটি প্রিয় অনুান। আজও 
আকাশবাণী কর্তৃক প্রচারিত এই প্রভাতী অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে দেবী দুর্গার আগমনী 
গানের সুর--জাগো ছুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী* ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে গঞ্জে 
শহরে বাঙালীর ঘরে ঘরে । এ যেন এক অভ্যাসের মত হয়ে গেছে । সার? বছরে 
এই একটি অনুষ্ঠান আজও অস্থিমজ্ভীায় জড়িয়ে গেছে বাঙালীর | 

এই £€তিষ্ঠানের পদ্কজকুমার মগ্্িক, রাইাদ ধড়াল, বীরেন্ত্ররু্ণ ভদ্র প্রমুখের 
চলচ্চিত্রের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বিশেষভাবে চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পক্কজকুমার 
মল্লিকের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। পঙ্ছজকুমার “মুক্তি, “ডাক্তার,» 
'কাশীনাখ, রাইকমল,' “দেশের মাটি, “মহাপ্রস্থানের পথে”, 'ধূপছণাও', প্রভৃতি 
বহু বাংল। ও হিন্দী ছবিতে অতুলনীয় সব সঙ্গীত স্প্টি করে গেছেন। তিনি যে 
শুধু সঙ্গীত পরিচালনাই করেছেন তা! নয়--তিনি “মুক্তি” “আলোছায়।” প্রস্ভৃতি বু 
ছবিতে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয়ও করেছেন । বীরেন্দ্ররুষ্ণ ভদ্র “্যামীর ঘর” নামে 
একটি সবাক ছবি পরিচালন! করেছিলেন । এছাড়। তিনি বহু সবাক ছবিতে স্তোত্র 
ও ভাষ্য পাঠ করে দর্শকের চিত্ত জয় করেছেন । 

চলচ্চিত্রের আলোচন। প্রসঙ্গে তাই বেতারের কথ1 এসে পড়ে। কেনন। 
চলচ্চিত্রের শিল্পীরাও বেতারে এসেছেন এবং বেতারের 1শল্ল' রাও চলচ্চিত্রে গেছেন। 
এইভাবে উভয়ের মধোই শিল্পীদের আনাগোন। হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।-যাই 
হোক বিশ শতকের স্বিতীয় দশক থেকে বাংলার আনন্দলোকে চাবুটি ধার] লক্ষ্য 
করা যায়-(১) যাত্রা (২) থিরেটার (৩) চলচ্চিত্র (৪) বেতার। 
সম্প্রতি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে টেলিভিশন ( দুরদর্শন )। 
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৬ 
বাংল। কথা সাহিত্য 


বাংলার রঙ্গলোক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি ছেডে এবার আমর! আদছি 
বাংলার কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে । কেননা বাংল] চলচ্চিত্রের যত না সম্পক এদের 
সঙ্গে তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক বাংল! গল্প আর উপন্যাসের সঙ্গে । 

বাংল! চলচ্চিত্রের সুচনা ও বিকাশকালে বাংলার সাহিত্যকাশে বহ্ধিমচন্তর 
অন্তমিত।- কিন্ত তার ম্লান আভ1 তখনও মিলিয়ে যায় নি। সাহিত্যাকাশে রবিব 
আবির্ভাব ঘটে গেছে। সাহিত্য গগনে রবীন্দ্রনাথ তার পুর্ণ তেজে দেদীপ্যযান 
_-উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সাহিত্যকে যেমন বদ্ধিম যুগ বলা হয়, 
তেমনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হোল রবীন্দ্র যুগ । আর বাংলা চলচ্চিত্র বিকশিত 
হয়েছে বাংল! সাহিত্যের এই ববীন্দ্রযুগে । 

এই যুগ বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ । বাংলা কথা সাহিত্যের আসর তখন 
জমজমাট । রবীন্দ্রনাথ তো তার “চোখের বালি” “গোরা, “যোগাযোগ”, 'শেষের 
কবিতা “চতুরঙ্গ আর গল্পগুচ্ছের” বিচিত্র ধরণের গল্পের এশ্র্য নিয়ে বিরাজ করছেনই, 
সঙ্গে আছেন শরন্ত্র, প্রভাত কুমার, প্রমথ চৌধুরীর স্তায় উজ্জল জ্যোতিষ্কগণ 
আরও আছেন “ভারতী+, 'মানসী+, “সবুজপত্র, “বিচিত্রা”, *কলোল+, 'কালিকলম+, 
“শনিবারের চিঠি'র নবীন প্রবীণ কথাশিল্পীগণ । এ'র বিচিত্র বিষয় নিয়ে বিচিত্র 
শ্বাদের গল্প কাহিনী রচন1 করলেন। 

বান্তব বাংলা দেশের পল্লীজীবন ও নগর জীবনকে কেন্দ্র করে ছন্দ সংঘাতহীন 
প্রসন্ন বাঙালী জীবনের স্থথপাঠা কাহিনী রচনা করলেন প্রভাতকুমার নুখোগাধ্যায় । 
তাই প্রভাতকুমার যখন রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচজ্জ্রের মাঝখানে তার রত্বদীপ 
সি"ছুর কৌট1 আর গহনার বাঝ্স নিয়ে পাঠকের কাছে হাজির হলেন, তখন পেলেন 
সাদর অভ্যর্থনা । 

প্রভাতকুমারের সাথে সাথেই শরৎচন্দ্র এলেন সংসারে যাবা শুধু দিলে পেল না 
কিছুই, যার! বঞ্চিত, যাঁর! দুর্বল, উৎপীড়িত তাদের কথ? বলতে । তারাই তাকে 
পাঠাল মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে । -_এ ছাড়াও তিনি আমাদের 
সামনে হাজির করলেন “কাশীনাথ, “দেবদাস” “বিপ্রদাস+, 'পর্ডিতমশাই”, শ্রীকান্ত) 
“বডদিদি” “মেজদি”, “বিজয়া”, 'বিয়াজ বৌ আর 'বিন্বুর ছেলেকে । শোনালেন 
এই সমস্ত বাঙালী মধ্যবিওঁ পরিবারের নর-নারীদের স্থখ-হুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হাসি- 
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কারা, হন্ব-কলহ, লোভ, হিংসা, আত্মত্যাগ, ও স্থার্থপরতা, দেখালেন পল্লীসমাজের 
গ্রাম্য দলাদলি ঘোট। সতী-অসতী প্রভৃতি নিয়ে প্রশ্ন রাখলেন “শেষ প্রশ্নে; 
“গৃহদাহে”, “চরিত্রহীন? | এসব নিয়ে তখন রক্ষণম্ীল সমাজে দারুণ আলোড়ন 
হোল। পেই সঙ্গে সেলুলয়েডের পাতে এই সমস্ত কাহিনীর প্রতিফলন কি নির্বাক- 
ষুগে আর কি সবাক যুগে দারুণ জনপ্রিয় হোল। চলচ্চিত্রে দর্শক যে ধরণের কাহিনী 
পছন্দ করে শরৎচন্দ্র যেন কোন যাদুমন্ত্র বলে সেই কায়দাট? জেনে ফেলেছিলেন । 
_-এর মানে আবার এই নয় ষে শরৎচন্দ্র সিনেমার মুগ চেয়ে স্টডিওতে পাত 
পেড়ে গল্প লিখেছিলেন ১৯৩৫ সালে প্রমথেশ বড়ুয়ার “দেবদাস” সমগ্র ভারতীয় 
চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সুচনা করলে-_দেবদাসের ধরনের গল্প নিয়ে 
অনেকেই ছবি করে বাজীমাৎ করবার চেষ্টাও করলেন। _-এইভাবে বাংলা 
সাহিত্যে শরৎচন্দ্র যে জগৎ সৃষ্টি করে পাঠকের মন জয় করেছিলেন, সেই জগতের 
চতুঃসীমার মধ্যেই বাংলা চলচ্চিত্রের কাহিনীর অগ্ততম মূল সর বিধত থেকেছে 
কি সে যুগে আর কি এ যৃগে। 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এই সময় বেশ কয়েকটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কাব্য- 
সাহিত্যের জমজমাট আসর বসত। সে যুগে ভারতী, মানসী, মর্মবাণীর আসর 
ছিল বিখ্যাত। “ভারতী” পত্রিকার জন্ম হয় ১৮৭৭ সালে । বিভিন্ন সময়ে সাতজন 
সম্পাদকের সম্পাদনায় পত্রিকাটি ৪৬ বৎসর ধরে চলেছিল । ১৯১৫ থেকে ১৯২৩ 
সাল পযন্ত এর সম্পাদক ছিলেন মণিলাল গঙ্পোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্র যোহন 
মুখোপাধ্যার | এদের সুষ্ঠ পরিচালনায় ভারতীকে কেন্দ্র করে একটি লেখক গোষ্ঠি 
গডে উঠেছিল। এরা মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বিরচিত জগতে 
পারভ্রমণ করেছেন । ভারতী গোষ্টির কয়েকঙ্গন শপন্যাসিক আবেগব্যাকুল জীবনের 
সুন্দর স্বন্দর আলেখ্য অঞ্কন করলেন । মণিলাল গঙ্গোপাধায়ের “আলপনা; (১৯১০), 
ঝাঁপি (১৯১২), সৌরীন্ত্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের “শেফালী*(১৯১৭), “নির্ণয়, (১৯১১) 
“মাতৃণ”, বন্দী" “অসাধারণ , চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বরনভালা” (১৯১০) পুষ্পপাত্র 
(১৯১৭) “সওগাত (১৯১১), ধুপছায়া” (১৯১২), 'আগুনের ফুলকি' (১৩২১) 
পরগাছা” (১৯১৭), “ছুই তার, (১৯১৮), হেমেন্দ্রকুমার রায়ের “পসরা” (১৩২২) 
'মধুপর্ণা, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ময়ুখ+ ধর্মপাল “শশাঙ্ক” প্রভৃতি সে যুগে 
গল্প প্রিয় পাঠকের মন জয় করেছিল । এই সমস্ত পন্তাসিকদের বেশ কিছু কাহিনী 
চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌনীন্ত্র মোহন 
মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় চলচ্চিত্রের সঙ্গেও সম্পংক্ত ছিলেন। 

এ যুগে বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকদের আড্ডা ছিল সবুজপত্রে। সবুজপত্র গোষ্ঠীর 
লেখকদের অধিপতি ছিলেন প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)। এই গোষীর অতুল গুপ 
প্রমুখ লেখকের! মূলতঃ ছিলেন মননশীল প্রীবদ্ধিক। গোষীপতি প্রমথ চৌধুরী 
মননশীল প্রাবন্ধিক হলেও কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কিছুদিন পদচারণ! করেছিলেন । 
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তার “চার ইয়ারী কথা” (১৯১৬) এবং আরও দু-একটি ছোট গল্প এক ধরনের 
বিঙ্েষণ শক্তির নিপুণ নিদর্শন হিসেবে গণ্য হবে । বাংলা সাহিত্যে একমাত্র সবুজ 
পত্র গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোন আত্মীয় তা দেখা যায় না। এদের 
গল্প অত্যন্ত বুদ্ধিপ্রধান ও মননপ্রধান বলে চলচ্চিত্রের পর্দায় বিশেষ রূপায়িত 
হয়নি। 

ভারতী-মানসী-বিচিত্রা-সবুজপত্র গোষ্ঠীর লেখকরা যখন সাহিত্যে মোটামুটি 
বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ-সরণীতে বিচরণ করছেন, দেই সময় কল্লোল-কালিকলম 
প্রগতি গোষ্ঠীর একদল তরুণ নবীণ লেখক সেইপথে বিচরণ করতে অস্বীকার 
করলেন। তার! কথা সাহিত্যের মোড় ফেরাতে চাইলেন । ইতি-মধ্যে দেশে এবং 
বিদেশে অবশ্ঠ বেশ কিছু যুগান্তকারী সামাজিক, অর্থ নৈতিক ছুটনাও ঘটে গেল। 
বিশ্বযুদ্ধের ৬যাবহত প্রত্যক্ষ করে এই যুদ্ধোত্তর পৃকীট1 সত্যই মান্গুষের কতখানি 
বাসোপযোগী এই পিয়ে মানুষের চিত্তে দেখ! দিল নতুন মূল্যাযণ। এই সঙ্গে 
জীবনের দর্পণ সাহিত্য ও শিল্প তাকেও দেখ' হোল জীবনের এই নতুন দৃষ্টিকোণ 
থেকে। পৃথিবীর চিন্তাবিদ্দের চিগা রাজ্যের এই ঝাডো হাওয়া বাংল সাহিত্যের 
পালে এসেও লাগল । উতলা করে তুঁললো-_তদানীন্তন নধীন এবং তরুণ কবি ও 
কথাশিল্পী গো্ঠীকে | তাদের সামনে দীক্ষাগ্রু হিসাবে দাড়ালেন কালমার্কস ও 
ফ্রয়েড। 

এই তো গেল বিদেশের কথ।। স্বদেশেও এ সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে দারুণ 
অর্থনৈতিক মন্দা, ফলে বেকার সমস্তা, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অব্যাহত গতি, 
মহাত্ম। গাদ্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোশশ (১৯২০) সগ্ঠ রুশ বিপ্লবজাত সাম্যবাদী মতে 
বিশ্বীসী যুবশক্তি, বিপ্লবী সমানত্ান্ত্রিক আদর্শ প্রচার, জাতীয় কংগ্রেসের দোলা- 
চল মনোবৃত্তির ফলে স্থভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যুবশক্তির উত্থান, সাম্প্রদায়িক, 
বাটোয়ারার দ্বারা শাসক সমাজ কর্তক হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ স্ৃষ্টি। এই 
রকম এক পরিবেশে একদল নতুন কথা সাহিত্যকের আবির্ভাব ঘটল। 

সন্মাতশী পন্থার বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নবীন ও শুরুণ লেগক গোরঠীর 
মুখপত্র হিসেবে আবিভূত হোল কল্লোল কালিকলম আর প্রগতি পত্রিকা । এই 
গোষ্ঠীর লেখকে: মধ্যে অন্ততম হলেন দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুল নাগ, প্রেমেন্্র 
মিত্র, বুদ্ধদেব বন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কাজী নজরুল 
ইসলাম, জগদীশ 4, মণীশ ঘটক, প্রবোধ কুমার সান্যাল, প্রেমাস্কুর আতথী, 
অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ ।-_এই যুগের এই গোষ্ঠীর সাহিত্যের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে 
ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন £ 

"কল্লোল পত্রিকায় একদল নব্য তরুণ সাহিত্যিক ও কবি কিন্তু নতুন সাহিত্য 
সির তাগিদ অনুভব করলেন যুদ্ধোন্তর মুরোপের বিশেষতঃ রুশ ও ফরাসী সাহিত্য 
থেকে। এ'রা এমন সংকীর্ণ গলিপথে যাতায়াত করতে লাগলেন যে, ধারা সনাতনী 
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পন্থায় অভ্যন্ত ছিলেন, তীর এতে প্রমাদ গুণলেন। সে সময়ে শরৎচন্ত্রের প্রভাব 
ছড়িয়ে পড়লেও এই নবীন কথা-সাহিত্যিকের দল তৎকালীন যুরোপীয় আদর্শে 
প্রতিদিনের বাস্তব জীবন, মনস্তত্বের সুক্মাতিসুস্মম বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ব্যাপারের ওঠা পড়া নিষে ব্যস্ত হয়ে পডলেন, উপগ্তাসেও তার 
প্রতিফলন দেখতে চাইলেন। ফলে এমন অনেক নিষিদ্ধ কথা বলতে হল যে, 
অচিরে দারুণ তর্কের ঝড় উঠল । সেই তর্ক-বিবাদের সময় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, 
সকলেই তার সঙ্গে অল্প-বিস্তর জড়িয়ে পডলেন।* 

এই লময় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কর়লাকুঠির শ্রমিক-গীওতালের ম্লান 
বিবর্ণজীবন কথাকে আশ্চ্ কুশলতার সঙ্গে ফোটালেন। তার নারীমেধ? (১৩৩৫) 
“বধূবরণ, প্রভৃতির মধ্য প্রকাশিত হোল নির্গম বাস্তবতার চিত্র । জগদীশ গুপ্ত, 
শুফ কঠিন ও নির্মম বাস্তবতাকে অবলম্বন করে অভিনব গল্প-কাহিনী লিখলেন। 
তার “বিনোদিনী বাংলা সাহিতোর একটি শ্রেষ্ট রচনা । প্রেমেন্দ্র মিত্র একাধারে 
কথা সাহিত্যিক কবি ও রচনাকার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাক (১৯২৬) এবং মিছিল 
(১৯৩১) আধুনিক উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন হিসেবে সেদিন গৃহীত হোল। 
সাধারণ ও নিম্নবিত্ত জীবনের নিষ্কুণ বাস্তব জীবনের দিণালাপ বর্ণনায় তিনি 
হলেন, সার্থক রূপকার । বুদ্ধদেব বস্থর কাব)ধর্মী রোমান্টিক কাহিনী “যেদিন ফুটল 
কমল: (১৩৪০) “একদা তুমি পরিয়ে (১৩৪১) *তিথিভোর (১৩৪৯) প্রভৃতি 
নবীনদের প্রশংসা অক্জ্ন করেছিল। অচিন্ধ্যকুমার সেনগুপ্ত বিচিত্র বিষয়বস্ত 
অবলম্বনে ভাষা-ভঙ্গিমার বৈচিত্রের ও রোমান্টিক রীতি প্রকরণে এবং বে-আক্র 
দেহ সম্পর্ক বর্ণনা করে তরুণ সমাজে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা পেলেন। এই সময় 
অন্নদাশঙ্কর রায় যুরোপীয় তব উপন্যাসের অনুকরণে সমাজ নীতি মনস্তত্ব, ও 
দার্শনিক তন্ুকথ| এবং মানসিক জটিলতা নিযে “যার যেথা দেশ” (১৯৩২) অজ্ঞাত 
বাস” (১৯৩৪). 'কলঙ্কবতী (১৯৩৪), "আগুন নিয়ে খেলা”, “পুতুল নিয়ে খেলা, 
লিখলেন।-_বাচত্র প্রতিভাধর দিলীপকুমার রায়ও এই সময় বৈদেশিক পট- 
ভুমিকায় কয়েকথানি উপন্যাস লিখে খ্যাতি অঙ্ন করলেন।--বনফুল ( ডঃ বলাই 
চাদ মুখোপাধ্যায় ) তাঁর নান। অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, ভূয়োদর্শন, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা! 
সম্বন্কীয় বিচিত্র বিম্ময়কর তথ্য ও রচনারীতি অবলম্বনে লিখলেন “দ্বৈরথ” (১৩৪৪) 
“নিমোক” (১৩৪৭, 'জঙ্গম” (১৩৫০), "স্থাবর (১৩৫৮), “বৈতরণীর তীরে? (১৩৪১) 
বিন্দু বিসর্গ (১৩৫১)। 

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে প্রেমাঙ্থুর আতর্থা, দীনেশরগ্ন দাশ (কল্লোল 
পত্রিকার সম্পাদক), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্ত্র মিত্র” কাজী নজরুল 
ইসলাম, নৃপেন্ত্র কৃষ্ণ চটোপাধ্যায় প্রমুখ চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে বিশেষ ভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন । এদের চিত্রনাট্য রচনা, হূলচ্চিত্রের জগ্ত গল্প ও সংগীত রচনা, 
চলচ্চিত্র পরিচালনা ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। প্রেমাস্থুর আতর্থা 
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প্রেমেন্্র মিত্র, শৈলজানম্দ মুখোপাধ্যায় দক্ষতার সঙ্গে অনেক ছবি সেষুগে 
পরিচালন! করেছিলেন। এদিক থেকে এ'রা বাংলা চলচ্চিত্রের জগতেও বিশেষ ভাবে 
স্মরণীয় । 

এই সমস্ত কথা সাহিত্যিক ছাড়া এই যুগে ধারা সমগ্র বাঙালী মনকে শরৎ- 
চন্দ্রেরই মতো নাডা দিয়েছিলেন,--ভার। হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধা য় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । 

বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী” “অপরাজিত'তে ম্যালেরিয়া তাড়িত, সমস্থ 
জর্জরিত পল্লীজীবনের বুকে পল্লীন্বর্গ রচনা করলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে তাঁর 
“দৃষ্টি প্রদীপ, (১৩১২), “আরণ্যক' (১৩৪৫), “আদর্শ হিন্দু হোটেল” (১- ৪৭), 
“দেবযান” (১৩৫১১, “ইচ্ছামতী' (১৩৫৬) প্রভৃতি উপন্তাস এবং মেঘমল্লার (১৩৩৮) 
মৌরীফুল (১৩৩৯), 'যাত্রাবদল" (১৩৪১) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে পাঠককে এক ভিন্ন 
জগতে নিয়ে গেলেন। যেখানে ডুইংরুমের কত্রিমতা নেই, অতি স্চ্মম মনো- 
বিশ্লেষণ নেই, সমাজের নীতি ঘটিত কোন চুলচেরা! প্রশ্ন নেই । সে এক চেনা 
জগতের মধ্যে অচেন1 জগত। বাংল! সাহিত্যে বিভূতি ভূষণ একক ও অনন্য । 
একনাত্র ফরাপী সাহিত্যের রোমা রেশালার সঙ্গেই তার তুলনা চলে । সেই প্রকৃতিও 
মান্থষের সম্পর্ক ভূ-লোকের মধ্যে দূলোকের ব্যঞ্ননা, যা ফরাসী মনীষার একটা 
প্রধান বৈশিষ্ট্য _-তাই রূপ পেয়েছে বিভৃতিভূষণে-সেই বিভূতিভ্ূষণের পথের 
পাচালী নিয়ে ১৯৫৬ সালে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় বাংল! চলচ্চিত্রের এক 
নতুন যুগের সুচনা! হোল। এদিক থকেও বিভূতিভূষণ বাংল! চলচ্চিত্রের ইত্তিহাসে 
ঘুরণীয় । 

বিভূতিভূষণ যেমন পল্ভীর বুকে পল্লীর ম্বগ স্বাকলেন-_তারাশঙ্কর তেমনি 
'ধাত্রীদেবত।,, ্গণদেবতা”, 'পঞ্চগ্রাম” “কালিন্দী, 'হাস্থলী বাকের উপকথার' 
বিশাল ক্যানভাসে পল্লীজীবনের পুর্ণ চিত্র অদ্ধিত করলেন_যার অভাব ছিল 
আমাদের সাহিত্যে এমনকি শরৎচন্দ্রেও। তারাণস্করই প্রথম পল্লীজীবনের মূল সুরটি 
উপলব্ধি করলেন। এই সমস্ত উপন্যাসগ্তলির মহীকাব্যোচিত বিশাল পটভূমিতে 
আমর] দেখতে পেলাম আমাদের বহুদিনের পুরাতন জমিদাব ব্রাহ্মণ চণ্তীমগ্ুপকে 
কেন্জর করে গ্রাম সমাজের আবর্তণ ও তার ভাঙ্গন) জমিদারতন্দ্ের সঙ্গে ব্যবসা- 
তন্ত্রের সংঘাত, ফলে জমিদারের পতন, কৃষিজীবন বনাম যন্ত্রজীবনের সংঘষ ও যন্ত্রণা । 
তারাশঞ্কর সামগ্রিকভাবে পমাজ বিপধয়ের কথ| বলার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বাট 
অঞ্চলের বেদে-বেদেনী, আউল-বা উল, যাদুকর, কবিয়াল, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, কাহার- 
বাউড়ী, ডোম ও সদ্‌গো পচাধীদের এক নিখুত চিত্র তুলে ধরেছেন তার “কবি+, 
'রাইকমল, 'নাগিনীকন্তার কাহিনী, “দন্দীপন পাঠশালা, “অভিযান,” 'নীলকঠ, 
চৈতালীঘুণি প্রভৃতি উপন্যাসে ও বন্থ ছোটগল্প । এই চিত্রগ্চলি বাংলার চলচ্চিত্রে 
প্রচুর রসদ জুগিয়েছে। এক কথায় বল! যায় তারাশহ্কর যেন বিশ শতকের প্রথমাধের 
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বাংলাদেশের সমান্জের এক মহাভারত রচন! করেছেন। তারাশহ্কর কিন্ত ভাঙনের 
লেখক নন, তিনি সমন্বয়ের মহাকবি। তাই তার আধিভাব কল্োলমুগে হলেও 
তিনি কল্পোলের কলকল্লোলে সুর মেলাতে পারেননি । 

তারাশঙ্কর যেমন পশ্চিমবাংলার রাঢ় অঞ্চলের মাছ্যদের সম্বন্ধে অভিজ ছিলেন, 
তেমনি পদ্মাবিধৌত পূর্ব বাংলার জীবনচিত্রকে অপূর্ব-দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত 
করেছেন মাণিক বন্দ্যোপাধায়। মাণ্ণিক বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে যেমন তার এক 
শ্রেণীর উপন্তাসে পূর্ববাংলার বিশাল নদী প্রান্তরের সাধারণ মানুষের বান্তব জীবনের 
ছবি একেছেন, আবার অন্যদিকে তেমনি মাল্ষের আদিম পিপাসার এক বাস্তব 
মৃত্ি একে তিনি আদিম পৃথিবীর অন্ধকারে ফিরে গেছেন। এ ব্যাপারে ফ্রয়েডের 
মনোবিকলন তত্ব তাঁর চিন্তাধারায় বিশেষ ভাবে ক্রিয়া করেছিল । যাই হোক তিনি 
অদ্ভুত নিরাসক্তভাবে মানুষের জীবনচিত্র একে গেছেন। তাঁর “দিবারাতি” কাব্য 
(১৯৩৫ ) “পুতুল নাঁচের ইতিকথা” ( ১৯৩৬ ) 'গল্ানদীর মাঝি (১৯৩৬ ), 
শহরতলী (১৯৪০ ) প্রভৃতি উপন্যাসে এবং অত্দীমামী ( ১৯৩৫) প্রাগোৌতিহাসিক" 
(১৩৪৫) প্রভৃতি ছোট গল্প নিঃসন্দেহে বাংল কথা সাহিত্যে নতুন শ্থাদ 
এনেছে। 

এই সময় যে সমন্ত কথা-শিল্পী তাদের কথা-শিল্পের মাধ্যমে বাঙালী পাঠককে 
বিশুদ্ধ হাশ্টরস পরিবেশন করলেন তীর! হলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
( দাদামশাই ), বিসভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বস্থ (পরশুরাম); এদেরও 
কিছু রস রচনা পর্দায় প্রতিফলিত হয়ে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে । 

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কোঠীর ফলাফল (১৯২৯) “ভাদুড়ী মশাই” (১৯৩২) 
'আইহাজ ( ১৯৩৫ ) একদা পাঠক মহলে প্রচুর খ্যাতিলাভও করেছিল । হিউমার 
রসের কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ একক ও অনন্ত । বেদনামিশ্রিত বিশ্তদ্ধ 
হাস্যরসের গল্পকাহিনী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ছাডা বাংল] সাহিত্যে আজ পর্স্ত 
কেউ রচনা করতে পারেননি বললে চলে । হিউমার রসের লেখক হিসাবে তিন 
বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ হান্ত রসিক লেখকের দমতুল্য | 'রাণুর প্রথম ভাগ”, “দ্বিতীয় 
ভাগ”, “তৃতীয়ভাগ,; 'রাণুর কথামালা, “বরযাত্রী”, “নীলাঙ্গুরীয়' প্রভৃতি গল্প ও 
উপন্যাসে তিনি বাঙালী পাঠকের জন্য বিশুদ্ধ যুক্তবায়ু সেবনের আয়োজন করে 
গেছেন। বিভূতিভূষণ যেমন হিউমার বসের অধিপতি পরশুরাম তেমনি ব্য্স-- 
কৌতুকের । এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সমালোচক বলেন-__“চরিত্রের আচার ব্যবহার, 
সংলাপ, পরিবেশ প্রভৃতির কৌতুককর সঙ্গিবেশ তাঁর গল্পগুলি শুধু রসিকতাপ্রির 
পাঠকের সাময়িক চিত্ত বিনোদন করেই মুছে যায়নি। অসাধারণ অভিজ্ঞতা, 
কৌতুকরস সৃষ্টির দুর্লভ শক্চি, বৃদ্ধির উজ্জরলত| কোথাও কোথাও সামান্য রঙ্গ রস 
পরিবেশনে তীর গড্ডালিকা “(১৯২৪ ), গকজ্জলী (১৯২৭) “হনুমানের শপ 
( ১৯৩৭ ) এবং পরবর্তীকালের গল্প সংগ্রহগুলি রুচিবান পাঠক সমাজে এখনও 


ও 


অত্যন্ত আকর্ধণের বন্ধ হয়ে আছে। হান্ত কৌতৃককে ক্লাসিক পর্যায়ে তুলে ধরার 
সমঘ্ত গৌরব তাঁর প্রাপ্য ।*২৮ 

এই যুগে কয়েকজন মহিলা উুপনাসিকও বাঙালী সমাজে খ্যাতিলাভ করেছিলেন 
এবং এদের রচিত গল্প উপন্যাসও চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল । 
এদের মধ্যে অনুরূপ! দেবীর 'পোষ্পুত্র” (১৯১৯ ) 'জ্যোতিহারা” (১৯১৫) মমন্ত্রশকি! 
(১৯১৫), মিহানিশা? (১৯১৯), মা" (১৯২০ ) বিখ্যাত। নিরুপমাদেবীর “দিদি' 
(১৯১৫), 'বিধিলিপি' (১৯১*) শামলী” (১৯১৮) প্রভৃতি উপন্যাস গুলি 
আবেগবহুল এবং এই কারণেই এগুলি বাঙালী পাঠকের কাছে একদা খুব সমাদর 
লাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে প্রভাবতী দেবী সরন্বতী এবং আশাপুর্ণ দেবীর 
নামও উল্লেখযোগ্য | আশপূর্ণাদেবী কাহিনী গ্রস্থন, চরিত্রন্থষ্টি এবং দেশকালের 
ছবি ফোটাতে বিশেষ পার্দশিতা দেখিয়েছেন। এ দেরও বেশ কিছু কাহিনী 
চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে । 

১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৪* সাল পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্র নি প্রেক্ষাপটে 
বাংলা কথা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হোল। কেননা বাংলা কথ! 
সাহিত্যের এই বিশাল উর্বর শশ্তাক্ষেত্র থেকে বাংলা চলচ্চিত্র তার প্রয়োজনমত 
ফসল সংগ্রহ করে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্যাশ্রয় বাংলা চলচ্চিত্রের পক্ষে 
একদিকে ভাল হয়েছে আবার কিছুট] মন্দও হয়েছে। 

সাহিত শ্রয় বা'ল! চলচ্চিত্রের পক্ষে এক দ্দিকে শুভ হয়েছে । কথ! সা'হত্যের 
সমৃদ্ধি বাঙালী শিক্ষিত সমাজের মহার্থ সম্পদ । সেই সম্পদ নির্ভর কোরে ও তা 
থেকে কাহিনী গ্রহণ করার ফলে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রধান দর্শক গোঠী হয়েছে 
বাঙালী মধ্যবিস্ত সাজ । আর এই মধ্যবিত্ত মানসিকত৷ বাংলা চলচ্চিত্রের ভিত্তি 
দৃঢ় হয়েছে এবং এর ফলে পরবর্তীকালে একটা বড বিপদ থেকে বাংলা চলচ্চিত্র 
রক্ষা পেয়েছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কালোবাজারের বিপুল টাকা লাভের 
নেশায় চলচ্চিত্র ব্যবসায় বন্যার মত এসে পডে। তখনকার অর্থনীতি চলচ্চিত্রের যে 
রূপান্তর ঘটাতে পারত আর ঘটলে চলচ্চিত্র শিল্পের কলাসম্মত বিকাশ হুদ্বর পরাহত 
হতো, বাংলাদেশে তা যে হয়নি, তার কারণ বাংল! চলচ্চিত্রের সাহিত্যাশ্রয়- 
জনিত দুঢ় বনিয়াদ এবং শিক্ষিত ষধ্যবিত্ত বাঙালীর রুচি | বন্বে বা মাদ্রাজের মত 
এই ব্যবসায়ে টাকা বিনিয়োগ করার মত লোক এখানেও ছিল। তা সত্বেও যে 
হিন্দী বা তামিল তেলেগু চলচ্চিত্রের যৃদ্ধোত্রর পরিণতি যে বাংলা চলচ্চিত্রের 
হয়নি তার কারণ বাঙালী মধ্যবিত্তের চলচ্চিত্র রুচি যা পুষ্ট হয়েছিল সাহিত্যাশ্রয় 
ছবি তৈরীর ধারা থেকে। 

আবার এই অত্যাধক সাহিত্যাশ্রয় বাংলা চলচ্চিত্রের শ্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে 
বিকাশের পথে অন্তরায় হয়েছে । এ ছাড়াও আরেকটি দিকে চলচ্চিত্র ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে--তা হচ্ছে চিত্রনাট্য রচনা । গোড়া থেকেই চলচ্চিত্র জগতে একটা ভ্রান্ত 


“ধারণ! গড়ে উঠেছিল এই যে সাহিত্যিক এবং নাট্যকার-_ চিত্রনাট্য রচনায়ও তীর 
স্বাভাবিক অধিকার থাকবে । চিত্রনাট্য রচনার ব্যাপারে গোড়ার থেকেই দুর্বলতা 
দেখা যায় এবং এখনও পর্বস্ত এই হূর্বলত! বাংলা চলচ্চিত্র কাটিয়ে উঠতে পারেনি। 
চিত্রনাট্য রচনার দুর্বলতার জন্যে বহু বাংল ছবি সফল হতে পারেনি । 

আবার এ কথাও ন্বীকার করতে হবে বাংল! সাহিত্য যেমন চলচ্চিত্রকে 
কাহিনী দিয়েছে, তেমনি চলচ্চিত্রও বাংল] কথা সাহিত্যকে দিয়েছে তার ব্যাপক 
প্রচার । চলচ্চিত্রে রূপান্তরের মাধ্যমে কথ। সাহিত্যিকগণের বচনা গ্রামে গঞ্জে 
অশিক্ষিত জনের মধ্যে পৌঁছে গেছে । অক্ষম এবং সক্ষম পরিচালকদের স্যারির 
মারফত বন্ষিমচন্দ্র, শরৎচজ্জ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ কখন বিরুত কূপে আবাপ কথন 
অবিরুতরূপ দর্শকের কাছে হাজির হয়েছেন। 

পরিশেষে এই কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি । বাংল চলচ্চিত্র ও বাংলা 
সাহিত্য গোড়ার থেকে পরম্পর পরস্পরের সঙ্গে একট নিবিড সম্পর্ক বজায় রেখে 
এগিয়ে এসেছে । সাম্প্রতিককালে বাংল! চলচ্চিত্র তার সাহিত্যাশ্রয় থেকে বেরিয়ে 


আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলা কথ! সাহিত্যের সমুদ্ধ রাজপ্রাসাদের আশ্রয় কি 
সত্যি সে ছাডতে পারবে? 


9১ 


পপ ॥্‌ 
বাংল। চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও তার ক্রমবিকাশ 
₹লা দেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শন 


চলচ্চিত্র শিল্পের তিনটি দিক আছে-প্রযোজন|। পরিবেশনা ও প্রদর্শন] । 
ছবি আগে তৈরী হয়, তারপর তা পরিবেশক মাবদৎ বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃঠে প্রদশিত 
হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই শিল্পটির শুভ খাবিভাব ঘটে প্রদর্শনীর মাধ্যমে। 
পৃথিবীর অন্যান্য দেখে চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভারতে 
প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয় ১৮৯৬ সালের *ই খুলাই বোষ্বায়ের ওয়াটসন হোটেলে । 
তারপর এই বোস্বাইতে 0610 18590-এ লুমেয়র ভ্রাতৃদ্ধয়ের এজেপ্টদের দ্বারা 
চলচ্চিত্র প্রদর্শন দেখে জনগণের কৌতুহল ও আগ্রহ সম্পর্কে 111069 01 10019 
পাত্রকা ভৎকালে লেখেন _ “80 009: 09516 9? 2 18155 1001091 ০0: 
7301008% 16351061709 1০ 189৬০ ?9০1560 160610019 11090106 ০ ০৪৫ 
৮/9801)61 (0 596 €)০ 101)57026098171011) 01 016 ০৬৪10116805 
[01 2. [6৮/ 101016 10181)65,* (27 ঠা) 1019 1896) 

বোম্বাই শহরের কিছু পরেই কলকাতা শহরে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু হযে যায় 
১৮৯৬-৯৭ সাল নাগাদ । মি: স্টিফেপ নামে একজন বিদেশী ভদ্রলোক স্টার 
রঙ্গমঞ্চে দর্শকবৃন্দকে ছোট ছোট চলস্ত ছবি যেমন ট্রেন চলছে, ঘোড়া ছুটছে, একটি 
লোক রাস্তায় জল দিচ্ছে এই ধরণের ছবি দেখাতেন ১৮৯৭ সালে। তখনকার 
চলচ্চিত্রের একটি বিজ্ঞাপন এই রকম ছিল _“পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য । বায়ক্কোপ। 
আম্থন। দেখুন। যাহা কেহ কল্পনা করেন নাই তাহাই সম্ভব হইয়াছে । ছবির 
জীবজন্ত জীবন্থ প্রাণীর ন্যায় হাটিয়] ছুটিয়া চলিয়া বেডাইতেছে।”২৯ 

মিঃ স্টিফেন্দের চলচ্চিত্র প্রদর্শন যন্ত্রটর নাম ছিল বায়স্কোপ। এই থেকেই 
বায়স্কোপ কথাটির প্রচলন হয়। প্টিফেন্স স্টার থিয়েটারের সঙ্গে থেকে তিনি 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতেন। এইভাবেই দেখা 
যায় যে বাংলার রঙ্গমঞ্চের কোলেই বাংল! চলচ্চিত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। 

যতদুর জানা যায় উনবিংশ শতকের শেষের দিকে কিছু ইউরোপীয় ভদ্রলোক 
গ্রা্ড হোটেলে অবস্থিত থিয়েটার রয়েলেও চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতেন। এই দময়ে 
ফ্রেমিং নামে জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক থিয়েটার রয়েলে এবং অমর দত্তের ক্লাসিক 


৪ 


থিয়েটারে বায়স্কোপ প্রদর্শন ঝরেন। এই ফ্লেমিং ছিলেন গ্যাসে। কোম্পানীর একজন 
প্রতিনিধি । বহুদিন পূর্বে প্রফেসর বস্থু যখন তীর সার্কাস দল নিয়ে জাভায় যান 
তখন বাংল! চলচ্চিত্রের পরবর্তী কালের বিখ্যাত ক্যামেবাম্যান জ্যোতিষ মরকার 
মশাই ছিলেন তার সহকারী । সেই সময় ফ্রেমিং এই সার্কাস দলে যোগদান করেন। 
জ্যোতিষরাবু এই সাহেবের সহকারী রূপে কাজ করে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কিছু 
অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিংশ শতকের শুরুতেই মি; ইউ্থফ নামে জনৈক ভদ্রলোক 
একটি মেসিন আনিয়ে বায়স্কোপ দেখাতেন বলে জান! যায়। 

এই সময় আরেকজন বিদেশী পাত্রীরও নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | তিনি হলেন 
ফাদার লশাফে।। ইনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ছাত্রদের ছবি দেখাতেন। ছাত্রদের 
ছবি দেখানোর জঙ্যে তিনি একটি সিনেমাটোগ্রাফ মেসিন আনিয়ে নেন। বাংলাদেশে 
শিক্ষাক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকে তিনিই প্রথয প্রবর্তন করেন। হীরালাল বাবুকেও ফাদার 
লশাফো। চলচ্চিত্র প্রদর্শনে বিশেষভাবে সাহাষ্য করেছিলেন। 

প্িফেন্স ষখন স্টার রঙ্গমঞ্চে বায়স্কোপ দেখাচ্ছেন _ সেই সময় হীরালাল সেন 
ও মতিলাল সেন এই নবীন শিল্পটির প্রতি আগ্রহাদ্বিত হলেন। হীরালাল সেন 
প্টিফেম্দের কাছে গেলেন কি ভাবে সিনেমা দেখাতে হয় তা শেখবার জদ্ভে কিন্ত 
মিঃ স্টিফেন্স তাকে সাহায্য করেননি বরং তিনি হীরালাল সেন সম্পর্কে সতর্ক হয়ে 
ওঠেন। এই সময় হীরালালবাবু তাঁর বন্ধুর সহায়তায় সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পান'- 
গুলির ক্যাটালগ সংগ্রহ কোরে বিলেতের জনরেঞ্ড এগ সন্দের কাছে সিনেমাটোগ্রাফী 
মেসিনের জন্যে অর্ডার দেন। হীরালাল সেন বিলেত থেকে প্রদর্শনের জন্য ফিলা 
এনেছিলেন । তখন কলকাতার সব জায়গায় ইলেকট্রিক ছিল না তাই তিনি লাইম 
লাইটের সাহায্যে সিনেম| দেখাতেন। হীরালাল সেনের অক্লান্ত চেষ্টায় গডে ওঠে 
রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানী । এই রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানী ১৮৯৮ থেকেই বাংলা- 
দেশে সিনেমা দেখাতে শুরু করে । আলিবাব! ও মঞ্জিনার দৃশ্ঠাবলী প্রদণিত হয়। 

রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানী ক্লাসিক থিয়েটার ও মিনার্ভা থিয়েটারে নাটকের 
সঙ্গে ছবি দেখাতেন! এই রয়েল বায়ন্কোপ কোম্পানী মফঃশ্ঘলেও ছবি দেখিয়ে 
বেড়াতেন। ১৯১০ খ্ীষ্টাব্ পর্যন্ত রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানী চিত্রগ্রহণ ও চিত্র 
প্রদর্শন করতে থাকেন । হীরালাল সেন নিজে ছিলেন চিত্রশিল্পী । ভারতের প্রথম 
বাঙালী চিত্রশিল্পী এবং তিনিই প্রথম ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রথম অগ্রণী 
হয়েছিলেন। 

বাংল! চলচ্চিত্রের ইতিহাদে অমরেন্্র নাথ দত্তের নামও সবিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য ! ৯ই ফ্রেব্রয়ারী ১৯*১ সালে অমরেন্দ্র নাথ ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় 
তালিকায় ঘোষণা করেন £-__ 
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“রঙ্গালয়ে অমনেন্দ্রনাথ গ্রস্থে রমাপতি দত্ত মশাই অমবেন্দ্রনাথ সম্পকে 
লিখেছেন “আমাদের দেশে সিনেমার আমদানী অনেক দিন হইয়াছে, কিন্ত 
সিনেমা লইয়া বাঙ্গালী মহলে আজকাল যেমন সাড়া পড়িয়াছে, পূর্বে এমন ছিল 
না। বাঙ্গালী অভিনেতার! এখন সিনেমায় ছবি দিতেছেন। নাট্যরখী অমরেন্দ্রনাথ 
প্রণীত ভারতীয় পৌরানিক চিত্র “শিবরাত্রি” জে. এফ. মাভডানের--সম্প্রদায়াস্থ 
বাঙ্ালী অভিনেতবর্গের দ্বারা অভিনীত হইয়। সর্বপ্রথম চিত্রে আতাপ্রকাশ করে। 
উহাই সব্বপ্রথম বাঙালী ফিল্সম। তাহার পর কত শত যে বাঙালী ফিল্ম তোলা 
হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই যে বাঙালী অভিনেতৃবর্গ কর্তৃক ছবি 
তোলান. ইহা4ও প্রতিষ্ঠাত। ও পথ প্রদর্শক অমবেন্ত্রনাথ 1*.-***এখন যেমন সিনেমা 
দেখ। একট1 নেশার মধ্যে দাড়াইয়াছে, তখন ততট! ছিল না, লোকে কখনও কালে- 
ভদ্রে বায়স্বোপ দেখিতেন। অমরেন্দ্র নাথ জনসাধারণের কৌতুহল অধিক পরিমাণে 
উদ্দীপিত করিবার জন্য অন্যান্ত থিয়েটারের মত কেবল বিদেশ হইতে আনীত 
ছবি দেখাইয়াই ক্ষান্ত ন হইয়। কি উপায়ে দেশী ছবি, দেশীয় অভিনেতৃবুন্দের ছার 
তোলাইয়া দেখান যাইতে পারে, তাহার জন্য বিশেষজ্ঞের সহিত পরামর্শ করিয়া 
তাহার থিঞ্টটোর সম্প্রদায় লইয়া বিখ্যাত নির্ধারিত দৃশ্ঠের চিত্র উঠাইলেন। বষ্কিম- 
চক্রের সীতারামে অমবেন্দ্রনাথ সীতাঁরামের ভূমিকায় অভিনয় করয়া অশ্বপৃষ্ঠ 
অবতীর্ণ হইয়া রায়স্কোপের চিত্রে যেরূপ ভ্ভিনয় দেখাইলেন, তাহা অপূর্ব ও 
অন্নুপমেয়। ইহা ছাড়া আলিবাবা, ইসেন, ভ্রমরে গোবিন্দলাল, হরিরাজে হরিরাজ 
সরলায় বিধুষণ, বুদ্ধদেবে বুদ্ধদেব প্রভৃতি ভূমিকা গ্রহণ করিরা অনন্য সাধারণ 
কতিহ্র দেখাইলেন। নৃত্যাচার্ধ নৃপেন্্র চন্দ্র বস্থ আবদাল৷ সাজিয়া৷ এবং অন্যান্য 
নাটকে অন্য অন্য ভূমিকা লইয়া বায়স্কোপের চিত্রে যে্ূপ অভিনয় করিয়াছিলেন 
এবং নিজ নিজ গুণানুসারে যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা! ধাহার? 
দেখিয়াছেন, তাহারা অবশ্ই মুক্ত কণ্ে শ্বীকার করিবেন যে বাঙালী অভিনেতৃবরগ 
কেবল যে থিয়েটারের অভিনয়ে স্থুদক্ষ তাহা নহে _বারস্কোপের নিব্ববক অভিনয়েও 
তাহারা অঞ্জুত পটু। একবার শ্রেষ্ট ও সম্তাস্ত ইউরোপীয় রাজপুরুষগণের চন্মুখে 
এই সকল বাংল! ছবি দেখান হইয়াছিল--তদ্দর্শনে তাহার? বলিয়াছিলেন যে-_ 
“বাঙ্গালী নটনটীর] বিনা চর্গয় ও বিনা অভিজ্ঞতায় যেরূপ দক্ষতা ও কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! অতীব প্রশংসণীয়”---ব্রমাপতি দত্তের লেখ। থেকে বাংলা 
চলচ্চিত্রে অমরেন্ত্র নাথের দান যে কতথানি ছিল, তা আমরা জানতে পারলাম । 
অমরেন্জর নাথ স্ট,ডিওর জন্যে জযিও কিনেছিলেন এবং তিনি হীরালাল সেনকে 
নানাভাবে সাহায।ও করেছিলেন। 

রয়েল বায়স্কোপের সময় যে সমস্ত চিত্র প্রতিষ্ঠান শহরে মফ:ন্বলে বায়স্কোপ 
দেখাতেন তাদের মধ্যে নাম করতে হয় (১) নারায়ণ বসাক ও কুমার গ্রপ্তের-_ 


লণ্ডন বায়ক্কোপ (১) প্রমথনাখ গাঙ্গুলী ওরিফেপ্টাল বায়স্কোপ €৩) সতাচরণ 
বসাকের বেঙ্গল বায়স্কোপ (৪) উপেন মৈত্র ও জীতেন মৈত্রের ম্লোব ট্রটার বায়- 
স্কোপ ড৬ে সুরেশ রায় ও শচীন রায়ের ক'পিটেল বায়স্কোপ ৬) অনাদিনাথ 
বস্থুর অরোরা বায়স্কোপ ।_-এছাড়াও (৭) ইন্পিরিয়াল বায়ক্কোপ (৮) ইলেকট্রিক 
থিয়েটার (৯) ক্যালকাটা বায়স্কোপ (১*) ওয়োলংটন বায়স্কোপ (১১) ভবানীপুরের 
মনার্ক বায়স্কোপ প্রভৃতিও ছিল। 

এই সমন্ত চিত্র প্রতষ্ঠানগ্ুলি বিদেশী কোম্পানীর কাছ থেকে এক রীল 
অথবা ছু-রীলের বান্তব ঘটন চিত্র বা কমিকচিত্রের প্রিন্ট বরাবরের জন্য কিনে নিয়ে 
শহরে ব1 মফঃম্বলের প্রদর্শনীতে অথব1 মেলা তলায় তাবু খাটিয়ে আর্ক ল্যাম্প 
প্রোঙ্জেকটবের সাহাযে ছবি দেখাতেন। তখন সব জায়গায় ইলেকট্রিক ছিল না-- 
সে কারণে তীর! লাইম লাইটের সাহায্যে ছবি দেখাতেন। 


স্থায়ী চিত্রগৃ নির্মাণ 


হীরালাল সেনই প্রথম স্থায়ী চিত্রগৃহ নির্মাণের কথ। চিন্তা করেন। হীরালাল 
সেন ভৈরব বিশ্বাস লেনস্থ রামদত্তের সঙ্গে অংশীদারী ন্বত্তে শে] হাউদ নামে একটি 
সাধারণ প্রেক্ষাগৃহ গডে তোলেন। বর্তমান গনেশ টকিজের কাছে এই শে হাউসটি 
অবস্থিত ছিল।--কলকাতার প্রথম স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ করেন--দা্দ এসিয়াটিক 
স্নেমাটোগ্রাফক কোম্পানী ।” এই প্রতিষ্ঠানের মূলেও রয়েছে বাঙ্গালীর দান। 
কালীপ্রপন্ন সিংহের পোস্যপুত্র বিজয়সিংহের সক্ত্রিয় সহযোগিতায় করপোরেশন 
স্টাট ও চিংপুর রোডে প্রথম দুটি পাকা প্রেক্ষাগৃহ গড়ে ওঠে । মাঁডান কোম্পানী 
১৯*২ সাল থেকেই কলকাতার গড়ের মাঠে বড দিনের সময় তাঁবু ফেলে তারা 
এলফিনস্টোন বায়স্কোপ দেখাতে শ্রন্ু করেন। ১৯০৭ সালে তারা কলকাতা 
পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের দক্ষিণ পূর্ব কোণে এল ফনন্টোন পিকচার 
প্যালেস নামে স্থায়ী চিত্রগৃহের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে প্যাথে কোম্পানীর মারফত 
ওপরে সরাসরি ইংলগ্ড ও আমেরিকা থেকে চলচ্চিত্র আনিয়ে তার] নিয়মিত 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থ। করেন। এলফিনস্টোন বায়স্কোপ নাম (দয়ে জে. এফ. ম্যাডান 
যে চলচ্চিত্রের ব্যবসা শুরু করেছিলেন তা ১৯১৭-১৯ সালে বিরাট ভারতীয় 
চলচ্চিত্রের ব্)বলায়ে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। অবিভক্ত ভারত, ব্রদ্মদেশ, 
সিংহল প্রভৃতি স্থানে ম্যাডানের পরিচালনায় প্রায় শতাধিক প্রেক্ষাগৃহ ছিল। 

ডুকানী সাহেব চৌরঙ্গী অঞ্চলে এই সময় একটি নব নিগরিত বাড়ীতে পিকচার 
হাউস নাম দিয়ে ছবি ক্েঞ্ঠাতে থাকেন। এই পিকচার হাউদই পরবস্তাকালে প্লাজা 
এবং বর্তমানে টাইগার দিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে । লিগুদে ভ্রিটে অপের। 
হাউস অর্থাৎ বর্তমানে প্লোবে তথন নান্ট্যাভিনয় হেত । এটিও রূপান্তরিত হয় 
প্রেক্ষাগৃহে । কর্ণওয়ালিশে কিছু দিন নাট্যাভিনয় হয়। এই ক্রাউন ও কর্ণওয়ালিশ 


বর্তযানে “শ' ও উত্তরায় রূপান্তরিত হয়েছে । উত্তর কলকাতায় ম্যাভান কোম্পানী 
তাবু খাট্টিয়ে আগে সিনেমা দেখাতেন। জনগণের আগ্রহ দেখে তীরা এ ছুটি 
চিত্রগৃহ নির্াণ করেন। বাঙালীর নিজন্ চিত্রগৃহ বলতে তখন মাত্র ভবানীপুরের 
রসা থিয়েটারটিই ছিল। এটি এখন পূর্ণতে রূপান্তরিত হয়েছে। 


বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নিশ্নাণ 


বাংলাদেশে চলচ্চিত্র ব্যবসা শুরু হোল চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ১৮৯৬-৯৭ 
সালে। তখন শুধু খগ্ুথণ্ড চিত্রই নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে রঙ্গালয়গুলিতে দর্শকদের 
দেখান হোত। এতেই দর্শকগণের কৌতুহল আর আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল 
ন1। যাহোক চলচ্চিত্র নির্মাণে সর্বভারতে হীরালাল সেনই প্রথম ব্রতী হন। তার 
অনেক পরে দাদ। সাহেব ফালকে বন্বেতে ঢলচ্চিত্র নির্াণ করেন । 

হীরালাল সেন জনপ্রিয় মঞ্চাভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগিতায় 
ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত ভ্রমর” “আলিবাবা” “রিরাজ” 'সীতারাম” “বুদ্ধদেৰ 
চরিত, “সরলা” “দোললীলা, প্রস্ভৃতি নাটকের দৃশ্টাংশ তুলেছিলেন এবং যেগুলি 
পর্দায় প্রতিফলিত করে দর্শকদের বিনম্র উৎপাদন করেছিলেন । ১৯০১ থেকে 
১৯০৩ সালের মধ্যে এই ছবিগুলি তোলা হয়েছিল। -এই সম্পর্কে ১৯*৩ 
সালের বঙ্গবাসী পত্রিকা লেখেন _ “প্ররূতই রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানী প্রশংসার 
যোগ্য । ইহারা বায়ঞ্কোপ অর্থাৎ অদ্ভুত ও প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী জীবন্ত ও চলস্তভাবে 
চিত্র প্রপর্শন করিয়া! ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন। ইহারা যে কেবল বিলাতী 
ছবি দেখাইয়া থাকেন তাহ। নহে, ইহার! বু অর্থ ব্যয় করিয়া এখানকারও অনেক 
চলন্ত দৃগ্ের ফটো তুলিয়াছেন।” [ বাংলা ৬ই ভাব্র, শনিবার ১৩১০, ইংরাজী 
২১শে আগস্ট ১৯০৩ । ] 

হীর|লাল সেনের পরই চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে নাম করতে হয় ম্যাভান 
কোম্পানীর । ভারতের লৌহ্‌শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন জাঁমসেদ্জী টাটার নাম ম্মরণীব 
চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'তেমনি ম্মরণীৰ জামসেদজী ফ্রামজী ম্যাডানের নাম। এই 
জামনেদজী ফ্রামজী ম্যাডান সি বি.ই. ১৮৫৫ থৃষ্টান্ধের ২৭শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ১৯২৩ থুষ্টাব্ধের ২৮শে জুন পরলোক গমন করেন। এই য্যাডান কোম্পানী 
প্রথমে এলফিনস্টোন বায়স্কোপ নাম দিয়ে কলকাতার গড়ের মাঠে ও উত্তর 
কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলে তাবু খাটিয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতেন। সেখানে 
এই নতুন শিল্পটির প্রতি দর্শক সাধারণের অভূতপূর্ব আগ্রহ ও কৌতুহল দেখে 
তিনি এই শিল্পটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ গরেন। এঁরা এই সময় 
ইংলগ্ড ও আমেরিকা থেকে ছবি আনিয়ে প্ররর্শন করলেও বোষ্বাই প্রদেশের 
দাদা সাহেব ফালকে ও কোহিনুর ফিস কোম্পানী, ইম্পিকিয়াল ফিল্ম কোং 
প্রভৃতি বারা নিমিত ছবি দেখাতে থাকেন। জে. এফ. ম্যাভানের দুরঘৃষ্টিই 


৪6৬ 


ম্যাডান থিয়েটারকে সার! ভারতের চলচ্চিত্র ব্যবসাক্ষেত্রে একচ্ছত্র সম্রাটের মর্ধাদায় 
অভিষিক্ত করেছিল । ১৯১২ থেকে ১৯৩২ গ্রীষ্টাব্ পর্যস্ত অর্থাৎ নির্বাক ছবির 
শেষ এবং সবাক ছবির শুরু পর্যস্ত ম্যাডান কোম্পানী ছিল চলচ্চিত্র শিল্পের 
অধিপতি । বাংল চলচ্চিত্র শিল্পের এই যুগকে বল! চলে ম্যাডানের যুগ। এইসময় 
তারা সারা ভারতে ব্রঙ্ষদেশে এবং সিংহলে প্রায় ১৭২টি চিত্রগৃহের মালিক 
ছিলেন। এত অধিক চিত্রগৃহের চাহিদ1! অনুযায়ী দর্শনযোগ্য ছবি পাওয়া! না 
যেতে তারা নিজেরাই চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হলেন। তাদের অধীনে তধন ছিল 
কোরিখিয়ান ও আলঙফ্রেড রঙ্গমঞ্চের শিল্পীবুন্দ এবং উদ্ভুজগতের প্রখ্যাত নাট্যকার 
আগা হাসার কাশ্রিরী। আর আলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন জ্যোতিষ চন্দ্র সরকার। 
টালিগঞ্জ ট্রাম ভিপোর সংলগ্ন পূর্বদিকের বিস্তৃত জমিতে গড়ে উঠল ম্যাডান 
স্টডিও। ম্যাভানের তদানীন্তন কর্ণধার রুস্তমজী দোতিয়ালার তববাবধান ১৯১৭ 
সাল থেকে চিত্র গ্রহণ শুরু হোল। ১৯১৯ সালে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা কাহিনীচিত্র 
হরিশচন্্র তোল! হল। ছবিধানি ১৯১৯ সালের ৮ই নভেম্বর কর্ণওয়ালিশে মুক্তি 
পায়। এরা তারপর তুললেন “মহাভারত” “ঞব” “চরিত্র” বি অবতার প্রভৃতি 
ছবি যার অভিনেতা অভিনেত্রী সকলেই এ পাশী থিয়েটারের শিল্পী । এগুলি 
সমন্তই ছিল হিন্দী নাটকের অনুমতি | ম্যাডানের তোলা প্রথম বালা সাব- 
টাইটেল সম্বলিত কাহিনী চিত্র হোল “শিবরাত্রি (১৯২৬)। 

এই সময় থেকে শুরু করে ১৯৩২ এর »ই জুলাই তারিখে মুক্তিপ্রার্থ *মাধবী- 
কঞ্চন" পর্যন্ত ম্যাডান কোং রুম্তমজী দোতিয়াল।, প্রিয্ননাথ গঙ্গোপাধ্যায় জেতিষ- 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুডী, বি, এস, রাজহন্স মধু বন্থ, নরেশচন্দর মিত্র, 
চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর পরিচালনায় অন্তত ৬২খানি বাংলা ছবি তোলেন । এর মধ্যে 
“বিন্বমঙ্গল' “শিবরাত্রি “ম ছু “জয়দেব” “কৃষ্ণকান্তর উইল” 'কপালকুগ্লা, 
“সরলা” “গিবিবালা” “কালপরিণয়' “দালিয়” 'ছুর্গেশনন্দিণী” “নৌকাডুবি, প্রভৃতি 
খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এ ছাড়া ম্যাডার্ণ কোম্পানীই সর্বপ্রথম বাংলা সবাক চিত্র 
“জামাইযগী? নির্মাণ করেন। এটি পরিচালনা করেন অমর চৌধুরী। জামাইষগী 
গৃহীত হবার পূর্বে ম্যাভান থিয়েটার বহু পরিচালক, অভিনেতা, চিত্রশিল্পী, শব, 
রলায়নাগারিক প্রভৃতিদের গড়ে ওঠার স্থযোগ ধিয়েছিলেন। এদিক থেকে ম্যাডানের 
দান কম নয়। পরে ম্যাভান স্ট,ডিও প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শেঠ স্ুখলাল করনানী 
কিনে নেন। নাম হয় ইন্জপুত্রী ছুঁডিও। ১৯১২ থেকে ১৯৩২ এইযুগটাকে বলা 
যায় ম্যাডানের যুগ । 

ম্যাডান্রে-সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হন আরও দুটি প্রতিষ্ঠান ইগ্ডো 
ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী ও অরোর1 সিনেমা | ১৯১৯ থু্রষেই গডে তোলেন ইগ্ডো 
ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী বিখ্যাত অভিনেতা, পরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
(ডি. জি.) নীতীশ লাহিডী ও হেম মুখোপাধ্যায় এর! নির্মাণ করেন ইংলগু কিটার্ণ 


৪৭ 


বাবিলাত ফেরত নামে বাংলাদেশের প্রথম সামাজিক চিত্র। ছবিখানি ১৯২৬ 
খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী রদ! থিয়েটারে মুক্তি পায়। এই সময় অরোরা ফিল্মের 
অনাদি বন্থু আলোকচিত্র শিল্পী দেবী ঘোষের সাহায্যে ও স্থরেন্ত্র নাথ রায়ের 
পরিচালনায় “দস্থ্য রত্বাকর* ছবিখানি নির্মাণ করেন। এই ছবিখানিও এ ১৯২১ 
্রীষ্টান্ষের ১৩ই আগষ্ট রস] থিয়েটারে মুক্তি পায়। 

বাংল। চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগ মূলত ম্যাডানের যুগ হলেও এ সময়ে যে সমস্ত 
প্রতিষ্টান চলচ্চিত্র নির্যাণে অগ্রণী হন, তাদের মধ্যে কয়েকটি নাম প্রদত্ত হোল। 
(১। তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী (শিশির ভাছুড়ী ও নরেশ মিত্র পরিচালিত 
আধারে আলো" ও নরেশমিত্র পরিচালিত “মানভঞ্জন ও “চন্দ্রনাথ” ) (২) ফটো 
প্লেদিত্ডিকেট (হেম মুখোপাধ্যায় পরিচালিত “সোল অব স্সেভ ) (৩) ইপ্ডিয়ান 
সিনেম| আর্টস ( প্রেমান্কুর আতীর্থ পরিচালিত “ইনকারনেশন' বা “পুনর্জন্ম” এবং 
কালীপ্রপাদ ঘোষ পরিচালিত “শঙ্করাঁচার্ধ'), “নিষিদ্ধফল” ও “ভাগ্য লক্ষ্মী”। (৪) ব্রিটিশ 
ডোমিনিয়ন ফিল্ম কর্পোরেশন (দীনেশ দাস পরিচালিত “ফ্লেমশ অব ফ্রেশ" বা 
“কামনার আগুন”, ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত “অলীকবাবু* ও দেবকী বস্থ 
পরিচালিত পঞ্চশর, ) (৫) গ্রাফিক আটস (চারু রায় পরিচালিত "বিগ্রহ" ও 
প্রফুল্ল রায় পরিচালিত “অভিষেক” ) (৬) ইন্টারন্াশন্যাল কিল্ম ক্রাফট, (চারু রায় 
পরিচালিত “চোরকাটা” ও প্রফুল্ল রায় পরিচালিত “চাষার মেয়ে ) (৭) বড়ুয়া 
ফিল্স ইউনিট (দেবকী বন্থ পরিচালিত “অপরাধী” ) এই সময়ে অনেকে অনেক 
ছবি করেন । তবে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের উপরোক্ত ছবিগুলি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

নির্বাকঘুগের জনপ্ররন শিল্পীরা হলেন - দ্বরগাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্রাচাধ, রাজীব রায়, জীবন গার্গুলী, প্রমথেশ বড়ুয়া, কাতিক 
রায়, জয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ বন্ধ, নরেশচন্ত্র মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, 
ভা ধন্দ্যোপাধ্যার ( বড ), সত্যেন রে, কাতিক দে, ফণী বধ, সীতাদেবী, পেসেন্স 
কুপার, উমাশশী, শা গুপু, তারকবাল। । লাইট ), রেণুবালা ( মুখ ) শিশ্তামলা, 
ডলি দন্ত, জ্যাৎস্ব! গুপা, ছুগারাণী, বীণ? প্রভৃতি । 

“পিধাক ছবি তোল। হতো স্্যালোকের সাহায্যে । কারুর বাগান বাড়িতে 
খোলা জায়গায় কাত্রম দেওয়াল, বারান্দা, কক্ষ ইত্যাঁদ নির্যাণ করে রিফ্রেকটারের 
( সাদ! রঙ করা কাপন্ড বা চৌকো কাঠের উপর রূপালী জগজগ আটা) দ্বার। শিল্পী 
ও দৃশ্ঠটাকে আলোকিত কর| হতো এবং সাধারণত ৪০০ ফিট ফিল্ম ধরতে পারে 
এমন ম্যাগাজিন বা ফিল্ম ধারক বাকস এল, ভেত্রি (9511) ক্যামেরায় ছবি তোলা 
হতো। শিল্পীদের মেকমাপ হতো প্রথম প্রথম রঙ্গমঞ্চের ধার! অনুযায়ী । কিন্তু মাত্র 
স্যালোকের সাহায্যেই কত স্থন্দর ছবি তোল! যায় তার নিদর্শন দেখেছিলুম 
“গিরিবালা”, 'কালপরিণয়”, “দালিয়া” প্রভূতি ছবিতে । প্রথম ইলেকট্রিক আলোর 
সাহায্যে ছবি তোলা হয়, বড়ুয়া ফিল্মের "অপরাধী" ছবিতে, প্রমথেশ বড়ুয়া 
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ইংলগ্ডের গ্লল্স বরো! স্টডিওতে সবাক ছবি তোলার আধুনিক প্রথা দেখে আাসেন। 
এই ইলেকট্রিক আলোর ব্যবহার তারই অভিষ্ঞত! গ্রন্থত ।*৩০ 


জৰাক যুগ 

নির্বাক যুগ শেষ হোল। এল সবাক যুগ। মৃক ছবি মুখর হোল। তাই 
আমর! দর্শক সাধামণকে নিয়ে যাচ্ছি ১৯২৭ সালের ২৬শে মার্চ গ্লোব থিয়েটায়ে। 
এদিন এদেশের দর্শক সর্বপ্রথম সলম্বারী কোং এর সহযোগিতায় গ্লোব থিয়েটারে 
ফনোফিল্ম নামে এক রকমের সবাক ছবি দেখল। ১৯২৮ সালের ১ল। ডিসেম্বর 
গ্লোব থিয়েটার বুটিশ টকজ নাম দিয়ে আরো কতকগুলি টুকরে! টুকরো সবাক 
ছবি দেখালেন দর্শকদের | পর্দায় ছবি কথা বলছে দেখে দর্শক সাধারণের কৌতুক 
আর কৌতুহল ধরে না। দর্শকদের এই আগ্রহ দেখে ম্যাভান কোম্পানী তাদের 
এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসকে স্থায়ী সবাক চিত্রগৃহে রূপান্তরিত করে 
ফেললেন। ১৯৩ সালের আগস্ট মাসে এলফিনস্টোন পিকচার পালেসে ফক্স 
কোম্পানীর “বিহাইণ্ড দি কারটেন” ছবি দেখানে। হবে - এবং তাতে একটি গান 
আছে “কুণ্ধে কুপ্ে পুঞ্ে পুে” _ এই গান শোনবার জন্তে এলফিনস্টোন পিকচার 
প্যালেসের দরজায় সেদিন কি ভিড় না হয়েছিল দর্শক সাধারণের । 

আমাদের দেশের ম্যাডান কোম্পানীর তোলা প্রথম সবাক ছবি দেখবার 
জন্যে দর্শকদের যেতে হবে ক্রাউন সিনেমায় । ১৯৩১ সালের ১৪ই ফ্রেব্রয়ারী 
এই ক্রাউন সিনেমায় দেখানে! হোল প্রপিদ্বা গায়িকা! মুন্নীবাঈ এর ছবির সঙ্গে 
ভার গান। এরপরে এরা ১৩ই মার্চ পরিষেশন করলেন গোখেল মেমোরিয়াল 
ছুলের ছাত্রীদের গান, কষ্চন্দ্র দের গান। এ ছাড়াও দেখান হোল ৩০/৪* খানি 
বাক্‌ সমন্বিত নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য । এই দৃশ্যগুলির মধ্যে উল্লেখ্য ছিল - অহীল্জ 
চৌধুরী অভিনীত - আলমগীর ; ষুণালিনীর দৃশ্ঠ ; দানীবাবু অভিনীত প্রচলগ 
নাটকের নির্বাচিত দৃশ্ত ; নির্যলেন্দু লাহিড়ী অভিনীত “সীতা নাটকের রামের 
ভূমিকায় অভিনয়ের দৃশ্ » দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত কুষ্ণকাস্তের উইলে4 
গোবিন্দলালের ভূমিকায় অভিনয়ের দৃশ্য ; নাট্য সাম্রাজ্জী সরযুবাল। অভিনীত 
কষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীর ভূমিকায় অভিনয়ের দৃশ্য - বলাই বাছল্য বাক্‌ 
সমঘ্বিত এই সব ছবি দেখে দর্শকবৃন্দ দারুণ উল্লসিত হয়েছিলেন । 

এই ক্রাউন সিনেমাতেই দর্শকরা দেখলেন ম্যাডান কোম্পানীর তৈরি 
প্রথম বাংলা পূর্ণ সবাক কাহিনী চিত্র জামাইবচী ১৯৩১ সালের ১১ই এপ্রিল। 
বাংলায় এই প্রথম সবাক ছবির কাহিনী রচনা ও পরিচালন! করেছিলেন অমর 
চৌধুরী (কুপণ শ্বপতর)। অভিনয়ে ছিলেন ক্ষীরোদ গোপাল মুখোপাধ্যায় 
( জামাতা ) রাণী হুন্দরী ( শাশুড়ী ), যতীন সিংহ, শ্রীমতী গোলেলা, কাতিক রায় 
(মাতাল )। 
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এই প্রসঙ্গে বলে রাখি ভারতবর্ষের তৈরী সর্বপ্রথম সবাক চিত্র হলো! “আলম 
আরা, (হিন্দী । ইম্পিরিয়াল ফিল্মকোং এর প্রযোজনায় ১৯৩* সালে ছবিখানি 
বোন্বেতে তৈরী হয়েছিল। 

১৯৩১ সাল থেকেই বাংল! সবাক চিত্রের যাত্রা শুরু হোল ।জামাইফঠী দেখাবার 
পর ম্যাডান জোর বরাত ( ১৯৩১ ), খধির প্রেম ( ১৯৩১), তৃতীয় পক্ষ (১৯৩১), 
গ্রহনাদ (১৯৩১), বিষুমায়া (১৯৩২ ) প্রতাতি ছবি দেখিয়ে আসর জমাবার 
চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাদের লৌভাগ্য রবি তথন অন্তমিত। ১৯৩৫এ মুক্তি প্রাপ্ত 
এবং অমর চৌধুরী পরিচালিত সত্যপথই সম্ভবতঃ ম্যাডানের শেষ সবাক ছবি। 

নির্বাক যুগের ইতিহাস যেমন প্রধানতঃ ম্যাডানের ইতিহাস- তেমনি সবাক 
যুগের সত্যজিৎ রায় পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাস প্রধানতঃ নিউ থিয়েটার্সেরই ইতিহাস। 
১৯৩১ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মমগ্র ভারতে প্রায় দীর্ঘ ২৫ বছর নিউ থিয়েটার্স 
উজ্জ্রলতম নক্ষত্র হিসেবে বিরাজ করেছে। টালীগঞ্জের এই স্টুডিও থেকে যে সমস্ত 
হাতী মার্ক! ছবি এক সময় তৈরী হোত সেই ছবি দেখবার জন্যে দর্শক প্রেক্ষাগৃহের 
দরজায় আছড়ে পড়ত । নিউ থিয়েটার্স ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বছরে গড়ে তিন করে 
হাতী মার্ক বাংল! ছবি উপহার দিয়ে গেছেন। এছাডা তো তাদের তৈরি হিন্দী, 
উদ”, তামিল ছবি ছিলই । ছবি তৈরির কাজে সদাই কর্মচঞ্চল থাকত নিউ থিয়েটার্সের 
স্ট,ডিও চত্বর। এইভাবে বাংলার কোন চিত্র প্রতিষ্ঠানই এত উচুমানের 'নয়মিতভাবে 
বাংল! ছবি আজও বাংলাকে উপহার দিতে পারেননি । তাই নিউ থিয়েটার গার! 
ভারতের মধ্যে একট গৌরবোজ্জল প্রতিষ্ঠান । 

যাই হোক বহু গৌরবের অধিকারী এই নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা হলেন 
বীরেন্দ্রনাথ সরকার । তার পিতার নাম নুপেন্দ্রনাথ সরকার । নৃপেন্দ্রনাথ সরকার 
ছিলেন তৎকালীন বাংল! সরকারের এডভোকেট জেনারেল - বিখ্যাত আইন- 
বিদ। বীরেন্দ্রনাথ ১৯৩০ থেকে টালীগঞ্জে *বাক ছবি নির্মাণের উপযোগী স্টডিও 
ও প্রয্মোগশাল। তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯৩১ সালে গড়ে উঠল 
নিউ থিয়েটার স্টডিও এবং প্রয়োগশালা। এর পরেই ইন্টারম্তাশনাল ফিল্স 
ক্র্যাকট তুলে দেওয়া হোল। কোম্পানীর নুন নাম হোল নিউ থিয়েটার্স। 
-এই সময় আরেকটি ঘটনাও খটে খেল। লখাক ছবির শুরুতেই ব্রিটিশ 
ডোমিনিয়ন ফিলুস্‌ বড়ুয়া ফিল্ম উঠে গেল। তখন এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিভাধর 
চলচ্চিত্র শ্রষ্টার] ফ্যেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দেবকীকুমার বন্ধ, প্রমথেশ বড়ুয়া 
প্রমুখের! নিউ খিষেটার্সে এসে যোগদান করলেন, নির্বাক যুগে তীদের যে প্রতিভার 
ক্ষরণ রুদ্ধ হয়েছিল-তা এখানে এসে বহুধারায় স্ফুরিত হোল । বীরেন্দ্রনাথের 
নেতৃত্বে নিউ থিয়েটার্সের পতাকা তলে সম:বত হলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
প্রোঙ্কুর আতর্থা, দেবকী বন্ধ, প্রমুথেশ বড়ুয়ার ন্যায় পরিচালকবৃন্দ, নীতিন 
বস্থু, ইউস্থফ মুলজীর স্যার ক্যামেরাম্যান; মুকুল বন্ধ, লোকেন বস্থর ন্যায় 


শ+যন্ত্রী, রাইটাদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিকের ন্যায় সঙ্গীত পরিচালক । এ ছাড়া 
আরও কত কলাকুশলী, অভিনেতা, অভিমেত্রী এলেন তার ইয়ত্বা নেই। এদের 
সমবেত প্রচেষ্টায় নিউ থিয়েটার্সের জয়যাত্রা শুরু হোল। বীবেন্ত্রনাথের নেতৃত্ব 
সম্পর্কে 100191) [11] এর গ্রস্থকারছ্বয় লিখেছেন £--- 
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সাহিত্যিক প্রেমাস্কুর আতর্থী পরিচালিত শরৎচন্দ্রের “দেনাপাওনা হোল 
নিউ থিয়েটার্সের প্রথম সবাক চিত্র। ছবিখানি চিত্রায় ১৯৩১ সালের ৩*শে 
ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করে। এর পরেই প্রস্তুত হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 
পরিচালনায় শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী অভিনীত নটার পুজা । ছবিটি ১৯৩২ 
সালের ২২শে মার্চ চিত্রায় মুক্তি পায়। ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপেট্বর 
দেবকী কুমার বন্থ পরিগলিত চণ্তীদাল মুক্তি পায়, এই চশ্ীদাসই হোল যথার্থ 
সবাক চিত্র । এই ছবিতেই বাংলা তথা ভারত প্রথম দেখতে পেল যথার্থ সবাক 
চলচ্চিত্র কাকে বলে এবং প্রথম শুনল আবহ্সঙ্গীতের প্রয়োগ । ছঙ্র কাহিনীকে 
কি কৌশলে বিভিন্ন রসের স্থুষ্ঠু সমন্বয় এবং সংলাপ, গান, আবহ্‌সঙ্গীতের 
সম্যক প্রয়োগ দ্বার] যথার্থ ত্রতগতিশীল করে তোলা যায় তা এই চশ্ীদাসেই 
প্রথম প্রত্যক্ষ করা গেল। এরপর নিউথিয়েটার্স বাংল] ও হিন্দীতে একের 
পর এক যে উন্নত কলা সম্মত চিত্র নির্মাণ করে ভারতীয় চলচ্চিত্রের 
ইতিহাসে যে উল্লেখযোগ্য আসন দখল করেন তার মধ্যে কয়েকটির নাযোল্লেখ 
কর্ছি_দেবকীকুমার বস্থ পরিচালিত পুরাণ ভকত” (হিন্দী), 'মীরাবাঈ' 
(বাংল! ও হিন্দী), “বিষ্যাপতি” (বাংল] ও হিন্দী ', 'দাপুড়ে (বাংলা 
ও হিন্দী *, নীতিন বস্থ পরিচালিত "চণ্ীদাস, ( হিন্দী ), “ভাগ্যচক্র” (বাংলা 
ও হিন্দী ), "জীবন মরণ (বাংল! ), “দুশমন (হিন্দী ) “কাশীনাথ' (বাংল! ), 
প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'রূপলেখা” (বাংলা ), “দেবদাস” (বাংল! ও হিন্দী ), 
'গৃহদাহ” (বাংল ও হিন্দী ), “মুক্তি” (বাংলা ও হিন্দী, “অধিকার” € বাংলা ও 
হিন্দী ), “রজত জয়ন্তী? (বাংলা ), “জিন্দগী' ( হিন্দী ), “মুক্তি? ( বাংল] ও হিন্দী ) 
“অধিকার” (বাংলা ও হিন্দী ), হেমচন্দ্র চন্দ্র পরিচালিত “ক্রোড়পতি' (হিন্দী ), 


৫১ 


পরাজয় (বাংল! ও হিন্দী), “প্রতিশ্রুতি (বাংল! ও হিন্দী), ফণী মজুমদার 
পরিচালিত “সাথী” (বাংলা ও হিন্দী), "ডাক্তার, (বাংলা) প্রেমাঙ্থুর আতা 
পরিচালিত', “ইহুদী কি লেড়কী? (হিন্দী ), অমর মল্লিক পরিচালিত “বড়দিদি? 
(বাংল! ও হিন্দী) প্রভৃতি। নীতিন বস্থু পরিচালিত “ভাগ্যচক্র” ছবিতে প্রথম 
প্লেব্যাক প্রথায় গান হয়েছিল। স্ুপ্রভা সরকার প্রথম প্রেব্যাক শিল্পী । 

সবাক যুগের ইতিহাস বহু বিস্তৃত ও বনু বিচিত্র । কেননা ১৯৩১ সাল থেকে 
আজ পর্যস্ত নিউ থিয়েটার্স ছাড় 1বহু চিত্র প্রতিষ্ঠান, বহু প্রযোজক বহু পরিচালক 
বহু ছবি তুলেছেন। এর মধ্যে সবগুলি উল্লেখযোগ্য নয় সবগুলি উচ্চতর কলা! সম্মত 
নয়। তবে এর মধ্যে যেগুলি খুবই জনপ্রিয়--তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি। 
নিউ থিয়েটার্স ছাড়া ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে অন্থান্ত চিত্র 
প্রতিষ্ঠানের যে সমন্ত ছবি জনপ্রিয়ত! অর্জন করেছিল সেই সমম্ত ছবির কয়েকটির 
নাম উল্লেখ কর হোঁল $-- 


[ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে এই তালিকা স্থির কর] হয়েছে ]। 


ছবি পরিচালক প্রযোজনা 
| সোনার সংসার  দেবকী বন্থু ইস্ট ইত্ডিয়া ফিল! কোং, 
(বাংল ) 
২। সীতা (হিন্দী ) এ এ 
৩। শ্রগৌরাঙ্গ প্রফুল্ল ঘোষ বাধা ফিল্পাস্‌ 
৪ শচীছুলাল এ এ 
৫। দঁক্ষযজ্ঞ জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় এ. 
৬। মানময়ী গার্লস দ্কুল এ এ 
৭। চাদ সদাগর প্রফুল্ল রায় শ্রীাভারতলম্্রী পিকচার্স 
৮| পরশমণি ৫ & 
৯। ঠিকাদার রী 
১*। আলিবাবা মধু বন্ধ 
১১। অভিনয় ষ্ঠ 
১২। বাঙালী চারু রায় প্র 
১৩। তরুণী পি. এন. গাঙ্গুলী কালী ফিল্মস্‌ 


১৪ | অন্নপূর্ণার মন্দির. তিনকড়ি চক্রবর্তী 
১৫। টকী অব টকীজ শিশির ভাছুডী 
১৬। মুক্তিনান স্থশীল মজুমদার 
১৭। গোরা নরেশ ধমত্র দেবদতত ফিলুস্‌ 
১৮। মা প্রচুল্প ঘোষ পাইওনীয়ার ফিল্সাস্‌ 


২ 


১৯। তরুবালা 

২০। পণ্ডিত মশাই 

২১। বাঁজকুষারের নির্বাসন 
২২। রিক্তা 


২৩। তটিশীর বিচার 
২৪। শাপ মুক্তি 
২৫। নন্দিনী 


১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৪ 


১। শেষ উত্তর 

২। গরমিল 

৩। বন্দী 

৪ | পরিণীতা 

৫ যোগাধাগ 

৬। শহর থেকে দূরে 


৭| অভিনয় নয় 
৮( মানে না মাল! 
৯ । ভাকীকাল 


১০। বিটার 


১১ বস্থধার 

১২ অভিযাত্রী 
রায়চৌধুরী 
সপ ও সাধন! 
১৫ নৌকাডুবি 
ত্বয়ংসিদ্ধা 
১৭ চন্জশেখর 


সুলগীল মজুমদার পাইওনীয়ার ফিল্মস্‌ 
সতু সেন পপুলার পিকচার্স 
স্বকুমার দাশগুপ্ত কমলা টকীজ 
সুশীল মজুমদার ফিল্ম কর্পোরেশন অব 
ইত্ডিয়। 
এ এঁ 
প্রমথেশ বড়ুয়া কষিন মুভিটোন 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এ 
সালের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য ছবির তালিকা £- 
প্রমথেশ বড়ুয়া এম. পি 
নীরেন লাহিড়ী চিত্রবাণী 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় চিত্ররূপ 
পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পি- আর প্রোভাকসন্দ 
স্থশীল মজুমদর এম. পি. 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়. এম" পি. 
১৯৪৫ 
শৈলজানন্দ কালী ফিল্মস্‌ 
৮ নিউ সেঞ্চুরী 
নীরেন লাহিড়ী কে. বি. পিকচার্গ 
১৪৯৪৩ 
নীতিন বন শ্ীফিল্সস্‌ 
১৪৪৭ 
হেমেন গুপ্ত বাণীচিত্র 
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১৯৫৫ সাল বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি ম্মরণীয় বছর । কেনন। এই 
বছরের ২৬শে আগস্ট সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী" আত্মপ্রকাশ করে। ছবিখানি 
প্রযোজনা করেন স্বয়ং পশ্চিমবঙ্গ সরকার । সত্যজিৎ রায়ের “পথের পাচালী' 
আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে বাংল! চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সুচন! হোল। 
পথের পাচালীর পর আত্মপ্রকাশ করল “অপরাঙ্জিত' ও “অপুর সংসার” এই তিন- 
খানি ছবিকে একসঙ্গে বলা হয় “অপু ্রিলজি' । অপু ট্রিলজির সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্র 
বিশ্ব চলচ্চিত্রের সভায় গৌরবের আসন অধিকার করল। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে 
আরও কয়েকজন শক্তিশালী প্রতিভাধর চলচ্চিত্রত্রষ্টাী সঙ্গীত পরিচালক, 
কলাকৃশলী'র আবিভাব ঘটল । এ'দের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলার চলচ্চিত্র বাংলা 
সাহিত্যের ন্যায়ই বিশ্বসভায় একটি গৌরবময় স্থানের অধিকারী। 

সত্যজিৎ রায় “অপু ট্রলজী, স্থষ্টি করার পর স্থষ্টি করলেন-__-“পরশ পাথর, 
“দেবী” “জলসা ঘর”, “তিনকন্তা”, “কাঞ্চনজজ্যা”, “অভিষান', "মহানগর 'ঃ “চারুলতা, 
“কাপুরুষ ও মহাপুরুষ', নায়ক”, “গুপী গাইন ও বাঘা বাইন”, 'প্রতিদ্ন্ী”, “অশনি 
সংকেত", “সোনারকেল্স।', 'জিয় বাবা ফেলুনাথ" প্রভূতি ছবি এই সমস্ত ছবি তার 
অপামান্ত কীত্তির নিদর্শন। সত্যজিৎ রায় ছাড়া! এই নতুন ফুগের যে সমম্ত চলচ্চিত্র- 


৫৫ 


অ্টাদের নাম করতে হুয় তারা! হলেন তপন সিংহ, ধান্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, অসিত 
সেন, রাজেন তরফদার, পার্থপ্রতিয় চৌধুরী, তরুন মজুমদার, পূর্ণেন্দু পত্রী, পীযুষ 
বন্ধ, বিজয় বন্ধ, প্রমুখ । এই যুগের তপন সি'হের “কাবুলী ওয়ালা”, লৌহকপাট”, 
“কালামাটি”, “ক্ষণিকের অতিথি”, 'ক্ষুধিত পাষাণ, 'জতুগৃহ'* "আরোহী? 
“অতিথি”, “আপনজন', “রাজা” ; খত্বিক ঘটকের “অযান্ত্রিক”, “মেঘে ঢাকা তারা», 
“কোমল 'গান্ধার” ও “স্বর্ণ রেখা” ; মৃণাল সেনের 'রাতভোর”, নীল আকাশের 
নীচে” “বাইশে শ্রাবণ”, পুনশ্চ”, প্রতিনিধি', “আকাশ কুস্থম', ইন্টারভিউ', 
“কলকাতা! +১+, 'কোরান”, “একদিন প্রতিদিন”, “আকালের সন্ধানে? ; অসিত সেনের 
চলাচল”, 'পঞ্চতপা?”, "দ্বীপ জেলে যাই? এবং “উত্তর ফাল্গুনী”, রাজেন তরফদারের 
“অস্তরীক্ষ” “গঙ্গা” ও “জীবন কাহিনী”; পার্থপ্রতিম চৌধুরীর “ছায়া ;॥ তরুণ 
মজুমদারের “পলাতক” “আলোর পিপাসা", “ 1লিকাবধৃ”, “শ্রীমান পূর্থীরাজ' 
“গণদেবত। ; সলিল দত্তের 'ন্র্যশিখা) বিজয় বন্থর “ভগিনী নিবেদিতা ও 
'রামমোহন' ; পীযূষ বস্থর 'স্বভাষচন্দ্র' ; পূর্ণেন্দু পত্রীর 'ন্ত্রীর পত্র”, সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এইসব চলচ্চিত্র বিষয়বস্তু, শিল্প নৈপুণ্য আঙ্গিক, স্থর যোজনা 
প্রভৃতির নৃতনত্তে দর্শককে শুধু আনন্দই দেয় না, তাকে নৃতন চিন্তায় উদ্দ্ধ করে। 

এই নতুন যুগের পাশাপাশি পুরাতন যুগের চিত্র পরিচালকরাও কিছু কিছু 
ভালে! ছবি করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিগত যুগের স্থশীল মজুমদারের 'লালপাথর”। 
মধু বন্থর “মহাকবি গিরিশচন্দ্র” “বরেশ্বর বিবেকানন্দ) অগ্রগামীর 'ডাকহরকরা' 
“হেডমাস্টার” ; অগ্রদুতের “বাদশা, “লালুভুলু* অজয় করের “সপ্তপদী+, 'সাতপাকে 
বাধা, “হারানো স্থুর”, স্ধীর মুখোপাধ্যায়ের “শশীবাবুর সংসার", 'দাদাঠাকুর, 
“শেষ পর্বস্ত' কাণ্তিক চট্টোপাধ্যায়ের “সাহেব বিবি গোলাম”, 'নীলাচলে মহাপ্রভু, 
চন্দ্রনাথ চিত্ত বন্থর “মায়ামুগ, “জয়” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 

অতি সাম্প্রতিক কালে বেশ কয়েকজন তরুণ চিত্র পরিচালক বাংলার চলচ্চিত্র 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ*রা সত্যজিৎ, খন্তিক, মৃণালের প্রভাব মুক্ত হয়ে 
নিজন্ব রীতিতে ছবি করবার চেষ্টা করছেন। এরা হলেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, বিপ্লব 
রাঁয় চৌধুরী, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ প্রমুখ । এ'র! চলচ্চিরের ভাষাকে 
আরও যুৎকরে ধরবার চেষ্টা করছেন। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ের 'দুরত্ব' “নিম অন্নপূর্ণা? 
গৃহযুদ্ধ' বিপ্লব রায় চৌধুরীর “মহাপৃথিবী' ; উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর 'চোখ' 
উল্লেখযোগ্য ছবি । 

চলচ্চিত্র চলমান শিল্প । সে ক্রমশঃ নান। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধো দিয়ে নিজের 
সত্তাকে নতৃন নতুন রূপে “বিকশিত করে চলেছে__আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের সাথে 
তালে তাল মিলিয়ে । বাংল! চলচ্চিত্র সত্যই আজ বাঙালীর গর্ধ। 

[ এ সম্পকে প্রয়োজনীয় আলোচনা পরে সংযোজিত হচ্ছে। ] 
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“রবীন্রনাথ ও বিবেকানন্দ সমসাময়িক হইলেও রবীন্দ্রনাথের লেখায় 
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বিবেকানন্দের উল্লেখ সামান্য পাই । বিবেকানন্দের মধ্ধ্য রবীন্দ্রনাথের 
রচনার প্রভাব আছে কিনা সন্দেহ । অথচ দুই ভাবুকই সমাঙ্জ সংস্কার, 
ভারতের প্রান গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্িত করিবার জন্যে সচেষ্ট। 
রবীন্দ্রনাথ যখন প্রাচীন ভারতের আদর্শে ব্রহ্ষচর্ধ্যাশ্রম স্থাপনের কল্পনা 
করিতে ছিলেন পেই সময় বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের জন্ত 
মঠ স্থাপনের পরিকল্পনায় রত।*__ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় । 

( রবীন্দ্র জীবন কথা ) 
নাচঘর-__৯ই ভাদ্র ১৩০৪ 
গানের স্থরের আদনধানি -_পঙ্থজকুমার মল্লিক | দেশ বিনোদন সংখ্যা 
১৩৮* সাল 
এ 
বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
(পৃঃ ৬৯২) 
এ এঁ পৃঃ ৭০৬ 
বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস--কালীশ মুখোপাধ্যায় । পৃঃ_-২৫ 
[110181)171110-10110 3200৬ 8100 9. 111910112,5/2109 
[226---2 
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॥ প্রথম অধ্যায় ॥ 
ব্বাংস্া। সাহিত্য ও ব্রাংলা ঢলচিচত্র 


(বাংলা কথা-সাহিত্য নির্ভর চিত্র) 
॥ ১ ॥ 
আহক্কিসচজত্দ্রেল্স ক্ঞাহিনীল্প চলচ্িআ্রাম্রণ 
(ক) নির্বাক যুগ 
এতক্ষণ বাংল! চলচ্চিত্রের উদ্বভ ও তার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস নিয়ে 
আলোচনায় দেখা গেল যে বাংল৷ চলচ্চিত্র নির্যাণের শুরু থেকেই এ শিল্প কিন্তু 
সাহিত্য নির্ভর। বাংল! চলচ্চিত্র তার আদি পর্ব থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত বাংলা 
নাটক ও বাংল! কথা সাহিত্যের কোলে লালিত পালিত বর্ধিত। বাংল! চলচ্চিত্রের 
একেবারে আদিযুগে প্রধানত ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ও জে, এফ, ম্যাডানের 
ব্যবসায়িক আন্ুুকুল্যে কাহিশী-চলচ্চিত্র নির্মাণ যখন নিয়মিত হতে শুরু হোল এবং 
দর্শক যখন আর কেবল যাল্ত্রিক অভিনবত্বেই আরুষ্ট হতে চাইল না, তখন চলচ্চিত্র 
নির্মাতাদের যার উপর নির্ভর করতে দেখা যায়_তা৷ হোল বাংলা সাহিত্য ও বাংলা 
নাটক। আর হাতের কাছেই ছিল বাংলা কথ! পাহিত্যের গোলাভর1 ফসল। 
চিত্রত্রষ্টারা যেমন ইচ্ছা, তেমনি ভাবে সেই ফসল সংগ্রহ করেছেন। 
প্রথমে তার! ধার কাছে হাত পাতলেন তিনি হলেন বাংলার সাহিত্য-সমাট 
বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সাহিত্য-সম্াটও চলস্চিত্রকারদের বিমুখ করেননি। তীর 
কাহিনীর নাট্যরূপ যেমন বাংলার রঙ্গমঞ্চকে করেছে পুষ্ট, তেমনি বাংলার 
চলচ্চিত্রকেও। সেই ১৯২২ সাল থেকে আজও পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে 
চলচ্চিত্র নিমিত হয়ে চলেছে । 
নির্বাক যুগে ম্যাডানেরাই প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-চিত্র বিল্বমঙ্গল নির্মাণ করেন। 
তারপর তাদের নিগ্িত যে চিত্র-তালিক পাওয়া যাচ্ছে_-তাতে সাহিত্য-সম্রাট 
বন্কিমচন্জ্রের নাম শীর্ষে। এছাড়া তাদের তালিকায় আছেন রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, 
গিরিশচন্দ্র, তারকনাথ | এদের গল্প-উপন্যাসগুলির চলচ্চিত্রায়ণ কেমন হয়েছিল-_ 
বর্তমানে তা জানবার আর তেমন কোন উপায় নেই। প্রথমতঃ অধিকাংশ ছবি নষ্ট 
হয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ সে যুগের চিত্র সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য নিয়মিত সংবাদ, 
সমালোচন। ও বিবরণও বিশেষ পাওয়া যায় না । সে কারণে এ ব্যাপারে আমাদের 
মূলতঃ নির্ভর করতে হবে, তদানীন্তন প্রকাশিত কিছু কিছু পত্র-পত্রিকার ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ২২০০: আর [২০৬1৩ এর ওপর এবং সেষুগের জীবিত কলা 
কুশলীদের স্থৃতিকথার ওপর | সে কারণে নির্বাক যুগের ছবি সম্পর্কে নন্দনতাত্বিক 
আলোচন! কর! মানেই হোল--পরের মুখে ঝাল খেয়ে ঝাল বলা । কেননা চলচ্চিত্র 


৫৪ 


হোল ৫1০ ৬1581 4১1 এর রসাম্বাধন হয় চোখ আর কানের দ্বারা ।__-বই 
পড়ার মত করে নয়। 

যাই হোক চলচ্চিত্র শিল্পের স্থচনায় ম্যাডান কাহিনীর জগ্ঠ বস্ছিমচত্তরের দ্বারস্থ 
হয়েছিলেন। এর কারণ আর কিছুই নয়--বঙ্কিমের কাহিনী অল্প-বিস্তর সকলের 
পরিচিত। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপের অসাধরণ সাফল্য । 
বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যধন্সিতা য! চলচ্চিত্রের কাহিনীর একান্ত উপযোগী-__ 
তা বহ্থিমের কাহিনীগুলির মধ্যে আছে । এই ভাবে বঙ্কিমের কাহিনী সে যুগের 
দর্শকসাধারণকে যেমন রঙ্গমঞ্চে টেনেন্ছল তেমনি যে পর্দায় টানবে সে সম্পর্কে তারা 
সুনিশ্চিত ছিলেন। এই ব্যবপায়িক সাফল্যের তাড়নায় তীর! মাত্র ২২,০** টাকা 
দিয়ে বন্কিমচন্ত্রের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে সমস্ত বইগুলির চিত্রত্বত্ব কিনে 
নিয়েছিলেন । 

সে যুগে ম্যাভান জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
পরিচালনায় প্রায় সবগুলি উপন্যাসেরই চলচ্চিত্রায়ণ করেছিলেন। জ্যোত্িচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনা করেছিলেন-- ১) বিষবৃক্ষ ( ১৯২৯) (২) যুগলাহগুরীয় 
(১৯২৯) (৩) রজনী (১৯২৯) (৪) ইন্দিরা ( ১৯২৯) (৫) রাধারাণী ( ১৯৩০) 
(৬) রাজসিংহ (১৯৩ ) (৭) মুনালিনী (১৯৩০ ) 

প্রিরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালনা করেন--১) কুষ্ণকান্তের উইল (১৯২৭ 
(২) ছুর্গেশনন্দিনী ( ১৯২৭) কপালকুগুলা (১৯২৯ ) (৪) দেবীচৌধুরাণী (১৯৩১)। 

তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে যতদুর জানা যায়, তাতে দেখা যাঁয় যে 
ম্যাডান প্রযোজিত এবং জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় কতৃকি 
একচেটিয়া! পরিচালিত বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীগুলির নিছক চলচ্চিত্রায়ণ কিন্তু শিল্লোতীর্ণ 
হয়নি ; যদিও সেগুলি তৎকালীন দর্শকদের ভালে! লেগেছিল । জ্যোতিষবাবুর চেয়ে 
প্রিয়নাথবাবু কিছুটা পারদণিতা৷ দেখাতে পেরেছিলেন। তার নিগিত “কপালকুগুলা 
ও রুষ্ণকান্তের উইল" যতদুর জান! যায় সফল হয়েছিল । 

বিষবৃক্ষ বঙ্চিমচন্দ্রের বিখ্যাত সামাজিক উপনাস-_-এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ 
সালে। জমিদার নগেন্দ্রনাথ বালবিধবা৷ কুন্দনন্দিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে 
করলেন এবং সতী-সাধবী স্ত্রী হুরধমুখীর প্রতি উদাসীন হলেন। ফলে অভিমানে' 
হুর্ধমূখী গৃহত্যাগী হলেন । পরে অবশ্ঠ নগেন্দ্রেনাথ নিজের ভূল বুঝতে পেরে 
অনুতপ্ত হলেন, স্ূ্ধমুখীও গৃহে ফিরলেন। 

শ্বাধী-স্ত্রীর পুনমিলন হোল বটে, কিন্তু কুন্দনন্দিনী সব ব্যাপারের জন্যে 
নিজেকে দায়ী করে বিষ খেয়ে আত্মহতা। করলেন। আত্মপ্যমে অঙ্গম নগেন্জনাথ 
ছুইটি নারীর জীবনকে কি ভাবে বিষময় করে তুললেন তাই দেখালেন বস্িমচন্তর 
এবং উপন্যাসের শেষে বললেন যে-*এই বিষবৃক্ষ থেকে ঘরে ঘরে অমৃত ফলে 


উঠুক। 


_ম্যাভান কোম্পানী ১৯২২ সালে বঙ্কিমের এই ঘন্ব-সংযাতময় ও নাটকীয় 
ঘটনায় পুর্ণ সামাজিক উপন্তাসটির চিত্ররূপ দিতে অগ্রসর হলেন। তাদের এই প্রচেষ্টা 
সম্পর্কে “নাচঘর* (১ম বর্ধ) পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন__“ম্যাভান থিয়েটার ছু 
খানি নতুন ছবি আসছে ০ই ডিসেপ্বর তারিখে বাজারে বার করধেন--“বিষবৃক্ষ+ 
ও "শাস্তি কি শাস্তি' ছবিখানি যথাক্রমে এন্প্রেস ও ক্রাউনে দেখানো হবে এবং ছু- 
থানি চিত্রেরই প্রয়োগ কর্তা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যার 
অসাধারণ প্রয়োগ নৈপুন্যে জয়দেব চিত্রবাজ্যে যুগান্তর আনম্নন করেছিল। একে 
বন্ধিম ও গিরিশের আখ্যান-বস্ত, তার উপর জ্যোতিষবাবুর প্রয়োগপটুতা চিত্রকে 
জন্বযুক্ত করতে এমন মণিকাঞ্চন যোগ নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না।*--বিষবৃক্ষ অভিনয় 
করে কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন _অহীন্দ্র চৌধুরী ( নগেন্দ্রনাথ ) তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় 
( দেবেন্দ্র) নিভাননী ( স্থ্বমুখী ) প্রভা (কুন্বনন্দিনী)। 


১৯২৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বহ্কিমচন্দ্রের “দুর্গেশনন্দিনী, চিত্র সম্পর্কে নাচঘর 
পত্রিক! [৪র্থবর্য ২৪শ সংখ্যা] বলছেন-- “বঙ্কিমচন্ছের “ছুর্গেশনন্দিনী। 
নাটকাকারে পরিবর্তিত হয়েছিল । ম্যাভান কোম্পানী তাকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত 
করেছেন। কষ্ণকান্তের উইল চিত্র দেখিয়ে এ সম্প্রদায় খুব নাম করেছেন । আশা 
করি দুর্গেশনন্দিনী তাদের খ্যাতি কমাবে না। চিত্রনাট্যের ভূমিকালিপিতে 
অনেক নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীপ্ন উল্লেখ আছেঁ। আমরা ছবিধানি দেখে 
তবে আমাদের মতামত বিস্তৃত ভাবে লিখব কোনো কোনে সহযোগী চিত্র দর্শনের 
আগেই তাকে তিরম্কার করেছেন। এই জ্যোতিষী সহযোগীদের অধৈর্য আমরা 
নিন্দনীয় বলে মনে করি।" বঙ্গিমের প্রথম ইতিহাসাশ্রিত কল্পনা! ও রোমান্স 
মিশ্রিত উপন্যাস ছুর্গেশনন্দিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন-_ুর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায় নরেশ মিত্র, পেসেন্সকুমার, ইন্দিরা, গীতা 
প্রমুখ । ক্যামেরাম্যান ছিলেন মংলু। 

আমর] দেখতে পাচ্ছি ১৯৩০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'রাধারাণী ছবি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিক পবিভ্র গঙ্গোপাধ্যায় “বায়স্কোপ” পত্রিকায় কঠোর ভাষার লিখছেন__ 
“বহুদিনের অভিজ্ঞতার একট] মূল্য আছে বলেই জানতাম । শুনেছি নাকি 
ম্যাডাঁন কোম্পানীর জ্যোতিষবাবুও অনেককালের অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কিন্ত বস্ধিম- 
চক্রের রাধারাণী বইখানি ছবিতে তুলে তিনি তার যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন 
'তা একেবারে অসাধারণ । 


মন্তিফষ বলে বস্তুটি থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেছেন। তার কোনও 
দোষ নেই। তিনি কপার পাত্র। কিন্তু ম্যাভান কোম্পানীর পরিচালকদের অবস্ত সে 
অপবাদ দেওয়া চলে না । তবে তীরাই বা $খমন বারে বারে ছাগল দিয়ে যব 
মড়াচ্ছেন কেন বুঝিনা” ।--এতে অভিনয্ধ করেছিলেন ছুর্গা্স বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় 
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নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন দে, কাণ্তিক দে, ললিতা, লীলাবতী, | ক্যামেরাম্যান 
ছিলেন _ মংলু। 

কি ভাবে জ্যোতিষবাবু, রাঁধারাণী ছবিখানি চলচ্চত্রে রূপায়িত করেছিলেন 
সেটিও বেশ চমকপ্রদ | “রাধারাণী” ছবির চিত্রনাট্য কি ভাবে লেখা হয়েছিল তার 
অংশ বিশেষ উল্লেখ করছি । 

বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পে আছে--"রাধারাণী নামক এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে 
গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পূর্ণ হয়শি।”_ বঙ্কিমচন্দ্রের এই সামান্ত 
বিবরণকে অবলম্বন করে চিত্রনাট্যকার এক বিরাট চিত্র ফেদেছিলেন। পর্দায় 
সেদিন চিত্রটির আরন্ডে দর্শকগণ দেখেছিলেন পুরীর সমুদ্রৎ উপরে নীল আকাশ 
__তারপরেই পরিচয়লিপি। যিনি নারায়ণ তিনিই জগন্নাথ--তারপরেই আকাশে 
'নুলো” নারায়ণ - পর মুহূর্তে শারায়ণের হাত বের হোল। তারপরেই জগন্নাথ দেবের 
মন্দির--জগন্নাথ দেবের রথ এবং পথে জনতা ও রথের মধ্যে জগন্নাথদেবের মৃতির 
ক্লোজ আপের ছবি । তারপর আবার পরিচয় লিপি--“এমনি মাহেশেও”--তারপর 
আসে মাহেশের রখওলা, মন্দির ইত্যাদি । এই ভাবেই পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার 
মশায় বঙ্কিমবাবুর “রথ” এবং ''মাহেশ* এই ছুইটি কথার ওপর ভিত্তি করে কি 
বিরাট 'চত্র গড়ে তুলেছিলেন। এর মধ্যে কাব্য, চিত্র, শিল্পকলা এবং গীতা- 
উপনিষদের ব্যাখ।াও আমদানী করেছিলেন। এই রকম কিন্তীতকিমাকার ভাবে 
জেযোতিষবাবু বঞ্চিমচন্দ্রের রাধারাণী গল্পের চিত্রন্ূপ দিয়েছিলেন এবং সে যুগের 
রাচবান দর্শকদের কাছে কঠোর সমালোচনার সপ্মুখীন হয়েছিলেন। যদিও এই 
সমস্ত স্টাণ্ট সাধারণ দর্শকদের খুব উপভোগ্য হয়েছিল । 

ইন্দিরা ( ১৮৭৩ ) বঙ্কিমচন্দ্র একটি বখ্যাত পাপ্রিবারিক উপন্তাস- হরমোহন 
দত্তের মেয়ে ইন্দিরা প্রথম শ্বশুর বাড়ী যেতে গিয়ে ডাকাতের হাতে পড়ে সর্বন্থ 
খোয়াল। তারপর ব্রাহ্মণ যঞ্মান কৃষ্ণদাসের পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় এসে 
রামরাম দত্তের বাড়াতে দাসীবৃণ্তি গ্রহণ করলে | রামরাম দত্তের পুত্রবধূ স্থভাষিণী 
বুক ভর স্রেহ দিয়ে ইবন্দগার সব জাল। জুড়িয়ে দিল এবং একদিন তার সত্যকারের 
পরিচয় জানল । তার সত্যিকারের পরিচয় জানতে পেয়ে স্ুভাষিণী ইন্দিরার 
স্বামীকে ছল করে তাদের বাড়ীতে আনল । এরপর ইন্দিরা তার ঘর, বর, অর্থ, 
সম্মাণ সবই ফিরে পেল । 

নিধাক যুগে ইন্দিরার এই কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৯ 
সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাস্কমচন্দ্রের ইন্দিরা ছবিতেও নান! ধরনের অসঙ্গতি ছিল। 
ইন্দির! ছবির রূপারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বায়স্কোপ লিখেছেন--'ছোট 
একট! উনানে পাতার জাল দিয়ে ইন্সির1 পঞ্চাশ রকমের অন্ন ব্যঞজন তৈরী করে 
ফেললেন, হিন্দু গৃহস্থের মেয়ে এটো৷ হাতে অন্ততঃ পাটশবার মাথার কাপড় 
টানলেন, কাপড়ে হাত মুছলেন, গ্রাম্য পুরোহিতের দেওয়া শাড়িখানি কোন 
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রকমে হাটুর ওপর জড়িয়ে পথ চলতে লাগলেন। এসব তো! গেল নিতান্স সামান্য 
ব্যাপার পরিচালক মহাশয়ের দৃষ্টিশক্তি একটুখানি তীক্ষ হলেই এসব ক্রি 
সংশোধন করে নেওয়! চলতে পারে কিন্তু বাইরের দৃষ্টি শক্তিকে ছাড়িয়েও আরেকটি 
বিধিদত্ত শক্তির একান্ত অভাব এদের সকলেরই মধ্যেই । সে অভাব শিল্পীর---সে 
অভাব রসবেত্তার ।৮ 
ম্যাডানের তোল! বস্কিমের এই কাহিনীতে সেপ্দিন ধারা অভিনয় করেছিলেন 
তারা হলেন দুর্গাদাস, সত্যেন, তারক, ললিতা, লীলাবতী । আলোকচিত্র শিল্পী 
ছিলেন মংলু। 
বহ্কিমচন্দজ্রের অন্যান্য উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে উক্ত 
বায়স্কোপ পত্রিকা বলেছিলেন, “স্থখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র বাচিয়া নাই _ নতুবা পর পর 
কপালকুপ্তল।, ইন্দিরা, রাধারাণীকে দেখিয়া তাহার চোখে জল আমিত; এমন কি 
হার্টফেল হওয়াও অসম্ভব হইত না। বঙ্কিমচন্দ্র ত্বপ্নেও ইহাদের যে রূপ কল্পনাও 
করিতে পারেন নাই, চিত্র নাট্যকারের হাতে ইহারা প্রত্যেকে সেইরূপ লইয় 
আবিভূর্ত হ্ইয়াছে। চিনিবার জো নাই যে এ সেই কপালকু গুলা, সেই ইন্দিরা, 
সেই রাধারাণী।”৩ 
ব্যর্থ পরিচালনা এবং ব্যর্থ চিত্রনাট্য রচনার জন্ত সে যুগে বাঙ্কমের কাহিনীগুলি 
রপোতীণ হতে পারেনি । উপরোক্ত রাধারাণী” “ইন্দিরা, প্রভৃতি চিত্র থেকেই বোঝা 
যায় যে সে যুগে বন্কিমের কাহিনী রূপায়ণে চিত্রনাট্য রচনায় সব চাইতে বেশী 
ব্যর্থতা দেখা গিয়েছিল, তুলনামূলকভাবে অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় ভাল 
হয়েছিল এবং ক্যামেরার কাজও প্রশংসনীয় হয়েছিল। 
বঞ্চিমচন্ত্রের গল্পে ঘটনার সমাবেশ বড চমৎকার এবং খুবই নাটকীয়, কিন্ত 
কথাসাহিত্যে যে চমৎকারিত্ব আমাদের মন হরণ করে, ছায়াচিত্রেও যে সব সময় ত। 
আমাদের মন হরণ করবে তার কোন মানে নেই । ছায়াচিত্ে রূপান্তরিত করতে 
হলে তার জন্তে নতুন নতুন ঘটনার সৃষ্টি করতে হয়। চরিত্র বিকাশের জন্যে 
যে সব খু*টিনাটির প্রয়োজন দেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। কিন্তু সে যুগে চিত্র- 
নাট্যের মধ্ধো টাইটেলের বোঝা'চাপানে হয়েছিল অতাধিক। গল্পে কিভাবে প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করতে হয়, রস স্ঙ্টি করতে হয়, নিখু'তভাবে গল্লাংশটিকে অনাড়ণ্বর করে 
চিত্রে রূপান্তরিত করতে হয় তার কৌশল চিনত্রনাটাকারদের জান| চিল না। 
যাই হোক এরই মধ্যে কুষ্ণকান্তের উইল এবং কপালকুগুলা রলোতীর্ 
হয়েছিল৷ কষ্চকান্তের উইল বাংল] সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। এই 
উপন্যাসটির প্রকাশ কাল ১৮*৮ সাল । এই উপন্যাস্রেও বিষয় হোল নিজ স্ত্রীকে 
বিশ্বৃত হয়ে অনা রমণীতে আসক্ত হওয়া এবং তারপর তিনটি জীবনের ভয়াবই 
পরিণাম। গোবিন্দলাল স্ত্রী ভ্রমরকে নিয়ে বেগ নুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন, হঠাৎ তীর 
জীবনে উদয় হোল বালবিধবা স্বন্দরী রোহিনী। গো বন্দলাল রোহিনীর রূপে মুগ্ধ 
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হরে স্ত্রীকে বিস্বৃত হলেন। কিন্ত যে গোবিন্দলাল রোহিনীর জন্য স্বন্ঘ ত্যাগ 
করলেন সেই ভ্রষ্টা রোহিনী কিন্ত গোবিন্দলাল ছাড়াও অন্ত পুরুষে আসক্ত হোল। 
তখন গোবিন্দলাল তাকে হত্যা করে ফেরার হোল । তারপর মামলা মোকদ্বমা 
চলল । শেষে গোবিন্দর্লাল স্ত্রীর মৃত্যু শয্যা পার্খে উপস্থিত হলেন । ভ্রমরের মৃত্যু 
ঘটল এবং গোবিন্দলাল সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন ।--বঞ্চিমের এই অনবস্ঞ নাটারসঘন 
সামাজিক উপন্যাসথানির চলচ্ছি ত্রায়ণ মোটামোটিভাবে সার্থক হয়েছিল। বিশিষ্ট 
প্রবীণ চলচ্চিত্র সমালোচক শ্রীমন্জেন্দ্র ভঞ্ এই ছবিখানি সম্পর্কে তার স্মৃতি থেকে 
আমাকে বলেন যে রুষ্চকাতের উইলে ছুর্গাদান বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দলালের 
ভূমিকায় ভালে| অভিনয় করেছিলেন । এ ছাড়া ভ্রমরের ভূমিকায় সীতা দেবী এবং 
রোহিনীর ভূমিকার পেসেন্সকুপার চমৎকার অভিনয় করেন। এই ছবিতেই রসরাজ 
অমৃতলাল বন্থ কুষ্ণকান্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন । এই ছবির ক্যামেরা- 
ম্যান ছিলেন চার্লস ক্রীড় ও যতীন দাস। 

কপালকুগুল! বঙ্কিমের একটি অনবদ্য রোমান্সধর্মী উপন্যাস। নির্বাকযুগে ১৯২৯ 
সালে প্রিকনাথ বাবু বঙ্কিমের এই রোমান্সধর্মী কাব্যোপন্যাসটিকে নিষ্ঠার সঙ্গে পর্দায় 
প্রতিফলিত করবার চেষ্ট। করেছিলেন । শ্রদ্ধেয় চিত্র সমালোচক মন্তুজেন্্র ভঞ্জ এই 
ছবির অভিনয় প্রসঙ্গে বলেন যে এই ছবিতে প্রবোধ চন্দ্র বস্থ কাপালিকের 
ভূমিকার অদাধারণ অভিনয় করেছিলেন। নবকুমারের ভূমিকায় ছুর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধযায়ের অভিনয় স্মরণীয় হয়েছিল। অন্যান্য ভূমিকায় দানীবাবু: নরেশ 
মিত্র, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, পেদেন্সকুপার, ইন্দিরা, সীতা, ললিত প্রতৃতি 
অভিনয় করেছিলেন। এই ছবির ক।মেরাম্যান ছিলেন মার্কনী। 

১৯৩০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'রাজসিংহ' ছবিখানি বেশীদিন চলেনি। হিন্দু মুসলিম 
সংঘর্ষের জন্যে ছবিটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । রাজসিংহ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিণয়ে 
ছিলেন অহীন্ত্র চৌধুরী পেসেন্সকুপার ও ইন্দিরা। চিত্রগ্রহণ করেছিলেন 
মিঃ হানিফ | 

ম্যাডান ছাড়া অরোরা সিনেমা কোম্পানীর হয়ে প্রসিদ্ধ ক্যামেরাম্যান দেবী ঘোষ 
কুষ্ণকান্তের উইলের কয়েকট দৃগ্ত তুলেছিলেন। দেবী ঘোষ আর্ট থিয়েটারের জন্য 
নির্মাণ করেছিলেন চন্দ্রশেখর উপন্যাসের কয়ে কটি দৃণ্ত । এতে চন্দ্রশেখরের চরিত্রে 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শৈবলিনী চরিত্রে তারাস্থন্দরী এবং বালিকা শৈবলিনী 
চরিত্রে নীহারবাল। অভিনয় করেন। এইসব চিত্র কেমন হয়েছিল তার কোন সংবাদ 
পাওয়া যায় না। 
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(খ) সবাক যুগ 
সবাক যুগে ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকাস্তের 
” উইল ( ১৯৩১), কপালকু গুলা ( ১৯৩৩ ১, বিশবৃক্ষ ( ১৯৩৬ ), ইন্দিবা ( ১৯৩৭) 
এবং চন্দ্রশেখর / ১৯৪৭) ছায়াচিব্রে রূপায়িত হয়েছিল । এর মধ্যে দেবকীকুমার 
বন্থ পরিচালিত চত্দ্রশেখর ছাড় আর কোনটিই সফল চিত্র হয়নি। 

ম্যাডান কোম্পানী ১৯৩১ সালে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কৃষণ- 
কাস্তের উইল ছায়াচিত্রে রূপায়িত করেন। এই ম্যাভান কোম্পানী-নির্বাক যুগে 
প্রিরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কুষ্ণকান্তের উইলের নিখগাক রূপ দিয়ে- 
ছিলেন। এর নিবাকরূপ বরঞ্চ ভাল হয়েছিল। সবাকদপ দিতে গিয়ে জ্যোতিষবাবু 
সম্পূর্ণকূপেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে চিত্রপত্ী পত্রিকা লিখেছেন--“ম্যাডান 
থিয়েটার্সের “কষ্তকান্তের উইল এর সবাক সংস্করণ দেখতে গিয়েও প্রাণে বড় কম 
ব্যথা পাইনি। বাঙ্গল! প্রধোগ শিল্পীদের মধ্যে জ্যোতিষবাবু যতগুলি ছবির 
পরিচালনা করেছেন, তার অর্ধেকও বোধ হয় কেউ করেননি, কিন্তু তা সত্বেও 
ছবিখানির এমন একটি দৃষ্ঠও চোখে পড়ল না, যা দেখে বুঝতে পারি জ্যোতিষবাবুর 
901801) 96196 আছে ।”৪ 

এই ছবির চিত্রনাট্য রচন! অভিনয় এবং চিত্রগ্রহণ কোনটাই বিশেষ ভাল 
হয় নি। কক্চকাস্তের উইলে অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী ( কষ্ণকান্ত ) 
নির্ঝলেন্দু লাহিডী (গোবিন্দলাল ) ধীরাজ ভট্টাচার্য (মিশাকর ), মণি ঘোষ 
(হরলাল ), কাতিক দে ( মাধবীনাথ ), কুষ্ধন মুখোপাধ]ায় (সোন] ), চানী দত্ত 
(উড়ে মালী), শিশ্তবাল! রোহিনী ), শাস্তি গুপ্তা (ভ্রমর), নীরদাস্থন্দরী (ক্ষীরি )। 
গোবিন্দলালের ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই 
ভূমিকায় তাকে আকৃতির দিক থেকে 'একেবারই মানায়নি। কৃষ্ককান্তের ভূমিকায় 
অহীন্দ্র চোধুরী এবং ভ্রমন্সের ভূমিকায় শান্তি গুপ্তা নেহাৎ মন্দ অভিনয় করেননি । 
রোহিনীরূপিনী শিশ্তবালা তার অভিনয়ে দারুণ ভাবে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 
এর জন্তে 08501008 7011০001 মশাই বেশী দায়ী ছিলেন। নিশাকর বেশে 
শ্রীধীরাজ 'ভট্টাচার্ধ দর্শকদের তৃপ্ত করেছিলেন। 

এই ছবির অলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন শ্রযতীন দাস । তার আলোক চিত্রগ্রহণের 
কাজ ভাল হয়নি । এই ছবির শব্খগ্রহণও ভাল হয়নি। 

ম্যাডান কোম্পানী কুষ্ণকান্তের উইল ছবিতে ব্যর্থতা দেখালেও নিউ থিয়েটার্স 
১৯৩৩ সালে কপালকুগ্ডলাতে কিছুটা সফলতা দেখিয়েছিলেন । কপালকুগুলা- 
ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা! এবং পরিচালনা করেছিলেন সাহিত্যিক প্রেমাঙ্র 
আতর্থা । এই ছবিখানির উপন্থাস থেকে চলচ্চিত্রে রূপাস্তরকরণ সম্পর্কে চিত্রপঞ্জী 
পত্রিকা লিখেছিলেন--“ছবিখানির চিত্রন্টট্য রচরিতা এবং প্রয়োগশিল্পী হুচ্ছেন 
রীপ্রেমাস্কুর আতর্থী। 4১৫07090100 এর দিক থেকে প্রেমাহুরযাবু অনেকটা 
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সফল হয়েছেন। অনেকটা সফল হয়েছেন বল্লাম এইজন্ত যে উনি কপ:লকুগুল। 
চরিত্রের বন্য সরলতাটুকু পুর্ণমাত্রায় বজায় রাখতে পারেননি-_ প্রেমাস্কুরবাবুর মত 
একজন সাহিত্যিকের কাছ থেকে আমর! কোন কালেই আশ! করিনে । এই সব. 
ক্রটি থাকা সত্বেও আমর বলতে বাধ্য হচ্ছি বাংল! চলচ্চিত্র জগতে এ পরস্ত যতগুলি 
উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে তাদের মধ্যে ৪৫০26801010 এর দিক থেকে 
কপালকুগুল শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে । কি ভাবে ছবির সাহায্যে গল্প বলতে হয়, 
প্রেমান্কুরবাবু সে টেকনিকটুকু আয়ত্ব করেছেন।-*****প্রযোজনার দিক থেকেও 
প্রেমাঙ্কুরবাবু অনেক উন্নতি করেছেন ।” ৫ 

কপালকুগুলার বিভিন্ন চরিত্রে-অভিনয় করে ছিলেন- দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
(নবকুমার ), উমাশশী ( কপালকুগুলা ), মনোরঞ্রন ভট্টাচার্য (কাপালিক), নিভাননী 
(মতিবিবি ), মলিন! দেবী (শ্তাম!), অমূল্য প্রমুখ আরও অনেকে । নবকুমারের 
ভূমিকায় ছুর্গাদান বন্দ্যোপাধ্যায় খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু এ 
ভূমিকাতেই কপাকুগুলার নির্বাক সংস্করণে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নত মানের 
অভিনয় করেণ্ছিলেন, তার তুলনায় সবাক সংস্করণে তার অভিনয়ের মান যেন 
কিছুট। নীচু বলে মনে হয়েছিল । কপালকুগুলার ভূমিকায় শ্রীম তী উমাশশীর অভিনয় 
চরিত্রোপযোগী হয়নি । তিনি চরিত্রের অন্তুণিহিত ভাবটি অনুধাবন করতে সক্ষম হন 
নি। কাপালিকের ভূমিকায় শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য উচ্চাঙ্গের স্থ-অভিনয় করেছিলেন। 
শ্রীমতী নিভাননীকে মতিবিবি চরিত্রে মোটেই মানায়নি এবং তার অভিনয়ও 
হয়েছিল নিকুষ্ট শ্রেণীর | শ্যাম। চরিত্রে মলিনাদেবী স্থ অভিনয় করেছিলেন। 

কপালকুগ্ডলার অলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন নীতিন বন্থ। তার আলোক শিল্পের 
কাজ প্রশংসনীয় হয়েছিল। তার ক্যামেরায় 11886 ৪0 91805 এর অপূর্ব 
সংমিশ্রন হয়েছিল । তীর ভাই মুকুল বন্থর শব্দগ্রহণের কাজও ভালে হয়েছিল। 

রাঁধা ফিল্ম কোম্পানী ১৯৩৬ সালে শ্রীযুক্ত ফণী বর্মার পরিচালনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 
বিষবৃক্ষ এই সামাজিক উপগ্যাসখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। ফণী বর্ম! পরিচালিত 
এই ছবিও রসোত্তীর্ণ হয়নি ।_-এই ছবির চিত্রায়ণ সম্পর্কে দেশ পত্রিকা সমালো5ন। 
করে লিখেছিলেন _“বিষবৃক্ষ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর দান। প্রায় অর্ধ 
শতাব্দীকাল ধরিয়া! বাংলার নরনারী ইহার আদর কারয়! আসতেছেন। এইরূপ 
একখানি পুস্তকের চিত্ররূপ দিতে হইলে যতখানি সাবধানতা৷ অবলম্বন করা বিষবৃক্ষ 
কর্মীসজ্ঘের প্রয়োজন ছিল, ততখানি সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই। সেই জন্য 
বিষবৃক্ষ ছবিখানি ব্যর্থ হইয়াছে। 

এই ছবির চিত্রনাট্যের মধ্যে যথেষ্ট ক্রটি ছিল। চিত্রনাট্য রচনার মধ্যে প্রধানক্রটি 

এই হয়েছিল যে বস্ষিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসখানি ধার] পড়েননি অথব| ষার। বষ্কিম- 
চন্ত্রকে ভাল করে জানেন না, তারা বঙ্ষিম়চন্ত্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাপোষণ করবেন। চিত্র 
নাট্যকার চিত্রনাট্য রচনায় মঞ্চ নাট্যরীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই নাট্যের চিত্র ঘটনা 
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প্রবাহেরমধ্যে যোগন্ুত্রের একান্ত অভাব হওয়ায় গল্পের স্বচ্ছন্দ গতি পদে পদে ব্যাহত 
হয়েছিল। এই ছবির চিত্রনাট্যের ত্রটি সম্পর্কে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছেন-.. 
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এছাড়া চিত্রনাট্যকার কমলমণি ও তার ন্বামীর উপকাহিনীকে অযথ প্রাধান্য 
দিয়েছিলেন। এই উপকাহিনীর উপস্থাপন] নাটকীয় পরিণতিতে বিশেষ সাহায্য 
করেনি । ঘটনার আশ্রয় না নিষে গ্রাম্য লোকেদের কথাবাত্ার মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্র 
চরিত্র বর্ণনা করেছেন। গভীর দুঃখের মধ্যে কুন্দের মুখে গানটিও অত্যন্ত বেমানান 
হয়েছিল। কুন্দের আত্মহত্যার দৃশ্ঠটিও যে ভাবে পরিচালক মশাই উপস্থাপন 
করেছিলেন, তাতে তার চিত্রজ্ঞানের দৈন্যই পরিস্ুট হয়েছিল। 


ছবিখানি আরম হয়েছিল বেশ স্থন্দর ভাবেই। নধীর ওপর ঝড়ের দৃষ্টি বেশ 
'ভাল ভাবেই দেখান হয়েছিল। কিন্তু তার পর থেকেই ছবিখানি একেবারে নেমে 
গিয়েছিল । মধ্যে মধ্যে একটু জমে উঠেছিল বটে, কিন্তু তাও বেশীক্ষণ স্থায়ী 
হয়নি এবং ভাল করে কোথা ৪ জমেনি | ছবির টেকনিকের দৌষ ত্রুটি যথেই্টই 
চোখে পড়েছিল। 


বার্থ নির্দেশনার ফলে কোন অভিনেতাই তাদের যোগ্যতা অন্নযায়ী অভিনয় 
করতে পারেননি । নগেন্দ্র দত্ত, দেবেন্্র দত্ত এবং তারাচরণের ভূমিকায় যথাক্রমে 
জহর গান্ুশী, কুমার মিত্র এবং জানকী ভটাচার্য্য অভিনয় করেছিলেন। কিন্ত 
তিনঙ্গনের কেউই তাদের স্ব শ্ব ভূমিকায় উপযুক্ত ছিলেন ন1। জহর গাঙ্গুলী নগেন্জ 
দত্তের চরিত্র পরিস্ুটনে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। তার অভিনয়ের মধ্যে 
কৃত্রিমত লক্ষ্য কর! গিয়েছিল । তারপর কুমার মিত্র দেবেন দত্তের মত একটি 
উল্লেখযোগ্য সুন্দর ভূমিকাকে ভাড়ামি করে নষ্ট করে দিয়েছিলেন। অবশ্থ এর 
নো চিত্রনাট্যকার কিছুট1 দায়ী ছিলেন। চেহারার দিক থেকে তারাচরণকে 
কুন্দনন্দনী অপেক্ষা অনেক ছোট দেখিয়েছিল। এই ভূমিকার জানকী ভট্াচার্ধের 
অভিনয়ও নিতান্ত ছেলেমাহুষী হয়েছিল । স্ত্রী ভূমিকাগুলির মধ্যে কাহারও অভিনয় 
বিশেষ উদ্লেখযোগ্য না! হলেও, মন্দ অভিনয় কেউই করেননি । এরই মধ্যে কুন্দ 
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নন্দিনীর ভূমিকায় কাননদেবী উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন। হীরার ভূমিকার 
প্রমীলাবাল৷ ভাল অভিনয় করেছিলেন । 

এই ছবিতে চিত্রগ্রহণ করেছিলেন বীরেন দে। তার ফটোগ্রাফীর কাজও 
সৃবিধাজনক হয়নি। কেবল নদীর বুকে ঝড়ের দৃশ্ঠের চিত্রটি ভাল হয়েছিল। এই 
ছবির শব্বযস্ত্রী ছিলেন নৃপেনপাল, ও ভূপেন ঘোষ। তাদেব শধগ্হণের কাজ 
মোটামুটি ভাল হয়েছিল। সেট এবং দৃণ্য সচ্জার মধ্যে তৎকালীন যুগের প্রতিফলন 
ঘটেনি তার মধ্যে আধুনিকতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছিল। সব দিক থেকে বলা 
যায় বঙ্ধিমচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে বিষবৃক্ষ একটি সার্থক চলচ্চিত্র হয় নি। 

এই বছরেই বঞ্ষিমচন্দ্রের 'বঙ্জনী' উপন্)াসের চিত্রবপ দিয়েছিলেন দেবদত্ত 
ফিল্মস্। ছবিথানি পরিচালন! করেছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় । রজনী, 
উপন্যামের প্রকাশকাল ১৮৭৭ সাল। বঙ্গিমচন্দ্র ইংরেজ ওপন্যাসিক লিটন রচিত 
10০ 12501989০01 2091719911 উপন্যাসের কান! ফুলওয়ালী নিদিয়ার চরিত্রের 
আংশিক প্রভাবে তার জন্মান্ধ রজনীর চরিত্রের পরিকল্পনা করেন। জমিদার 
রামসদয়বাবুর বাড়ীতে ফুল জোগায় কানা ফুলওয়ালী রজনী । রামসদয়বাবুর 
প্রথম পক্ষের ডাক্তারী পড়া ছেলে শচীশ তার চক্ষু পরীক্ষা করতে গিয়ে তার রূপে 
মুগ্ধ হোল এবং রজনীও শচীশের স্পর্শে শচীশের প্রেমে পড়ল। এরপর নানা 
জটিল ও রহন্যময় ঘটনার মধ্য দিয়ে নায়ক শচীশ এবং অন্ধ রজনীর বিবাহ হোল। 
এবং তার পরে কোনও মহাপুরুষের কৃপায় রজনী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল- এই হোল 
উপন্যাসের মূল আখ্যান। এই মূল কাহিনী ও চরিত্রের আরেকটি উপকাহিনী 
সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হয়েছে । সেটা হোল শচ'শের বিমাতা! লবঙ্গলতা ও 
অমরনাথের কাহিনী | এই কাহিনীও বড বিচিত্র । একদা প্রথম যৌবনে অমরনাথ 
নামে এক শিক্ষিত যুবক তার রূপে আকুষ্ট হয়ে তার ঘরে প্রবেশ করেছিল । 
লবঙ্গলতা! তাকে ধরে তার পিঠে “চোর" অক্ষর দেগে দিয়েছিল। অমরনাথ পরবর্তী 
কালে লবঙ্গলতার জীবনে আবার ফিরে এল। লবঙ্গলতা জানত - অমরনাথের 
প্রতি তার মনে শুধু দ্বণা, অন্গকম্পাই জমে রয়েছে। কিন্তু অমরনাথ যখন তার 
কাছ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে যেতে চাইল, তখন সেই ছূর্বলঙ্তার 
মুহূর্তে লবঙগলতা প্রকারান্তরে তার নিজের মনের অবস্থা! প্রকাশ করে ফেলল। 

বঙ্কিমের এই অনব্ কাহিনীতে সেদিন ধারা অভিনয় করেছিলেন তার! 
হলেন-_অহীন্দ্র চৌধুরী, ( হীরালাল ), অমর গোস্বামী ( শচীশ ), মৃণাল (রজনী ) 
রেণুকা রায় ( লবঙ্গলতা৷ )। এছাড] ইল! দাস (চাপা ॥, বীরেন বল ( গোঁপাল ), 
ছায়া! (ঝি ॥ সত্যেন চক্রবর্তী ( অন্ধ ভিক্ষুক )। এই ছবির চিত্রনাট্যকার ছিলেন 
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যামেরাম্যান ছিলেন গীতা ঘোষ, ও বিস্তাপতি ঘোষ । 
শবাগ্রহণ করেছিলেন_-লমর ঘোষ, সংদীত পরিচালক ছিলেন রামচন্দ্র পাল। যতদূর 
জানা যায় যে জ্যোতিষবাবু সাধারণতঃ দর্শকের রুচিগ্রাহী ঘে ধরনের ছবি করতেন 
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£ ঠিক সেই ধরনেরই ছবি হয়েছিল। ছবিখানি অত্যন্ত মামুলী ধরনের হয়েছিল । 

জি. সি. টকীজ ১৯৩৭ সালে প্রযোজনা করলেন বন্ধিমচন্দ্রের পাসিবারিক 
উপন্যাস 'ইন্দিরা'। এই ছবিখানির চিত্রনাট্য ও পরিচালন! করেছিলেন তড়িৎ বস্থ। 
এই ছবিখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে তদানীন্তন দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন-_“বাংলা 
সাহিত্যের অষ্টী সাহিত্যসম্রাট বন্ধিমচন্্রের যতগুলি উপন্যাদ চিত্রে রূপান্তরিত 
করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই ইচ্ছাতেই হউক ব! অক্ষমতার দোষেই 
হউক বঙ্ছিম প্রতিভাকে খর্ব করা হইয়াছে। ফলে যে ধর্শক বন্ধিম সাহিত্যের 
সহিত সম্যক ভাবে পরিচিত নহেন তাহার] এই সমস্ত দেখিয়া বঙ্কিম প্রতিভা সম্বন্ধে 
অন্য ধারণ] পোষণ করিবেন । 

চিত্রনাটা কিছুই হয় নাই। ইহাতে চিত্রনাট্যকার তড়িৎ বস্থর অক্ষমতাই 
স্থচিত হইয়াছে । শ্রীযুত বন্থর পরিচালনাও তদ্রপ, পরিচালনার মধ্যে এমন একটি 
স্থানও নাই যে সম্বন্ধে উহার প্রশংসা চলিতে পারে । চিত্রনাট্য লেখা এবং নিকুষ্ট 
পরিচালনা এই ছুই-এর মিলনে ছবির মধো একটি জঘন্য অবস্থার সি হইয়াছে। 
তাহার উপর আবার স্থানে অস্থানে গান দেওয়া-হইয়াছে। 

ইন্দিরা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন_ জ্যোত্সস৷ গুপ্ত। ( ইন্দিরা) শেফালিকা 
( হ্ুভাসিণী ), অহীন্দ্র চৌধুরী, বিনয় গোস্বামী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচু সিংহ 
কিশোরী লাল মুখোপাধ্যায়, ললিত মিত্র, ভূপেন দাশগুপ্ত, ঘণী রায়, হরিসুন্দরী, 
আহ্গুরবালা, মনোরমা, লক্ষ্মী বোস, পদ্মাবতী, কাততিক দে, ইন্দুবাল।, কুস্থম কুমারী, 
প্রমীলাবালা, বাস্থ। 

এই ছবিতে কারুর অভিনয়ই প্রশংসনীয় হয়নি । যে অভিনেতা যে ভূমিকা! 
গ্রহণের অযোগ্য, তাকে সেই সেই ভূমিক। দেওয়! হয়েছিল । সেই কারণে কেহই 
তাদের যোগ্যত] অন্ুলারে অভিনয় করতে পারেননি । 

সম্পাদনার কাজও বিশেষ স্থবিধের হয়নি । এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন 
যশোবন্ত ওয়াশীকর ।_তাঁর ফটোগ্রাফীর কান্ত স্থানে স্থানে প্রশংসণীয় হয়েছিল। 
শব্যন্ত্রী ছিলেন সমর ঘোষ। সমরবাবুর কাজ ভাল হয়েছিল। এই ছবিতে সঙ্গীত 
পরিচালন! করেছিলেন রাম পাল। সঙ্গীত মোটামুটি মন্দ হর নি। 

যাই হোক দেশ পত্তিকার নৈরাশ্য আংশিক পুষিয়ে দিয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে 
দেবকীকুমার বন্থু বস্কিমচন্দ্রের “চন্দ্রশেখর” উপন্যাসখানি চলচ্চিত্রে রপায়িত করে। 
ছবিখানি প্রযোজন। করেছিলেন পাঁওনীয়ার পিকচার্স | “চন্দ্রশেথর? বঙ্িমচন্দ্রের 
একখানি ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সধর্মী উপন্তাস। উপন্তাসখানি প্রকাশিত হয়েছিল 
১৮৭৫ সালে মীরকাসিম ও ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত 
হলেও চন্দ্রশেখরের মূল কাহিনী সম্পূর্ণকূপে কাল্পনিক । চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রধান 
বিষয় হোল প্রতাপ শ্ৈবলিনীর আকধণ এবং প্শবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখরের আদর্শ 
চরিত্র। 
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ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনায় পরিচালক বলেছিলেন--"থধি বন্ছিমচন্দ্রের অমর 
উপন্যাস অবলগ্বনে বাণীচিত্রাকারে রূপায়িত।* দেবকী বস্থ এই ছবিতে বন্ধিমচন্ত্রকে 
পুরোপুরি অনুসরণ করেননি । মূল উপন্যাসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বর্জন করে চিত্র- 
নাট্যকার প্রতাপ ও শৈবলিনীর রোমান্গকেই দর্শকদের চোখের সামনে বড় বরে 
তুলে ধরেছিলেন। এই উদ্দেগ্ত সাধন করতে গিয়ে তিনি চন্দ্রশেখরের মত বিরাট 
চরিত্রকে করে তুলেছিলেন গুরুত্ব বজিত' দলনী বেগমের আদর্শোজ্জল আত্ম- 
বিসঙ্ঘ্বনকে বাদ দিয়েছিলেন, যে স্বন্দরী চরিত্র মূল উপন্যাসে অপরিহার্ধ তাকে 
নির্মম হাতে ছেঁটে বাদ দিয়েছিলেন, চত্দ্রশেখরের গুরু রামানন্দ শ্বামীকে করেছিলেন 
অবহেলা । 

এই রোমান্সের মোহে পড়ে তিনি অনেক বিরুত তথ্যেরও সন্গিবেশ করেছিলেন । 
মূল কাহিনীতে আছে যে প্রতাপ অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। পরজীবনে সে যা কিছু অর্থ 
সামর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তি অন করেছিল, তার সব কিছু হয়েছিল উদার হাদয় 
চন্দ্রশেথরের দয়ায়। চন্দ্রশেখর নবাব মীরকা'সমের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন । 
তিনিই নবাবকে ধরে প্রতাপের জমিদারী করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছবিতে 
দেখানো হয়েছে যে, প্রতাপের পিতা নবাবের দরবারের একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম- 
চারী ছিলেন এবং নবাব মীরকাসিম নিজে ডেকে এনে প্রতাপকে গুরুত্বপূর্ণ রাজ- 
কার্ধে নিয়োগ করেছিলেন । 

অথচ মূল উপন্যাসে দেখা যায় যে মীরকাসিম প্রতাপকে চিনতেন না। তা 
ছাড়া ফাসির ব্যবস্থা আমিয়েটের সঙ্গে প্রতাপের ডুয়েল লড! গুভূতি সম্পূর্ণরূপে 
চিত্রনাট্যকারের কল্পনা প্রস্থুত। ইংরাজদের বিরুদ্ধে মীরকাসিমের উদয়নালার যুদ্ধ 
মূল উপন্যাসের একটি কেন্দ্রিয় ঘটনা । কিন্তু আলোচ্য চিত্রে উদয়নালার যুদ্ধ 
আদে দেখানো হয়নি_তার বদলে অবান্তর ঘটনাগুলোকে বড করে তুলে ধরা 
হয়েছিল। গুরগন খা! ও দলণী বেগম ভ্রাতা ও ভগ্নী ছিলেন এবং দলনীর প্রতি 
গুরগন খার কোনরূপ দুর্বলতা ছিল এ ইঙ্গিত উপন্যাসে কোথাও নেই। নবাবের 
মুশিদাবাদস্থিত নায়েব মহম্মদ তকি! দলনীর রূপে আকুষ্ট হয়ে তার কাছে প্রেম 
নিবেদন করেছিলেন। চিত্রনাট্যকার গুরগন 'খাও তকি খাকে এক করে এই প্রেম 
নিবেদন করিয়েছেন গুরগন খশাকে দিয়ে। এই প্রকারের অসংগতি গোট1 ছবিতেই 
ছিল। 

প্রতাপ ও শৈবলিনীয় চরিত্রের প্রতিও যথোপযুক্ত মর্ধাদ| দেখানো হয়নি । এদের 
মধ্যে বাল্য প্রেম ছিল সত্য কিন্তু মূল উপন্যাসে আরম্ত হয়েছিল শৈবলিনীর সঙ্গে চন্্র- 
শেখরের হয়ে বিবাহ যাবার আট বৎসর পরে । তখন প্রতাপও বিবাহিত । কিন্তু চিত্রে 
দেখানো হয়েছিল যে, শৈবলিনী বেশ বয়স্থা হবার পরও তার বিয়ে হয়নি এবং তখনও 
প্রতাপের সঙ্গে চলেছে তার প্রণয়লীল1+ উপন্তাসের প্রতাপ ছিল অত্যন্ত মহাছুভব, 
উদার, শীতিজ্ঞানী ও চন্্রশেথরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সম্পন্ন । আর শৈবলিনীর মনে 
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বরাবর প্রতাপের জগ্ঠে একটা প্রচ্ছন্ন কামন! থাকলেও সেই কামনা পরে কি ভাবে 
ঘটনা সংঘাতে হ্বামী চন্ত্রশেখরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমে রূপান্তৰিত হোল, তাই 
দেখানো! ছিল বঙ্ধিমচন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য । চিত্রে শৈবলিনীর এই রূপান্তর উপেক্ষিত 
শন এবং প্রতাপ তার নিজস্ব চরিত্র বৈশিষ্টা হারিয়ে হয়ে উঠেছে নিছক একজন 
প্রোমক। 

চিত্রনাট্যে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রট থাকলেও সংলাপ রচনা হয়েছিল প্রশংসনীয় 
প্রায় বাল! ছবিতেই বক্তৃতার আধিক্য দেখা যায়। চন্দ্রশৈখরের দে দোষ ছিল 
না। চিত্রনাট্যকার অত্যন্ত কম কথার মধ্য দিয়ে সমস্ত চিত্রটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা 
করেছিলেন এবং সেদিক থেকে তিনি সফলও হয়েছিলেন - ছবির আরেকটি 
প্রশংসনীয় দিক ছিল _ জশাকজমবপূর্ণ দৃশ্ঠ সংস্থাপনে দেবকী বন্থর স্থনাম চিরদিনই 
ছিল-_ এই &বিতে সেই স্থনাম অক্ষুন্ন ছিল। 

ছবির অভিনয়াংশও ছিল প্রশংসনীয় । চন্দ্রশেখরের চারটি প্রধান ভূমিকায় অংশ 
নিয়েছিলেন বাংল! তথা ভারতের চারজন শ্রেষ্ঠ অভিনত| অভিনেত্রী । শৈবলিনীর 
ত্বমিকায় ছিলেন কাননদেবী, প্রতাপের ভূমিকায় অশোককুমার, চক্রশেখরের ভূমিকায় 
ছবি বিশ্বাস ও দলনীর ভূমিকায় ভারতী দেবী। বাংলা ছবিতে অশোককুমারের 
এই ছিল প্রথম চিত্রাবতরণ। সে হিসেবে তিনি ভালই অভিনয় করেছিলেন । যে 
ভাবে চিত্রনাট্যকার চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাকে তিনি যথাযথ ভাবে 
ফুটিয়ে তুলেছিলেন, শৈবলিনীরূপে কাননদেবীর অভিনয় ভাল হয়েছিল। চঞ্জুশেখর 
রূপে ছবি বিশ্বাস সংযত ও স্থন্দর অভিনয় করেছিলেন। চিত্রনাটযকারের দোষে 
তিনি অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের স্থযোগ পেয়েছিলেন কম। দলনী বেগম রূপে 
ভারতীদেবী মাঝে মাঝে অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের অভিনয় কলার পরিচয় দিয়েছিলেন । 
নবাব মীরকাসিমের ভূমিকায় নীতিশ মুখোপাধ্যায় চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। 
অন্যান্য ভূমিকা ছিল চলনসই রকমের । 

অঙ্জয় করের আলোকচিত্র গ্রহণ এবং গৌর দাসের শবগ্রহণ হয়েছিল উচ্চাঙ্গের 
এই সমস্ত দিক থেকে ছবিটি প্রশংসনীয় ছিল এবং সে সময়ে ছবিখানি দর্শকদের 
মনোরগ্টন করতে সমর্থ হয়েছিল। 

১৯৪৭ সালের পরেও বস্কিমচন্দ্রের একাধিক কাহিনী বিভিন্ন পরিচালকের 
পরিচালনায় চিত্রায়িত হয়েছে । কিন্তু তাঁরাও খুব বেশী সার্থক হননি । বন্কিমচন্ত্রের 
কাহিনীর চলচ্চিত্রে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ যারা বঙ্কিমের কাহিনীকে চলচ্চিত্রে 
রূপার়িত করেছেন _ তার! বঙ্কিম সাহিত্যের মূল 9011 টা ধরতে পারেন নি। 
ব্যর্থ পরিচালন! ব্যর্থ চিত্রনাট্য এবং ব্যর্থ অভিনয়ের জন্য অধিকাংশ ছবি নষ্ট 
হয়েছে । বঙ্কিমের কাহিনী নিয়ে তোল! অধিকাংশ ছবিতে 21166109101015176 58105 
কে প্রাধন্য দিতে গিয়ে বঙ্কিম সাহিত্যের মূল্য রস ক্ষুন্ন হয়েছে। দ্বীকার করি চলচ্চিত্র 
ও সাহিত্য এক বদ্ত নয়। গল্প এবং উপন্তাসকে চলচ্চিত্র রূপ দিতে গেলে অনেক 
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অদল বদল করতে হয় । এই অদল বদল করতে গিয়েই অক্ষম পরিচালকের! অনেক 
ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন, এরপর হচ্ছে চিত্রনাট্য রচনায় ক্রটি। বঙ্কিমচজের কাহিনীর 
মধ্যে সভবনা প্রচুর আছে। তার কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা আছে, অলৌকিকতা 
আছে, ঘটনার চমৎকারিত্ব আছে য| চলচ্চিত্রের কাহিনীর অন্যতম উপাদান। 
কিন্ত চিত্রনাট্যকারের! এই সমস্ত উপাদানগুলিকে ঠিক মত কাজে লাগাতে 
পারেননি । বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার! মঞ্চনাট্য বীতিকে চিত্রনাট্যে গ্রহন করেছেন। 
এরপর আসে অভিনেতা অভিনেত্রীদের ব্যর্থতা, বঙ্কিমের ভ্রমর, রোহিনী, স্ধমুখী, 
গোবিন্দলালকে কেহই যথার্থ ভাবে তাঁদের অভিনয়ের দ্বায় পর্দায় হাজির করতে 
পারেননি । 

বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর চলচ্চিত্রে ব্যর্থত৷ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর আরেকটি 
অভাবের কথ! এসে যায়। দেখা যাঁয় সেই কাহিনীই চলচ্চিত্রে বেশি জমে ওঠে যে 
কাহিশীর মধ্যে বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার ঘটে অদ্ভুত সংমিশ্রণ । এই গুণেই শরৎ 
সাহিত্য এবং শরৎ সাহিত্যের চিত্রায়ণ এত জনপ্রিয় হয়েছে । বঙ্িমচন্দ্রের কাহিনীর 
মধ্যে এই সংমিশ্রন শরৎচজ্জ্রের মত ঘটেনি । চলচ্চিত্রের কাহিনীর একটি বৈশিষ্ট 
হোল 10876 1১911০1 এর জগৎ্। এই [8810 0০11০? এর জগৎ বঙ্কিম সাহিত্যে 
কিছু কম। এই কারণেই বোধ হয় বহ্কিমের ভ্রমর, স্থ্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, প্রতাপ, 
রজনী, গোবিন্দলাল, রাজসিংহকে সাধারণ দর্শক পর্দায় আপনজন করে নিতে পাবে 
না। কেমন যেন একটা দুরত্ব থেকেই যায়। 


২ 
বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন লেখকবৃন্দ 
রমেশচজ্দ্র ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
(ক) নির্বাক যুগ 


বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক আরও কয়েকজন উঁপন্তাসিকের কাহিনী নিয়ে নির্বাক 
যুগে ও সবাক যুগে চলচ্চিত্র রচিত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে রমেশচন্্র দত্ত ও 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অন্ততম। 

রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ রাজকর্মচারী, প্রতুতাত্বিক ও 
এতিহাসিক রচনাকার । বাংল! সাহিত্যে রমেশচন্দ্রের খ্যাতি এ্রতিহাসিক উ্পস্তাসিক 
হিসাবে । তার চারখানি এতিহাসিক উপন্যাস “বঙ্গবিজেতা” ( ১৮৭৪ ", 'মাধবী 
কহ্কণ” (১৮৭৭), “মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত” (১৮৭৭ ) এবং “রাজপুত জীবন সন্ধা: 
(১৮৮৯ ) বিখ্যাত। 

বাংল। চলচ্চিত্রের সুচনাকালে রমেশচন্দ্র জীবিত ছিলেন__কেননা রমেশচন্দ্রের 
মৃত্যু ঘটে ১৯০৯ সালে কিন্তু তীর মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর লেখ? এঁতিহাসিক 
উপন্বাঁস “মাধবী কক্কণের” চলচ্চিত্রে বূপায়ণ ঘটে । ১৯১২ সালে ম্যাভান জ্যোতিষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় “মাধবী কঙ্কণের” চলচ্চিত্র রূপ দেন! মাধব" কম্কণ 
ম্যাভানের শেষ নির্বাক চিত্র । মাধবী কম্কণের মত এতিহাসিক উপন্তাসকে চলচ্চিত্রে 
রূপায়িত কর] সে যুগে দত্বর মত কঠিন কাজ ছিল। যাই হোক, ম্যাঁডান কিন্তু এই 
ছবিতে সার্থকতা অর্জন করেছিলেন। 

টেনিসনের [100০1 4১109 কবিতার ঘটনার আদর্শে মাধবী কঙ্কণের 
কাহিনী পরিকল্পিত হয়েছে । এর পটভূমিকায় এঁতিহাপিক তথ্যের সমারোহ 
থাকলেও মানবজীবনের সখ, দুঃখ ও বিরহ মিলনের প্রতি লেখকের দৃষ্টি নিবদ্ধ 
হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ শ্রীশ ও হেমলতাকে কেন্দ্র করে যে ত্রিভূজ স্থ্টি হল তার 
শোকাবহ পরিণাম বর্ণনাক্স রমেশচন্দ্র অতিশয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন । যতদূর 

ংবাদ পাওয়া] যার এই সমস্ত চরিত্রে সেদিন ধার] রূপ দিয়েছিলেন তারা হলেন 

ভা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মমতাজ বেগম, ললিতা প্রমুখ। 
এদের অভিনয় হয়েছিল অনবচ্য। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নগেন্দ্রনাথ, জয় নারায়ণের 
প্রী এবং শ্রীমতী মমতাজ বেগমের অভিনয়» মনে রাখবার মত হয়েছিল। এরা 
উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছিলেন। বাদ বাকীর1 চলনসই 
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অভিনয় করেছিলেন। জ্যোতিষবাবু নির্ধাক যুগে যে ক-খানি সার্থক ছবি স্ব 
করেছিলেন তার মধ্যে মাধবী কঙ্কণ অন্যতম বলে গণ্য হবে। সে কারণে ছবিটি 
সম্পর্কে প্রথ'সা করে চিত্রপণ্রী পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন--"সাধারণত খুব উচুদরের 
বিশেষজ্ঞ না হলে এঁতিহাসিক উপন্যাস অবলম্বন করে ছায়াছবি তুলে বিশেষ সার্থক 
হন না। কারণ এতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে প্রত্যেককে দেখাবার অনেক দ্গিনিস 
থাকে। এ কারণেই বাংলাদেশে এর আগে যে ক'খানি এতিহাসিক ছবি তোল 
হয়েছে, তার মধ্যে সব ক'থানিই হয়েছে নিক্ষল, বাজে বললেও বোধ হয় অন্যায় 
হয় ন1। কিন্ত “মাধবী কঙ্কণ আমাদের এদিক থেকে মোটেই নিরাশ করেনি  ববং 
শ্রীজ্যোতিধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধায়ে চিত্র গাথা এবং স্থ-সম্পাদনার গুণে ছবি হয়ে 
উঠেছে চলনসই ।.'-.*.মাঝে মাঝে টেকনিকলার এফেক্ট দিয়ে প্রয়োগশিল্পী মশাই 
স্থরুচির পরিচয় দিয়েছেন ।”৯ 

বাংল! সাহিত্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমকাল'ন 
উপন্যাসিক। তিনি স্বর্ণলতা ( ১৮৭৪ ) উপন্যাস লিখে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছিলেন এবং জনপ্রিয়তায় বঙ্ষিমচন্দ্রকেও কিছুকাল ম্লান করে দিয়েছিলেন 
হ্র্ণলতার অভিনয় সংস্করণ “সরলা” কলকাতা ও গ্রামে শত শত রজনী ধরে অভিনীত 
হয়েন্ছল।--উনবিংশ শতাব্দীর একান্নবর্তী পরিবারের ভাতৃবধূদের স্বার্থপরতা ও 
কলহের ফলে শশীভূষণ ও বিধৃভূষণ ছুই ভাইয়ের সংসারে কি ভাবে ভাঙন ধরল, 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বধূ প্রমদার নীচতা৷ ও ক্রুরতায় কনিষ্ঠ ভাইয়ের স্ত্রী সরল! মুখ বুজে 
কত ছুঃখ লহা করল, এই সমস্ত সহজ সরল করুণ রসের কাহিনী লেখক নিপুন 
সহানুভূতির দ্বার একেছেন। 

সরল৷ নাটকের মঞ্চে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে ম্যাডান কোম্পানী ১৯২৮ সালে 
এটির চিত্ররূপ দ্েন। ছবিখানি পরিচালন] করেছিলেন প্রির়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় । এতে 
অভিনয় করেছিলেন ছুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র মিত্র, শৈলেন, চিত্বরঞন 
গোন্বামী, সীতা, রাণীহ্ন্দরী, মনোরমা। ছবিটি সম্পর্কে নাচঘর (৫ম বর্ষ) 
লিখেছিলেন_“ম্যাডান কোম্পানীর নতুন ছবি লরলার কথা অনেকেরই মুখেই 
গুনেছি। ছবিখানি আমর। দেখিনি, তার স্ভাল মন্দর কথাও আমর! জানি না” ।-- 
তবে যতদূর জানা যায় ছবিখানি মাষুলী ধরনের হয়েছিল । | 

(খ) সবাক যুগ $ 

সবাক যুগেও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "সরলার চিত্রনপ দেওয়া 
হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। চিত্ররূপ দিয়েছিলেন ফাস্ট” ন্যাশন্যালের পক্ষে 
চারু রায়। চাকু রায় পরিচালিত সরল! চিত্রথানি মোটেই রসোতীর৭ণ ছবি হয়নি। 
এ ছবির সমালোচন! প্রসঙ্গে তৎকালীন ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন__ 
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সরলার কাহিনী পুরোনো হলেও--তাকেও দর্শকের চিত্তগ্রাহী করে তোলা 
যেত। কিন্তু চিত্র পরিচালক সে ধার দিয়ে যাননি । চিত্র পরিচালক কাহিনীটিকে 
দর্শকের সামনে হাজির করেছিলেন রঙ্গমঞ্চের টেকনিকে, চলচ্চিত্রের টেকনিকে 
নয়। কাহিনীটির মধ্যে গতির একান্ত অভাব দেখ! গিয়েছিল। ছবির ঘটনাপ্রধাহ 
এগিয়ে ছিল অত্যন্ত মন্থর গতিতে । ছবির মধ্যে অবাস্তব এবং অপ্রয়োজনীয় 
ঘটনার সমাবেশ ঘটানোর জন্যে ছবিখানি হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত একঘেয়ে ধরনের | 
ছবির শেষের সিকোয়েন্সটিকে পরিচালক এমন ভাবে হাজির করেছেন যাতে করে 
ছবিখানির পরিসমাপ্তি ঘটেছিল অযথা তাড়াহুড়োর মধ্য দিয়ে । 

ছবির অভিনয়াংশে ধার! ছিলেন, তীর! মোটামুটি পারদশিতার পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন। এ+দেরই মধ্যে প্রমোদার তৃমিকায় প্রভার অভিনয় অত্যন্ত প্রশংসনীয় 
হয়েছিল । প্রমোদ! চরিত্রের নীচতা, দীনতা৷ ও ছোট জায়ের প্রতি তার হিংন্থটে 
রূপটি প্রভার অভিনয়ের মারফৎ চমৎকার ফুটে উঠেছিল । শশীভূষণের এবং বিধূ- 
ভূষণের ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করেছিলেন মনোরঞ্রন ভটাচার্ধ এবং নবাগত 
অভিনেতা তারাকুমার ভট্টাচার্য । এরাও চরিত্র ছুটিকে যথাযথ ফুটিয়ে ছিলেন। 
সরলার ভূমিকায় সরলার অভিনয় স্ৃবিধের হয়নি। এছাড়া তিনি এই ভূমিকার 
উপযুক্ত ছিলেন না। গদাধর চন্দ্রের চরিত্রে স্বনামধন্য অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী 
ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তার অভিনয় দর্শকের মনে রেখাপাত করতে পারেনি। 
নীলকমলের চরিত্রে কৃষ্ণধন মুখার্জী ভাল অভিনয় করেছিলেন। শ্ঠামার ভূমিকায় 
মনোরম! এবং দিগন্বরীর ভূমিকায় স্থশীলার অভিনয়ও চমৎকার হয়েছিল । 

শব্দযন্ত্রের কাজ ভাল হয়নি। তার চেয়ে বিভূতিদাসের আলোকচিত্র গ্রহণের 
কাজ ভাল হয়েছিল। স্থ্কুমার মুখার্জার সংগীত পরিচালনাও বিশেষ প্রশংসনীয় 
হয়নি । সেট এবং সাঞ্জসজ্জা মোটামুটি রকমের হয়েছিল। যাই হোক তারকনাথের 
“সরলা একটি উল্লেখযোগ্য ছায়াচিত্র হয়নি। 


গ্র্ঁ 
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রবীন্দ্রনাথ 


(ক) নির্বাক যুগ 


রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমস্ত জীবন জুড়ে । বঙ্গদংস্কৃতির সর্বাঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের 
ছাপ। বাংলা চলচ্চিত্র বঙ্গ সংস্কৃতির এক নবতম যান্ত্রিক যৌজন]। বাংল! চলচ্চিত্র 
তাই রবীন্দরছাপ অস্কিত। রবীন্দ্র কাহিনী বাংলা চলচ্চিত্রের পু্টিসাধনে বিশেষ 
ভাবে সহায়ক হয়েছে কি নির্বাক যুগে আর কি সবাক যুগে । সবাক ছায়াছবির ছুই 
মুগেই চলচ্চিত্র আষ্টারা কাহিনীর জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে হাত পেতেছেন বারে 
বারে। 

বাংল! চলচ্চিত্র শুরুর যুগ থেকে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প রবীন্দ্র ভাবরসে সিঞ্চিত। 
সেই নির্ধাক যুগে ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রকাহিনী “মান ভঞ্গনের' চিত্ররূপ দেন নরেশচন্দ্ 
মিত্র। অভিনায়াংশে ছিলেন তৎকালীন লক্বপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর।-__ছুর্গাদাঁস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্ত্র মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, নীলিমারাণী 
প্রমুখ । বলা যায় বাংল! চলচ্চিত্রে এটাই প্রথম রবীন্দ্রচনা। তখন ইংরাজী 
শিক্ষার যুগ । প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল । আর নতুন 
চিশ্বাধারার বাহক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । তরুন চিত্র পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র, রবীন্দ্র 
রচনার ছুঃসাহসী চিত্রৰপ দিলেন। তারপর ১৯২৯ সালে শ্বনামধন্য শিশির কুমার 
ভাছুভীর পরিচালনায় কবিগুরুর “বিচারক” ছবিতে অভিনয় করেন যোগেশ চৌধুরী, 
কস্কাবতী, শেফালিকা এবং শ্বয়ং শিশিরকুমার | ছবিটি প্রযোজনা করে ইন্টার্ণ ফিল্স 
পিপ্তিকেট। ছবিটির চিত্রগ্রহণ করেন নীতিন বন্থ। 

১৯৩০ সালে ম্যাভান প্রযোজিত ও মধু বস্থুর পরিচালনায় যথাক্রমে 
মুক্তলাভ করে কবিগুরুর 'গিরিবালা' ও প্দালিয়া । মধুবস্থ পরিগলিত 
£গিরিবালা' ও “দালিয়া” সে যুগের ছুইটি নিঃসন্দেহে শিল্পোতীর্ণ চিত্র বলে 
গণ্য হবে। বাংলা চলচিত্রকে ধারা শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করবার চেষ্টা 
করেছিলেন-_মধু বন্থ নিঃসশ্বেহে তাদের অন্যতম । মধু বন্থ ছবি দুটিকে নিষ্ঠার সঙ্গে 
পরিচালনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শ্বয়ং এই দুইটি ছবির 9০19 দেখে 
দিয়েছিলেন এবং ছবিখানি দেখে প্রশংসা করেছিলেন। এর থেকে এটাও প্রমাণ 
হয় যে রবীন্দ্রনাথ এই শিল্পটি সম্পূর্কে কতখানি আগ্রহী ছিলেন। 

নিধাক 'গিরিবালা ছবি সম্পর্কে পরিচালক মধু বস্থ তার ম্মতিকথায় 


১১ 


বলেছেন-********এব কিছুদিন পরে গুরুদেব বিদেশ থেকে ফিরে এলেন । এদিকে 
গিরিবালার মুক্তি ঘোষিত হোল ক্রাউন সিনেমায় ( বর্তমান “উত্তরা” )। গুরুদেবকে 
প্রথম দিনই আমি নিয়ে এলাম ছবি দেখাতে । দোতালার একটি বক্সে গুরুদেব 
বসে ছবি দেখতে লাগলেন। আমি খুব অস্থির এবং উত্তেজিত ভাবে কাছাকাছি 
ঘুর ঘুর করতে লাগলাম। 

ছবি শেষ হলে তিনি আমায় আশীর্বাদ করে বললেন যে, তার ভালই 
লেগেছে। নরেশ মিত্র একটি ছৃষ্ট লোকের ভূমিকায় অভিনয় করে'ছলেন-_ নবেশ 
বাবুর অভিনয়ই গুরুদেবের সব থেকে ভাল লেগেছিল। পরিচালকন্ধপে প্রথম 
আসরে নেমে যে সকলকে খুশী করতে পেরেছিলাম, সবার ওপরে গুরুদেবের 
আশীর্বাদ পেয়েছিলাম, তাতেই মনে বেশ জোর পেলাম । 

“গিরিবালা” বেশ কিছুদিন চলেছিল ক্রাউন সিনেমায় । কাগঞ্জে কাগজে 
সুখ্যাতি বেরিয়েছিল প্রচুর ।”১১ 

'গিরিবালা? চিত্র সম্পর্কে বায়স্কোপ পিক সমালোচন৷ প্রসঙ্গে বলেছিলেন__ 
"সম্প্রতি এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এতে শ্রীযুক্ত মধু বোসের কৃতিহের পরিচয় 
আপনার পাবেন। আমাদের দেশে যথেষ্ট অক্থবিধা সত্বেও আলোকচিত্র যে এত 
সুন্দর হতে পারে এর পূর্বে তা আমরা কল্পনা করতে পারিনি। গিরিবালায় 
গোপীনাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীযুক্ত ধীরাজ ভটাচা। ছায়ালোকের 
এই নবীন শিল্পীকে আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। গোপীনাথের বন্ধু 
সৃষিকেশের ভূমিকালিপি গ্রহণ করেছেন-_ সর্বজন পরিচিত আমাদের যশম্থ্ী 
অভিন্তে1 নরেশ মিত্র। খিরিবালার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ইন্দিরার অভিনেত্রী 
শ্রীমতী ললিতা! দেবী ।”৯২ গিরিবাল! চিত্রে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন যতীন 
দাস। 

মধু বন পরিচালিত ম্যাডানের 'দালির ছবিখানি ক্রাউনে মুভি" পায় ৪৬. ৭. 
৩* তারিখে । ছবিতে অভিনয় করেছিলেন-_রাজহন্স, কাতিক প্রমুখ । আলোক 
চিত্র শিল্পী ছিলেন যতীন দাস। 

এর পর ম্যাডান প্রযোজিত নৌকাডুবি ছবিধানি ১৯৩১ সালে কর্ণওয়ালিশে 
মুক্তি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের এই রোমান্দ ধর্মী উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয় ১৯০৬ 
সালে।__নৌকাডুবির ফলে রমেশ নামে এক যুবক কোনক্রমে রক্ষা পায়। 
তার চেতনা ফিরে এলে সে দেখতে পেল তার পাশে রয়েছে কমল! নামে 
সন্ত বিবাহিতা এক নববধূ । সন্ত বিবাহিতা কমল! বিয়ের পর শ্বামীকে ভাল করে 
দেখেনি। তাই সে রমেশকেই তার স্বামী বলে মনে করল। এদিকে রমেশ 
হেমনলিনী নামে আরেকজন তরশীকে ভাল বাসত। সেই কারণে কমলাকে দুরে দূরে 
রাখুত। সে কখনও কমলাকে নি স্ত্রী বলে*্মনে করেনি ও ব্যবহারও করেনি । 
এরপর নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে নলিনাক্ষ_কমলা ও রমেশ- হেমনলিনীর 


গশ 


মিলন হোল ।-_রবীন্দ্রনাথের নৌকাড়ুবির এই কাহিনীর চিত্রকূপ দিতে অগ্রসর 
হয়েছিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র ম্যাডানের পক্ষে ১৯৩২ সালে। 

নরেশবাবুর এই চিত্রথানি দেখে চিত্রপঞ্ধী পত্রিকা হতাশ হয়ে বলেছিলেন-_ 
“নরেশ বাবুর ওপর আমাদের প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল।_-অনেক আশ! নিয়েই ছবিঘরের 
দরজায় গিয়েছিলাম । কিন্তু ছবি দেখে সে শ্রদ্ধা আমাদের জলাঞ্ুলি দিতে হয়েছে। 
চিত্র-গাথা বলে যে কোনও বস্তর দরকার হয় ছায়াছবি তোলার সময়, তা যেন 
নরেশবাবু অস্বীকার করেন। উনি এমনভাবে ছবি তুলেছেন, যেন উপন্যাসের একটি 
পঙক্তি বাদ ধিলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এভাবে ছবি তোলে বটে বাংলা 
দেশে অনেকে, শেষে সম্পাদনায় তার অধিক বাদ যায়| নরেশ বাবু সেরকম বাদও 
দেননি । ফলে ছবিখানি দাড়িয়েছে ১৯ রীলে। এ দীর্ঘ সময় যে আমাদের কী ভাবে 
কেটেছে তা ভগবানই জানেন ।৮৯৩ 

নরেশবাবুর চিত্রখানিতে উপন্যাসকে পুঙ্খান্ুপুঙ্খ রূপে অনুসরণ করার ফলে 
ছবিথানির চিত্ররস ক্ষ হয়েছিল। কিন্তু তিনি তার এই ব্যর্থতা পুষিয়ে দিয়েছিলেন 
আলোক চিত্রগ্রহণে ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিভিন্ন চরিত্রে রপায়ণে। আলোক 
চিত্র শিল্পী ছিলেন যতীন দাস । নৌকাডুবির আলোকচিত্র হয়েছিল অতি মনোরম। 
প্রকূতির পরে নির্ভর করে যে কত স্ন্দর কাজ কর] যায় তা এই ছবিখানি তুলে 
আলোকশিল্পী যতীন দাস আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ঝড়ের দৃশ্টাটিতে যে 
উচ্চাঙ্গের কাছের নমুনা পাওয়৷ গিয়েছিল, তা যে কোন পাশ্চাত্য ছবির সমতুল্য 
হয়েছিল । 

অভিনয়ের দিক থেকে কোন পুরুষ অউনেতাই নিরাশ করেননি। শ্রীধীরাজ 
ভট্টাচার্ধ, শ্রীনরেশ মিত্র এবং কনকনারায়ণ প্রথম শ্রেণীর সংযত অভিনয় 
করেছিলেন। স্ত্রী ভূমিকাগুলির মধ্যে শ্রীমতী শাস্তি গুপ্ধার হেমনলিনী প্রত্যেকের 
প্রাণেই ছাপ মেরে দিয়েছিল । ওকে মানিয়েছিল চমৎকার । শ্রীমতী শিশুবালা 
আর দেববালার অভিনয় হয়েছিল চলনসই। কমলার ভূমিকায় স্থশীলা দেবীর 
অভিনয় তত প্রশংসনীয় হয়নি ।. যাই হোক নির্বাক যুগে যে কটি রসোতীর্৭' ছবি 
হয়েছিল তাঁর মধো নৌকাডুবি চিত্রটি অন্যতম বলে গণ্য হবে। 

এই যুগে বিসজ্জন নাটকের চিত্র্ূপ দিয়েছিলেন ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোং ।-- 
নির্বাকযুগে যে তিনজন চিপ্ন পরিচালক রবীন্দ্র কাহিনীকে পর্দায়, প্রতিফলিত করে 
বিখ্যাত হয়েছিলেন তারা হলেন নাট্যচার্ধ শিশির কুমার ভাছুড়ী, নটশেখর নরেশ 
চত্্র মিত্র ও মধু বন্থু। সে যুগে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকে পর্দায় রূপায়িত কর! দস্ভর 
মত কঠিন কাজ ছিল। 

(খ) সবাক যুগ 

এরপর সবাক যুগ। ১৯৩১ পাল থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
চিরকুমার সভা (১৯৩২), নটার পৃজা (১৯৩২), চোখের বালি ( ১৯৩৮) 


খ্ঠ 


গোর] ( ১৯৬৮), শোধবোধ (১৯৪২) শেষরক্ষা! (১৯৪৪) চলচ্চিত্রে কপারিত 
হয়। 

সবাক যুগে নিউ থিয়েটার্সের পক্ষে স্থ-সাহিত্যিক প্রেমান্কুর আতথাঁর পরিচালনায় 
“চিরকুমার সভাতে'ই দর্শকগণ প্রথম রবীন্দ্র রচনাকে পর্দায় পাঠ করল। “চিরকুমার 
সভ।” (১৯২৬) রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ট প্রহসন । চিরকুমার সভার চিরকুমার- 
দের ভ্ষের প্রতিজ্ঞা কি ভাবে কিশোরীদের অদৃষ্ঠ স্পর্শে নস্যাৎ হয়ে গেল, তারই 
এক কৌতুককর কাহিনী এতে দেখানো হয়েছে । “চিরকুমার সভার সর্ধ প্রধান 
গুণ এর অর্থময় ধ্বনিময় সংলাপ। এ সংলাপগুলি যেন বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় 
ঝকমক করছে। 

__বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব রস রচনা] কিন্তু পর্দার গায়ে যে মতি 
নিয়েছিল তা৷ দেখে ধার! চিরক্ুমার সভার নাটকখানি পডেননি বা মঞ্চে অভিনয় 
দেখেননি, তীর] সেদিন এই ছবির মধ্যে খুব বেশি রসের সন্ধান পাননি। তার প্রথম 
কারণ হচ্ছে 'চিরকুমার সভা ছায়াছবির গল্প নুয়। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে চিত্র 
নাট্যকার ও পরিচালকের ক্রুটি। চিত্রপঞ্জী পত্রিকা প্রেমাঙ্থুরবাবুর পরিচালনার ত্রুটি 
সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন--“চিরকুমার সভা” দেখে বোঝা! গেল 
প্রেমান্কুরবাবুর 9০:50. 9০56 কোন রকমই নেই। “চরকুমার সডা” ছায়াছবির 
শল্প না হলেও কোন প্ররূত রসিক লোকের হাতে পঙলে, যে একথানি সুন্দর 
হাশ্রসাত্মক ছবি তৈরী করা যেত এ বিষয়ে আমর! নিঃসন্দেহ।**-...প্রেমাস্থুরবাবু 
“চিরকুমার সভা? নাটকের কয়েকটি অংশ বাদ দেওয়। ছাড়া আর কোনও অদল বদল 
করেননি । সমস্ত নাটকখানি স্টেজের টেকনিকে তোলা হয়েছে । এ কারণে এবং 
বহিদৃশ্ঠের অভাবে ছবিখানি অমন প্রাণহীন এবং অসাড ।”৯৪ 

যতদুর জানা! যায় পূর্ণর ভূমিকায় দুর্গাদাম খন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত স্বন্দর অভিনয় 
করেছিলেন । * তার অভিনয় দেখে দর্শকগণ খুবই আনন্দ উপভোগ করেছিল। 
শ্রীঅমর মল্লিকের চন্্রবাবুর ভূমিকায় অভিনয়ও দর্শকগণের ভালে! লেগেছিল এবং 
'অমর মলিকও চরিঞ্জটিকে রূপ দেওয়ার জন্যে যথাপাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। 
শ্রীমনোরপ্ীন ভট্টাচার্যের রসিকের ভূমিকার এবং তিনকড়ি চক্রবর্তীর অক্ষয়ের 
ভূমিকায় অভিনয় মোটামুটি মন্দ হয়নি। শ্রীফণী বর্মার বিপিনের ভূমিকায় অভিনয় 
এবং ইন্দু মুখার্জীর শ্রীশের ভূমিকায় অভিনয় ভাল হয়নি। স্ত্রী ভূমিকাগুলির মধ্যে 
শ্রীমতী নিভাননীর অভিনয় হয়েছিল খুবই উল্লেখযোগ্য | অন্যান্যদের অভিনয় 
মোটেই উল্লেখযোগ্য হয়নি । 

এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন নীতিন বন্থ। তার আলোকশিল্পের কাজ 
হয়েছিল চলনদই। যতদূর জানা যায় তিনি রদ জমাবার আশায় “চিরকুমার সভা'তে 
প্যানোরাম শট অধিক ব্যবহার করেছিলেনশ তাতে রস বিশেষ দানা বাধেনি। 
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রসিক আর পুর্ণ এবং রদিক আর বিপিনের মধ যখন জনান্তিকে কথাবার্তা হচ্ছিল: 
তখন এ শটের মধ্য থেকে শ্রীশকে বাদ দেওয়৷ উচিত ছিল । 

এই ছবিতে শস্ব্যগ্রী ছিলেন মুকুল বঙ্গ এবং সংগীত পরিচালনার কাজ 
করেছিলেন রাইঠাদ বড়াল। এদের কাজ মোটামুটি রকমের হয়েছিল । 

১৯৩২ সালে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তৈরী হয় “নটির পৃজা” | 
ছবিটি তোলেন নিউ থিয়েটার্স এবং চিত্রায় মুক্ত লাভ করে। মঞ্চে অভিনয় কালে 
কবিগুরু শ্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। চিত্রপঞ্জী পত্রিকায় এই রকম একটা সংবাদ দেখ 
যায়--“রনীন্দ্র জননী উপলক্ষ্যে জোডার্সাকোর বাড়ীতে কয়েকরাত্রি ধরিয়া নটীর 
পূজা! অভিনীত হয়। শাগ্িনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা ও কবিগুক্ক দ্বয়ং এই অভিনয়ে 
পাদ প্রদীপের সামনে বাইর হইয়াছিলেন। আভনয় সুন্দর হইয়াছল। সম্প্রতি 
নিউ থিফেটার্স লিঃ সেই অভিনয়ের লবাক ছবি তুলিয়েছেন, শীঘ্রই প্রদশিত হইবে। 
আমরা প্রতীক্ষায় রইলাম ।”১৫ 

১৯৩৮ সালে নরেশ মিত্রের পরিচালনায় দেবদত্ত ফিলম্‌ রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 
বিশাল মহাকাবে)াচিত উপন্যাপ “গোরার+ চিত্ররূপ ধিলেন। ১৯১৭ সালে গোর! 
উপন্যানখানি প্রকাশত হয়। রবীন্দ্রনাথের গোর! শুধু বাংল সাহিত্যেরই নয়, 
সমগ্র আধুনিক ভারতী সাহিত্যেরই একটি যুগান্তকারী রচনা! । আকারে প্রকারে 
ভাবে আদর্শে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে গোরা মহাকাব্যের মত বিশাল । একটা 
সমগ্র জাতির মানসিক ভাব ছ্বন্বের কাহিনী এর বিষষ়বস্ত। গোর! উপন্যাসের 
ঘটনা বস্তও খুব ধৈচিত্র্যপূর্ণ । কষঞ্ণদয়ালবাবুর পুত্র গোরা আসলে একজন আইরিশ 
সন্তান। মিউটিনর সময় তার জন্ম হয়েছিল । জন্মের পর তার মা মার। গেলে কুষ- 
দ্য়ালবাবু ও আনন্দময়ী তাকে কোলে তুলে শিয়ে নিঙ্গ সন্তানের মত মানুষ করেন। 
গোরাও তাদের পিতামাও1] ৰলেই জানত । তারপর বহু বিচিত্র ঘটনা ও বনু 
মানসিক ভাবদ্বন্বের শেষে সে জানতে পারল যে সে আদৌ রুষ্ণদয়ালবাবুর পুত্র নয়, 
এমন কি আনন্দময়ীও তার মা নন--সে জনৈক আইরিশম্যানের সম্তান।--গোর' 
যেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকের গোটা 
ভারতবধের প্রতিভূ। প্রবল তার চরিত্র এবং প্রবলতর কঠস্বরে সে একটি কথ 
ঘোষণা করতে চাইত -_ভার তবর্ধ হিন্দুর দেশ হিন্দুর আটার আচরণ পালন করাই 
দেশ হিতৈবিতা। এর জন্তে সে সংগ্রাম করেছে। কিন্তু পরিশেষে সে জানত পারল, 
সেআদে হিন্দুনয়, এমন কি ভারতীয়ও না। গোরার মত মহা উপন্তাসকে 
চলচ্চিত্রে রূপায়িত কর! দস্তর মত কঠিন কর্ম, কিন্ত সে যুগে নরেশ মিত্র 
এই দুরূহ কর্মটি স্থুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন । গোরা একাট সার্থক 
বাংল চলচ্চিত্র হিসাবে চিরকালই গণ্য হবে। রবীন্দ্রকাহিনীর এমন সার্থক 
রূপায়ণ কি সে যুগে আর কি এ যুগে খুব কম দেখা যায় । এ ছবির প্রশংস! করে 
ইংরাজী দীপালি পত্রিক! লিখেছিলেন -- “ চ২৪91007910905 '[8£9:518 0018 
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নরেশবাবু উপ্যাসখানিকে মোটামুটি অনুসরণ করেই চিত্রনাট্য রচনা করে- 
ছিলেন। নরেশবাবু গোর! উপন্যাসের মধ্যে লঘু দিকটার দিকে কিছুট! প্রাধাস্ 
দিয়েছিলেন-_ফলে ছবিখানি সাধরণ দর্শকদের নিকট খুব উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। 
এই আনন্দ বিতরণের বেশী অংশ মিত্র মহাশয় নিজেই গ্রহণ করেছিলেন--পান্গ 
বাবুর ভূমিকায় অভিনয় করে। সেইন্জন্যে ছবির মধ্যে পান্থবাবুর চরিত্রটিতে 
প্রাধান্ত দিয়েছিলেন । ছবিতে সিপাহী বিদ্রোহের 51851) 88০1-এর সিকোয়েম্সটি 
ভাল হয়েছিল। নরেশচন্দ্র অন্যান্ত বিষয়েও রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছিলেন। 
গোরা ছবির মধ্যে যেট1 আকর্ষণীর হয়েছিল, তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ভাষা । 
রবীন্দ্রনাথের সংলাপ ছবিতে যথাযথ বজায় থাকার জন্যে ছবিখানি বিশেষ 
আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং ধারা এই সমস্ত কথ! বলেছিলেন, তারা যি আরও 
ভাল করে এবং দরদ দিয়ে কথাগুলি বলতেন, তাহলে ছবিখানি দর্শকদের আরও 
ভাল লাগত, কিন্তু তানা হলেও ছবিখানি মন্দ হয় নি। গোরা ছবির মধ্যে 
গোর] উপন্যাসের বক্তবা এবং ভাব ঠিক মতই পরিস্ষুট হয়েছিল। 

এই ছবিতে ধারা অভিনয় করেছিলেন যতদুর জান! যায় তাঁরা সকলেই 
নিষ্ঠার সঙ্গে এবং তাঁদের যোগ্যতা অগ্থ্যায়ী অভিনয় করেছিলেন। জীবন গাঙ্গুলী 
গোর! চরিত্রে অভিনয় করে চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্তে যথাসাধ্য চেষ্টা 
করেছিলেন । তাকে এ চত্িত্রে মানিয়েছিলও ভাল । চিত্রনাটো যদ্দিও তার স্থযোগ 
কম ছিল। যতটুকু স্বযোগ পেয়েছিলেন, ততটুকুই সদ্ব্যবহার করেছিলেন । পাছ- 
বাবুর চরিত্রে নরেশ মিত্র উপভোগ্য অভিনয় করেছিলেন। শ্রীযৃত রবি রায় মহিম 
চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুলেছিলেন । পরেশবাবুর শান্ত সংযত উদার চরিত্রটি 
মনোরঞ্জন ভট্রাচার্ধের অভিনয়ে পরেশবাবু জীবন্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিনয়ের 
ভূমিকায় শ্রীযুত মোহন ঘোষালের অভিনয় তুলনামূলক ভাবে কিছুটা কমজোরি 
হয়েছিল। নায়েবের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভালই অভিনয় 
করেছিলেন । 

মহিলা শিল্পীদের মধ্যে ললিতার ভূমিকায় নবাগতা অভিনেত্রী শ্রীমতী 
প্রতিমাদেবীর অভিনয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য হয়েছিল। তার ছার়াচিত্রে 
এই প্রথম অভিনয়ে যথেইই পারদিতা দেখিয়েছিলেন। তৎ্কালে তীর 
অভিনয়ের 90810)538 বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য হয়েছিল । স্থচরিতার 
ব্যথা-বেদন শ্রীমতী রাদীবালার অভিনয়ে ফুটে উঠেছিল। শ্রীমতী দেববালা হর 


বু ৮১ 


মণির ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন। আনন্বময়ীর ভূমিকায় রাজলক্্মী 
' দেবীর অভিনয় বেশ ভাল। হয়েছিল। বরদাহুন্দরীর ভূমিকা মনোরম! দেবী 
বিশেষ সৃবিধে করতে পারেন নি। যাই হোক রবীন্দ্রনাথের স্ষ্ট এই উপন্যাসের 
নারী চরিত্রগুলিকে যে ভাবে সেকালের শিল্পীর! পরিস্ফুট করেছিলেন, তা বিশেষ 

ংসার দাবী রাখে। 

গোর] ছবির আলো কচিত্রশিল্পী ছিলেন যশোবস্ত ওয়াশীকর--তার কাজ স্থানে 
স্থানে ভাল হয়েছিল। সত্যেন দাশগুপ্ের শব্খগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। এই 
ছবিতে কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত পরিচালন। সুন্দর হয়েছিল এবং রবীন্দ্র 
সংগীতগুলি সুগীত হয়েছিল । সাজসজ্জা ও দৃশ্/সজ্জার কাজও প্রশংসনীয় হয়েছিল 
এবং এর মধ্যে উনবিংশ শতকের পরিষেশ পরিস্ফুট হয়েছিল। 

এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্স প্রযোজিত ও সতু সেন পরিচালিত ১৯৩৮ সালে 
রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি” উপন্যাসের চলচ্চিত্রার়ণও মোটামুটি রসোতীর্৭ণ 
হয়েছিল। 'চোখের বালি” বাংলা সাহিত্যে রবীজ্রনাথের এক যুগান্তকারী রচনা । 
১৯০৩ সালে চোখের বালি প্রকাশিত হয়। বাংল! উপন্যাসে বঙ্কিমচন্ররের কু 
কাস্তের উইলের পর চোখের বালিতে একট বড রকমের পরিবর্তন দেখা গেল। 
চোখের বালিতে মনোবিঙ্লেষণের এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করলেন রবীন্দ্রনাথ। 
মহেন্দ্র, আশ, বিহারী ও বিনোদিনী ছুজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের জীবনের 
সমন্তা কিভাবে জট পাকিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে সেই জট মুক্ত হোল - 
সেটাই হোল এই উপন্যাসের বিষয়। এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সমাজ ও তার পারি- 
বারিক জীবনের যুগ দঞ্চিত সংস্কারে আঘাত করেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের এই জটিল মনস্তাত্বিক উপন্যাসখানিকে পরিচালক ও চিত্র- 
নাট।কার দক্ষতার সঙ্গে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং সার্থকও 
হয়েছিলেন। সাপ্তাহিক দেশ পত্রিক! প্রশংসা করে লিখেছিলেন-“প্ররূত পক্ষে 
চোখের বালি ছবি যে এভাবে সফল হইবে--এ আশা! আমরা করিতে পারি নাই। 
কেনন! একে তো! মনস্তত্বমূলক উপন্যাসকে চিত্রে তোল! অত্যন্ত কঠিন, তাহার 
উপর আবার চোখের বালির মত হুক্ম মনন্তাত্বিক উপন্যাস বাংল! সাহিত্যে নাই 
বলিলেই চলে । কিন্তু আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব যে সতু দেনের চোখের 
বালি দেখিয়া! তাহার উপর আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে । তিনি যখন ছবি 
তোলেন, তখন দর্শকদের ভুলাইবার জন্য হালকা রদিকতা আমদানী করার 
পরিকল্পনা তাহার ছিল না। এমন ভাবে, তিনি ছবিধানি তোলবার চেষ্টা করেছেন 
যাহাতে ছবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির অমর্ধাদ! ন! হয় এবং তাহার সেই চেষ্টা 
সাফল্যমপ্তিত হইয়াছে। অবশ্য এই সঙ্গে আমরা বলিয়া রাখিতেছি যে, ছবিধানি 
দেখিয়া ইহার প্রকৃত রস উপলদ্ধি কুরার মত দর্শক আমাদের দেশে খুব বেশি 
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নাই। স্কৃতরাং হাহার! প্রকৃত রপিক কেবলমাত্র ভাহারাই এই ছবির বিষয়বস্তর 
বখার্থ আদর করিবেন।*১৭ 
চিত্রনাট্যে অবশ্ত কিছু কিছু দূর্বলতা! দেখা দিয়েছিল। চিত্রের আরসতের 
দিকে এই দুর্বলতা! পরিলক্ষিত হয়েছিল। ছবিটির মধ্যে গল্পের মানসিক টানা- 
পোড়েনের দিকটা অনেক স্থানে প্রতিফলিত হয়নি । যাই হোক, চিত্রনাটো কিছু 
ক্রটি থাকলেও কঠিন মনন্তবমূলক চরিত্রগুলির অভিনয় দেখবার সময় ছবিখানি 
যাতে নিতান্ত ভারী ন৷ হয়ে পড়ে, অথচ আবার লঘু করতে গিয়ে ছবিটির স্থুর 
যাতে নষ্ট না হয, পরিচালক সতু সেন সে দিকেও নজর দিয়েছিলেন। তিনি মধ্যে 
মধ্যে নায়েবকে আমদানী করে যে একটু 1018108010 1791191 দেওয়ার চেষ্টা 
করেছিলেন, তার সেই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয় হয়েছিল । একই উদ্দেস্তে ৮ 
খানি গান দেওয়া হয়েছিল । বলা বাহুল্য গানগুলি ছিল সবই রবীন্নাথের | 
সংগীত পরিচালক অনাদি চস্ডিদারের পরিচালনায় গানগুলি শিল্পীরা বেশ ভালই 
গেয়েছিলেন । 
এই ছবির চারটি প্রধান চরিত্রে সেদিন ধারা অভিনয় করেছিলেন--তার! 

হলেন ডঃ হরেন মুখোপাধ্যায় ( মহেন্দ্র) ছবি বিশ্বাস ( বিহারী ), স্বপ্রভা মুখার্জী 
( বিনোদিনী ), ইন্দিরা রায় ( আশা )__এ ছাড়া নায়েবের ভূমিকায় অভিনয় 
করেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য । এর! সকলেই চরিত্রগুলিকে রূপ দেওয়ার জন্যে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তাদের অভিনয় সম্পর্কে উচ্ছসিত প্রশংসা না 
করলেও, কিন্ত কারও অভিনয় সম্পর্কে নিন্দা করবারও কিছু ছিল না। এরুই 
মধ্যে স্প্রতা মুখাজ! বিনোদিনীর ভূমিকায় মাঝে মাঝে অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয় 
করেছিলেন। বিহারীর ভূমিকাটি ছবি বিশ্বাস তার অভিনয় নৈপুণ্যে কিছুটা 
নিপ্রভ মনে হয়েছিল তবে গানগুলি হয়েছিল স্থন্দর। মহেন্দরের ভূমিকায় ডঃ 
হয়েন মুখার্জীও পারদিতা৷ দেখিয়েছিলেন । মনোরপ্রন ভট্টাচার্ষের নায়েবের 
ভূমিকায় [)1910966০ £61166 দেওয়] ছাড়া! - আর কিছুই ছিল না। 

এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন ননী সান্যাল এবং তশার ক্যামেরার কাজ 
বিশেষ ভাল হয়নি। মধু শীলের রেকডিং উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। দৃশ্ঠসঙ্জা এবং 
সাজসজ্জাও যথাযথ হয়েছিল। সম্পাদনার কাজ বিশেষ ভাল হয়নি। যাই হোক 
এই ছবিতে কিছু কিছু ক্রটি থাকলেও ছবিখানিকে সে যুগে রবীন্দ্র রচনার একটি 
সার্থক চলচ্চিত্রায়ণ হিসাবে আমর! গ্রহণ করতে পারি। 

নিউ থিয়েটার ১৯৪২ সালে সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 
'শোধবোধ' নাটকের চিত্ররূপ দিলেন । শোধবোধ ( ১৯৩৩) ববীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 
কর্মফলের নাট্যরপ। 

সতীশযব্যারিস্টার লাহিড়ী সাহেবের মেয়ে নুলিনীর সঙ্গে লরেটোয় পড়াকালীন 
প্রেমে পড়ল। সে ব্যারিস্টাবের বাড়ীর বিলাতিরানার আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলতে 
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চায়। সতীশের বাবা! কড়া ধাতের মাচুষ--তিনি এসব নফল সাহেবীয়ানা পছন্ . 
করতেন ন|। বিস্ত সতীশের মা ও মামিমা তার এই বিলাসিতার রসদ জোগাতে 
লাগল। শেষে নিঃসন্তান মামী স্থকুমারীর একটি সন্তান হওয়াতে মামার কাছে 
সতীশের আর আদর রইল না । এরপর সতীশ হঠাৎ একদিন অফিসের তাল! ভেঙ্গে 
১৫ হাঁজার টাক! এনে মামার পায়ের কাছে ফেলে দিল এবং গ্রেধার হোল। সেই 
মুহূর্তে নলিনী মৃ্তিময়ী করুণার মত তার যথাসর্বন্ব দিবে সতীশকে বাচাতে এল। 
এখানে রবীন্দ্রনাথ নকল সাহেবীয়ানাকে ব্যঙ্গ করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন 
খাটি প্রেম কেতাছুরঘ্ত আদব-কায়দার অপেক্ষ। রাখে না। 
নবাগত পরিচালক লৌমেন মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথের এই কাহিনীর চিত্রে 

রূপাযণ সম্পর্কে দীপালি পত্রিকা লিখেছেন--*0136 05৬ 10150001 900206 
10010061165 1089 10806 ৪ 01: 1081 1106 108 012 01)6 ৫৮০০৩ 
8107, 9100 00091061105 015 91010 6006 (1.6 00166 ৩৪1 01019 ) 
ত10) 10) 10101) 106 190 0 ঠি0151) 00০6 19100016, 106 1958 15100760 ৪, 
090:00815 20০0৫ 2০০০1) 01111719616 29 2, ৮151061010০ 70688. 
0130106. ৬1৩ 8110010 00৮6৩111106 10100 00 0০ 18016 091510] 10 1088 
(10015 2951670)61069 6221011)5 50185 ০1 006 2810 (09 1085৩ 10 
0169 1060 1019 108100 ৮2106016১,১৮ 

সৌমেনবাবুর প্রথম ছবি হিদাবে এই ছবির মধ্যে কিছু ক্রটি থাকা সব্বে 
ছবিখানি মোটামুটি ভাল হয়েছিল। ছবির মধ্যে কথার কিছু বাড়াবাড়ি দেখা 
গিয়েছিল। কিছু সংগীত বিশেষ করে শেষের সংগীতটি নাটকীয় কাহিনীর অগ্রগতিতে 
কিছুট। ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল।-_যাই হোক এই ছবিতে সেদিন যারা অভিনয় 
করেছিলেন, তীর প্রত্যেকেই স্থঅভিনয় করেছিলেন। এই ছবিতে নায়িকা 
নলিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রীলেখা দেবী। তিনি নলিনী চরিত্রটিকে 
ফুটিয়ে তোলার জন্য ঘথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। লরেটোয় পড়া ইংরাজী ভাবাপন্ন 
ব্যারিস্টার দুহিতার রূপটি তার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে চমৎকার ফুটে উঠেছিল। 
কিন্তু নায়ক সতীশের ভূমিকায় ভাু বন্দ্যোপাধায়ের অভিনয় ভাল হয়নি। তাকে 
এই চরিত্রে ভাল মানায়নি এবং তাপ অভিনয়েঘ আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। 
মিঃ নন্দীর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় যথাযথ হয়েছিল এবং তিনি দর্শকের 
প্রশংসাও কুড়িয়েছিলেন। সতীশের মামিমা স্থকুমারীর চরিত্রে স্থপ্রভা 
মুখোপাধ্যায়ের এবং মেসোমশাই শশধরের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয়ও 
হয়েছিল চমৎকার | রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্মখ, এবং ইন্ু মুখার্জার মিঃ লাহিড়ীর 
অভিনয়ও উল্লেখযোগা হয়েছিল। চারুর ভূমিকায় শিলা হালদারের আভিনয় 
মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। , 

এই ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন স্ুধীন মজুমদার এবং শব্বগ্রহণ 
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করেছিলেন অতুল চট্টোপাধ্যায়। এদের কাজের মধ্যেও নিউ খিরেটার্সের মর্যাদা 
রক্ষিত হয়েছিল৷ 

১৯৪৪ লালে চিত্রভারতী রবীন্দ্রনাথের “শেষরক্ষা* রঙ্গ নাটকটি ছায়াচিত্রে 
রূপারিত করলেন । ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছিলেন শ্রীপন্তপতি 
চটোপাধ্যায়। 

“শেষরক্ষা' (১৯২৮) রবীন্দ্রনাথের প্রহসন “গোড়ায় গলদের” অভিনয়যোগ্য 
নাট্যসংক্করণ। শেষরক্ষা রবীন্দ্রনাথের বহু অভিনীত একটি জনপ্রিয় কমেডি । 
নাটকটির মধ্যে রয়েছে চন্তর এবং কান্তর অল্নমধুর দাম্পত্য জীবন, বিনোদ-কমলের 
অর্থসম্তা তাড়িত মিলন বিচ্ছেদময় সম্বন্ধ এবং গদাই ও ইন্দুর তুল-্রাস্তি মধুর 
প্রেমাছরাগ। 

করিগুরুর মঞ্চসফল শেষরক্ষা নাটকের চলচ্চিত্র সংস্করণও উল্লেখযোগ্য হয়েছিল । 
এই ছবির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল বিভূতি লাহার ক্যামেরার কাজ এবং 
যতীন দতের শবগ্রহণ। তাদের কাজের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তৎকালীন ইংরাজী 
বীপালী পত্রিকা বলেন--]1015 58051015 015060 0129 5৪133 001 19 
09800078102) 73101)061 1.901)9, 810 ঠ0৩ ৫1160001 29801990 01380651165 
৩৪10৯ ০1 21190010 2100 10181555. 7613 6009115 /১-1 892,19০ ০01 9016 
18819 20৫1০-৪18101090 2006100) 01০0016 001 1310) 00০ 01016 80969 00 
35 8০17৫ 180611)601 0 7911 11719”১৯ চিত্রনাট্যের মধ্যে চিত্রনাট্যকার 
কবিগুরুর উইট এবং হিউমার রসের সংলাপগুলি যথাযথ বজায় রেখেছিলেন । 
ছবির মধ্যে সঙ্গীতগুলি স্প্রযুক্ত হয়েছিল এবং অনাদি দস্তিদারের পরিচালনায় 
খববীন্ত্র সংগীতগুলি এই ছবির একটি বিশেষ সম্পদ বলে গণ্য হয়েছিল। সর্বোপরি 
পরিচালক চিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর অমর্যাদা করেননি । 

এ ছবির অভিনয় প্রসঙ্গে পশুপতিবাবু বলেন যে এ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন 
বিজয়। দাস, পদ্ম! দেবী, অমর মল্লিক, হীরেন বস্থ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভা, 
ঝেবা, মনোরঞ্জন ভটাচাধ্য, মনোরম (ছোট ), বিপিন মুখার্জী, আশালতা, মিহির 
ভট্টাচার্য, নরেশ বন্থ, বীরেন ভঞ্জ, কালিদাস মুখোপাধ্যায়। এর! চরিক্রাহ্্যায়ী সকলে 
অভিনয় করার চেষ্টা করেছিলেন । শিবচরণ ডাক্তারের ভূমিকায় অমর মল্লিক আপন 
স্বাভাবিক দক্ষতায় ভূমিকাটিকে বেশ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কমলমণির ভূমিকায় 
পল্পা দেবীর অভিনয়ও ভাল হয়েছিল | নবাগত! বিজয়া দাশ শিক্ষার ছাপট! ফুটিয়ে 
তুলতে সক্ষম হলেও অভিনয়ে তেমন নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেননি । বাচন 
ভঙ্গি সুষ্ঠু, কিন্তু থরে মিষ্টতার অভাব। হীরেন বসু গদাইয়ের ভূমিকাটিতে রস 
সঞ্চার করেছিলেন । রেবার ক্ষান্তমণিও উপভোগ্য হয়েছিল। 

১৯৪৭ সালে বন্ধে টকীজ নীতিন বস্থুর পরিচালনায় 'নৌকাড়ুবি” প্রষোজন। 
করেন। বন্ধেতে নিথিত রবীন্দ্রনাথের এই উপস্ী'সটির চিত্ররপ একটি সার্থক বাংলা 
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চিত্র হিসেবে গণ্য হয়েছে । এ সম্পর্কে লাঙ্তাহিক দেশ পত্রিক! প্রশংসা করে 
লিখেছিলেন__ ৃ 
“রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি সার্থক ভাবে চিত্রে রূপান্তরিত করার জন্তে চিত্র- 
নাট্যকার সজনীকান্ত দাস ও পরিচালক নীতিন বন্থ প্রশংসার দাবী করতে পারেন। 
সিনেমা! টেকনিকের ধুয়। তুলে তারা কোথাও রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর অমর্ধাদা 
করেননি দেখে খুশী ছলাম। চিত্র কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথকে খু'জে পাবার জন্যে কষ্ট 
স্বীকার করতে হয় না। মূল কাহিনীকে অন্ুদরণ করে সহজ ্থচ্ছন্দ গতিতে 
ছবিখানি চক্পম পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। ছবিখানিতে আর একটি জিনিসও 
সহজে চোখে পড়ে। এই চিত্রে যার! অভিনয় করেছেন তাদের কারও মধ্যেই মঞ্চ 
ঘে'বা অভিনয়ের স্পর্শ পাওয়1 যায়নি ।”২০ 

এই ছবিতে সেদিন ধার অভিনয় করেছিলেন, তারা হলেন__মীর1 সরকার 
( হেমনলিনী ), মীরা মিশ্র ( কমলা ), অভি ভট্টাচার্য ( রমেশ ), পাহাড়ী সান্যাল 
(অক্ষয়) বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বনলিনী দেবী, প্রীতি মজুমদার, গায়ত্রী রায়, প্রমুখ । 
অভি ভট্টাচার্য, মীরা সরকার, ও মীরা! মিশ্র নৌকাড়ুবির তিনটি প্রধান চরিত্রে সর্বঘ- 
প্রথম চিত্রাবতরন করেন। এদের অভিনয়ে কিছু ক্ররটি থাকলেও মঞ্চের প্রভাব ছিল 
না। অভিনেত] অভিনেত্রীগণ প্রায় প্রত্যেকেই সহজভাবে নিজের নিজের চরিত্রকে 
ফুটিয়ে তোলৰার চেষ্টা করেছিলেন। 

হেমনলিনীর ভূমিকায় নবাগতা! মীর! সরকার প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন। 
তীর চেহারায় কোন বিশেষ জৌলুস না থাকলেও, তান সহজ অথচ সংযত অভিনয় 
করেছিলেন। নায়ক রমেশের ভূমিকায় নবাগত অভি ভটাচার্যের অভিনয়ের মধ্যেও 
একটা সহজাত নিষ্ঠাবোধ, শ্বাভাবিকতা ও সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। 
কমলার ভূমিকায় মীর! মিশ্র নিজের করণ সুন্দর দেহসৌষ্ঠব ও বাচনভঙ্গীর গুণে 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্যান্ত ভূমিকার মধ্যে হেমনলিনীর পিতার 
ভূমিকায় মণি চ্যাটার্জী, নলিনাঙ্গরূপী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অক্ষয়রপী ' 
পাহাড়ী সান্তাল স্-অভিনয় করেছিলেন। নলিনাক্ষর মাতার ভূমিকাটি ছোট' 
হলেও এই ভূমিকায় হিন্দি চিত্রের প্রসিদ্ধ! অভিনেত্রী ও দেশনেত্রী সরোজিনী 
নাইডুর ভাগনী স্থনলিনীদেবী সুন্দর সংযত জ্ভিনয় করেছিলেন। 

নৌকাড়ুবির দৃশ্ঠসজ্জা, আলোকচিত্র ও শবগ্রহণ বিশেষ ভাল হয়েছিল, 
বাংলা চিত্রে সাধরণতঃ এরূপ যাক্ত্িক উৎকর্ষ দেখা যায় না। নৌকাড়ুবির সঙ্গীত 
পরিচালন! ভাল হয়েছিল। অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীতই স্থগীত হয়েছিল। বিশেষ 
করে মীরা সরকারের কণ্ে যে গানগুলি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি অপূর্ব হয়েছিল। 
[ এ ছবি সম্পর্কে লেখকের সংগে নীতিন বস্থুর সাক্ষাৎকার পরি শিষ্টে দ্রষ্টব্য । ] 

১৯৪" সালে নীতিন বন্ন পর থেকেও সাম্প্রতিককাল অবধি রবীন্দ্রনাথের 
আরও অনেক কাহিনী ছায়াচিত্রে র্পায়িত হয়েছে । সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, 
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পূর্ণেন্দু পত্রী প্রমুখ কৃতী পরিচালকদের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ আরও নানা ভাবে 
চিত্রে উপস্থিত হয়েছেন। বঙ্ষিমচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথ চিত্রে ব্যর্থ নন। যদিও রবীস্তর- 
নাথের কাহিনী মনন ও বুদ্ধিপ্রধান--যা সাধারণ দর্শকের মধ্যে নেই। কারণ 
সাধারণ দর্শক হচ্ছে সাধারণ বুদ্ধির ( 2৬:৪৩ 1161118৩7০০ ) মাছুষ। তাহলেও 
রবীন্দ্রনাথের কাহিনী সেই নির্বাক যুগ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্ধস্ত 
অসার্থক হয়নি। সাধারণ ভাবে একটি ধারণ! প্রচলিত আছে যে, রবীন্দ্রনাথের 
আবেদন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের চিত্রন্ূপ 
অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জনেও সক্ষন্ন হয় এবং ভিম্ন ভাষীর্দের নিকটেও তার 
আবেদন থাকে । এর প্রমাণম্বরূপ বল! যায় ১৯৫৬ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের ছোট 
গল্পের চিত্ররূপ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায় এবং 
তপন সিংহের রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সার্থক চিত্রায়ন ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন 
করায় কিছু সংখ্যক প্রযোজক উৎসাহিত হন। এই সমস্ত কারণে বল যায় বাংলা 
চলচ্চিত্রে কাহিনীর অসচ্ছলতীর কথা প্রায়ই শোন! যায়। সেখানে রবীন্দ্রকাহিনীর 
আরও অধিকতর প্রয়োগের অবকাশ আছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে রুচির এবং 
কাহিনীর হূর্বলতা কিংঘা সামগ্রিক ভাবে ছবির ভারতীয়করণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ 
অপরিহাধ। 

শুধু কি কাহিনী ! কবিগুরু গান দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন বাংল! ছবির প্রাণকে। 
বাংল! ছবিতে রবীন্দ্রসংগীতের প্রয়োগ সেই সবাক যুগের শুরু থেকেই হয়ে আসছে। 
প্রমথেশ বড়ুয়া! রবীন্দ্রকাহিনীর চিত্ররূপ দেননি বটে, কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের স্থ্‌- 
প্রয়োগ তাঁর বন্থ ছবিতে দেখা যাঁয়। িউ খিয়েটার্লের দানও এ প্রসঙ্গে কম নয়। 
আর যারা ক দিয়ে চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতকে জনপ্রিয় করলেন তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন পক্কজকুমার মল্লিক, কাননদেবী, কে. এল. সায়গল, হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায় প্রমূখ শিল্পীবৃন্দ। 

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্র সম্পর্কে যে অতি আধুনিক চিত্ত করেছিলেন__ 
তীর সেই চিন্তার কথা উল্লেখ করে উপসংহার করছি । শিশির কুমার ভাছুড়ীর 
ছোট ভাই মুরারী ভাছুড়ী চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কবিগুরুর মতামত জানতে চেয়ে- 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তীর চিঠিতে লিখেছিলেন £-_ 

“উপকরণের বিশেষত্ব অনুসারে কলারূপের বিশেষত্ব ঘটে। আমার বিশ্বাস 
ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নতুন কলারূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা! করা যায় 
এখনো ত1 দেখ! দেয়নি । রাষ্ট্রতস্ত্রের সাধন! কলাতত্ত্রেও তাই। আপন হুষ্ট জগতে 
আত্ুপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেক কল! বিদ্যার লক্ষ্য- নইলে তার আত্মপ্রকাশ 
নন হয়। ছায়াচিত্র এখনো পর্যস্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে- তার কারণ 
কোন রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে এই দালত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারে 
নি।* | 


চপ 


৪ 
প্রভাত কুমার মুখোপাধাক়্ 

নির্বাক যুগ 

রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্দ্রের মাঝখানে অবস্থান করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
একদ। বাংলা সাহিত্যে তার অনবগ্চ ছোটগল্পগুলি রচন! করে খ্যাতির. উচ্চশিখরে 
উঠেছিলেন। 'রত্বদীপ”, “সি'ন্দুর কৌটা” “গহনার বাকের লেখকের খ্যাতি তখন 
তুক্ে। প্রভাত কুমার ন্িগ্ধ মধুর করুণ রসসিক্ত হাম্যোজ্জল কথাশিল্পের শিল্পী । 
গ্রভাতকুমার বাস্তব বাংলা দেশের পল্লী ও নগরজীবনকে কেন্দ্র করে ছন্দ সংঘাত- 
হীন প্রসন্ন বাঙালী জীবনের সুখপাঠ্য কাহিনী রচনা করেছিলেন। তাই প্রভাত 
কুমার এত জনপ্রিয় । তার গল্প উপন্যালে উনবিংশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের 
গোড়ার দিকের বাঙালী সমাজ ও পরিবারের একট! সুন্দর চিত্র পাওয়1 যায় ।_- 
আর এই সময়ই হোল বাংল! চলচ্চিত্র শিল্পের উন্মেষকাল । ১৯৩২ সালে প্রভাত 
কুমারের জীবনাবসান হয়, আর এই সময়ই বাংল! নির্বাক ছবির কালও শেষ 
হয়ে যায়। 

প্রভাত কুমারের গল্প-উপন্যাস যেমন সে যুগে জনপ্রিয় হয়েছিল তেমনি তার 
একটি মাত্র গল্প “নিষিদ্ধফল” চলচ্চিত্রে রূপারিত হয়েছিল, সেটিও সে যুগে খুব 
জনপ্রিমতা লাভ করেছিল । অবশ্ঠ এই গল্পটির সার্থক রূপায়ণের সমস্ত কৃতিত্ই 
ইঙ্ডয়ান সিনেমা আটসের-_আর নির্বাক যুগে বে সমস্ত চিত্র প্রতিষ্ঠান রসোভীর্ 
চিত্র উপহার দিয়েছিলেন তার মধ্যে ইপ্ডিয়ান সিনেমা আটের নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগা । বাঙালীর তৈরী এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯২৮ সালে কালীপ্রসাদ ঘোষের 
পরিচালনায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের “নিষিদ্ধফল” গল্পের চিত্ররূপ দেন। 
নির্বাক যুগে “নিষিদ্ধধল” বাংলা চলচ্চিত্রের একটি উৎকৃষ্ট ফসল বলে আজও 
গণা হয়ে থাকে, 

প্রভাতকুমার সে সময় জীবিত ছিলেন। ছবিখানি দেখে তিনি খুশী হয়ে 
ঘলেছিলেন-_-“নিষিদ্ধফল খুব ভালো ছবি হয়েছে । আর আলোকচিত্রের দিক 
' দিয়ে আর কোন দেশী ছবিই এর যোগ্য বলে মনে হয় না, আমরা আশা করি এই 
দেখী চিত্র ব্যবসায়ী আরো উন্নতি করে দেশী ফিল্সের আসন গৌরবাঘিত 
করবেন 1৮২১ 

ছবিখানি সম্পর্কে নাচখর পত্রিক্লা গ্রশংসা করে লিখেছিলেন “ছবিখানি 


উ৮ 


চমৎকার ইয়েছে। বাজারে ছু'রকম ছবি দেখা! যায। এক রকম ছবি যার মধ্যে 
ব্যক্তিগত ভাবেই কোন নট-নটার অভিনয় প্রধান হয়ে ওঠে। আর এক রকম ছি 
যার মধ্যে সম্টিগত ভাবে সমস্ত । ছবিখানি শেষোক্ত শ্রেণীর । এই ছবিখানিকে 
সফলতায় সুন্দর করে তোলবার ভ্রটি করেননি এই জন্তে তাদের একজনকে রেখে 
আরেকজনের নাম কর! চলেনা । এবং এ শ্রেণীর চিত্রের জন্তে প্রশ্নোগকর্তার যেটুকু 
বাহাছুরী থাক! দরকার নিষিদ্ধধলে তার অভাব নেই ।”২২ 

ছবিখানিতে বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গুফুল্প, রেনুবালা, 
নিভাননী, স্বকৃতিদেবী প্রমুখ । ছবিখানির বিভিন্ন অভিনেতাদের অভিনয় যেষন 
প্রশংসনীয়_ তেমনি প্রশংসনীয় হয়েছিল ক্যামেরাম্যান নপী সান্যালের ক্যামেরার 
কাকুকার্ধ। 

ছবিখানির মধ্যে গাভীরধের আওতায় নির্মল কৌতুকরসের নিঝর আছে__ 
তা বজান্ব রাখা হয়েছিল । শেষাংশের অসাধারণ উত্তেজন! ছবির আখ্যান বস্তটিকে 
যারপরনাই জমিয়ে তুলেছিল-_-এক ৰথায় বলা যায় কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত 
“নিষিদ্ধফল* নির্বাক যুগের একটি উন্নত কলালম্মত ছবি। 

নিষিদ্ফলের সফলতা দেখে নাচঘর বলেছিলেন--“প্যুক্ত প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের নিষিদ্ধফলের সফলত। দেখে বল যায়, তার আরে! যে সব জনপ্রিয় ও 
চমৎকার ছোটগল্প আছে তা৷ থেকেও অনেক অপূর্ব চিত্রনাট্য প্রস্তুত হতে পারে । 
আজকাল অনেকেই তো দেশী ছবি তুলছেন, প্রভাতকুমারের গল্পগুলি তাদের 
চোখে পড়ে না? এ গল্পগুলির ভিতরে ছবির মাল মশলা যত বেশী আছে সাধারণত 
বাংল। গলে তা ছুল'ভ “২৩ 

পরবর্তীকালেও প্রভাতকুমার চলচ্চিত্র শ্রষ্টাদের বিশেষ নজরে আসেন নি। 


৮৪ 


& 
শরংচজ্র 
(ক) নির্বাক যুগ 


একটি বিষয় দেখে খুবই আশ্চর্য লাগে এই যে বাংলা চলচ্চিত্রের শুচনাকাল 
এবং শরৎচন্ত্রের বাংলা! সাহিত্যে আবির্ভাবকাল প্রায় সমসাময়িক । উনবিংশ 
শতকের শেষ--আর বিশ শতকের শ্ুরু__বলা যায় এটাই হোল বাংল! চলচ্চিত্রের 
স্থচনাকাল। আর ঠিক এই ছুই শতকের মিলনকালেই বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র 
আবিভূর্ত হন। ১৩১৯--২* সালের যমুনা পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের কয়েকটি গল্প 
প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ সালের “ভারতী” পত্রিকায় তীর “বড়দিদি' গল্প আত্মপ্রকাশ 
করলে পাঠক সমাজ চমকিত হন। ১৯১৩ সালে এই “বড়দিি” গল্প প্রথম মুদ্রিত গ্রস্থ 
হিসাবে প্রকাশিত হয়। আর ১৯২২ সালে চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে শরৎচন্দ্র 
“ঘাধারে আলো” গল্পটির প্রথম চলচ্চিত্রায়ন হয়। 

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে বাংল! চলচ্চিত্রে ষদি কারও কাহিনী সব চাইতে বেশী 
জনপ্রিয় হয়ে থাকে, তা হল শরৎচন্দ্রের। সেই নির্বাক যুগ থেকে শুরু করে আজও 
পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গল্প উপন্যাসের সেলুলয়েডের পাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 
রূপান্তরিত করণের বিরাম নেই । আজও দেবদাস হচ্ছে এবং তা দেখবার জন্যে 
চিত্রগৃহে দর্শক উপচে পড়ছে । 

ম্যাডাণ শরৎচন্দ্রের কোন কাহিনীর চিত্রক্ূপ দিতে অগ্রসর হননি । তাজমহল 
ফিল্ম কোম্পানীর প্রযোজনায় নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাছুড়ী ও নরেশ চন্দ্র মিত্রই 
প্রথম শরৎ কাহিনীর চলচ্চিত্রায়নে অগ্রণী হন । “আধারে আলো” ছবির প্রথমা 
পরিচালনা করেন শিশিরকুমার ভাছুড়ী ও শেষার্দ নরেশ মিত্র। অভিনয় করেন 
যোগেশ চৌধুরী, ছুর্গারাণী প্রমুখ । এই ছবির ক1মেরাম্যান ছিলেন ননী সান]াল। 
এই দুই নাটরথীর পরিচালনায় এই গল্পের চলচ্চিত্রায়ন কেমন হয়েছিল আজকের 
জিজ্ঞাস্থ দর্শকের অবগতির জন্য সে যুগের বিপ্লবী রবীন্দ্রকুমার ঘোষের বিজলী 
পত্রিকা থেকে কিছু অংশ তুলে দিলাম--.“আমর। সেদিন রস থিয়েটারে “আধারে 
আলো” দেখতে গিয়েছিলুম । এত দিন অ-বাঙালীর রঙ্গমঞ্চে অ-বাঙালীর অভিনয় 
দেখে আমোদ যে মোটেও পাইনি তা নয়, কিন্ত আমোদের সঙ্গে কাটার থোচার মত 
একটু ব্যথাও নিয়ে ফিরেছি । ব্যথাও পেয়েছি পিনেমা জগতে বাঙালীকে কোথাও 
দেখতে না পেয়ে। তাজমহল ফিল্ম কোম্পাঁনী সেদিন আমাদের এই গোপন ব্যথা 


দুর করেছেন। শুধু এই ভেবে বিভোর হয়েই ফিরিনি অভিনয় দেখেও খুশী হয়েছি। 
বিলাতী বাযস্কোপে অভিনেত্রীদের ভ্রুত অঙ্গচালনা আমাদের চোখে অনেক সময় 
বড় বেশী বলে মনে হয়, “জাধারে আলোতে" তেমনটি দেখিনি--খুবই স্বাভাবিক 
হয়েছে ।”২৪ এই ছবির অভিনয় প্রসঙ্ষে বিজলী বলেছেন-__“রযুক্ত শিশির কুমার 
ভাছুড়ী এম. এ, শ্রীযুক্ত নরেশচন্ত্র মিত্র, বি. এল. ও শ্রীমতী দুর্গারাণী যথাক্রমে 
“সত্যেন, “অঘোর কালি” আর “বিজলী'র ভূমিকা! গ্রহণ করেছিলেন | শিশির বাবুর 
অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য, তিনি নাটক অভিনয়ে যেমন কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়ে থাকেন, সিনেমা অভিনয়ে তার চাইতে অনেকটা! বেশী দিয়েছেন বলেই মনে 
হয়। সত্যেনের ভূমিকায় বিজলীর সঙ্গে প্রণয় দৃষ্টি বিনিময়, “হিন্দু হোস্টেলে সে 
মুখ মনে পড়ে', “বিজলীর ঘরে প্রথম পদার্পণ" “বিজলীর বাড়ী থেকে প্রত্যাবর্তন" 
এই সব অংশের এমন চমৎকার অভিব্যক্তি হয়েছে যে সিনেমা জগতের শ্রেষ্ঠ 
অভিনেতাদের পাশেই তাকে স্থান দিতে ইচ্ছে হয় ।৮২৪ 

“তারপর শ্রীমতী ছুর্গারাণীর অভিনয় | যতদূর মনে পড়ে “বিদ্যন্থন্দর” অভিনয়ে 
বোধ হয় এই অভিনেত্রীটিকেই বিষ্কার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছিলুষ, কিন্ত 
তখন সে অভিনয় আমাদের ভাল লাগেনি । কিন্তু “আধারে আলোতে” বিজলীর 
অভিনয় দেখে শুধু আমরাই নই, সবাই হয়ত মুগ্ধ হয়েছেন। তার অভিনয়ের 
উৎকর্ষতার জন্য যেমন তাঁকে, তেমনি শিশির বাবুকে আমরা ধন্যবাদ দিই ।”২৪ 


আধারে আলে! ছবির অন্যান্ত দিক নিয়েও আলোচনা! প্রসঙ্গে বিজলী 
লিখছেন-_-“আমাদের মনে হয় 2817701£ সম্বন্ধে এদের একটুখানি সতর্ক হওয়া 
উচিত। হিন্দু হোস্টেলে উপবিষ্ট সত্যেনের চোখের দৃ্ঠি কাজলের কালো! আলে! 
করে আমাদের চোখে পড়তে পারেনি । আর একটি কথা, অভিনেতা অভিনেত্রীদের 
পান খাওয় ছাড়তে হবে। তাথুলের রক্তরাগ অধরের লালিম! বায়স্কোপ চিত্রে 
বাড়ায় না কালো! করে-_আর দত্ত কৌমুদী ত্বাধারে ঢেকে ফেলে ।__তারপর রসা 
থিয়েটারের বাজনার একটু উন্নতি, অর্থাৎ অতিনয়ের সঙ্গে সঙ্গতি হওয়া 
বাঞ্ছনীয় ।”২৪ 


_-এই আলে'চনা থেকে যতদূর দেখা গেল, তাতে বোঝ| যায় যে শরৎচন্দ্রের 
প্রথম কাহিনী “অশাধারে আলো” নির্বাক যুগের একটি রসোর্তীর্ণ ছবি হয়েছিল। 


নির্বাক যুগে যিনি সার্থকতার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কাহিনীকে প্রতিফলিত করেছেন 
তিনি হলেন নরেশচন্্র মি । সে যুগে ১৯২৯ সালে মুক্তিপ্রা্ধ নির্বাক “দেবদাস, 
একটি রসোত্তীর্ণ ছবি হয়েছিল। নির্বাক দেবদাস সম্পর্কে নাচঘর পত্রিকা লেখেন__ 
“গত হপ্ডায় মনোমোহনে ইস্টার্ন ফিল্ম সিপ্ডিকেটের প্রথম ছবি শরৎচন্দ্র 
“দেবদাস দেখে এলুম। ছবিখানি দেখাচ্ছেন অরোরা বায়স্কোপ কোম্পানী । 
তাদের যন্ত্রের দোষ আছে কি না জানি না,*এট| ঠিক যে, ছবিখানি আরো ভাল 
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করে দেখান উচিত ছিল। হয়তো যন্ত্রের কোন কোন দৌষের জন্যে ফটোগ্রাফারকে 
স্থানে স্থানে দায়ী হতে হয়েছে। 

এদেশে এখনো বিলাতী ছবির মত সমান দরের ছবি তৈরী করবার. লময় 
আসেনি। কারণ প্রধানতঃ অর্থ এবং দরকার মত শিক্ষিত ও চলচ্চিত্রাতিনয়ে 
অভ্যত্ত নট-নটী ও প্রয়োগ কর্তার অভাব। বিলাতের মত এখানে কোন ছবি 
€তোলবার উপযোগী স্থায়ী চিত্রাগারও নেই। তাই ছবি অনেক সময় ঝাপস। হলেও 
সেজন্যে আলোকচিত্রকারকে সম্পূ্ণকূপে দায়ী কর! যায় ন1।*'***তারই মধ্যে 
দেবদাস চিত্রনাট্যে যে বাঙ্গালী মস্তিছ্বের প্রভাব আছে, সেটি বুঝতেও একটুও দেরী 
লাগে না। ম্যাভানের দলও বাঙালীর সাহায্যে ছবি তোলেন বটে, কিন্ত কেন 
জানি না, তাদের কাজের ভিতর থেকে রুচিহীনতার এমন আভাস জেগে ওঠে যে 
আমাদের রসবধোধ আহত না হয়ে পারে না। ইন্টার্ন ফিল্ম দিশ্তিকেট ম্যাডানের 
মত ধনী নন, নিশ্চয়ই ; কিন্তু এটা! তীর প্রমাণিত করেছেন যে, অর্থে সমযোগ্য ন! 
হলেও সৌন্দর্য ও রসের ক্ষেত্রে বাঙালীর মস্তিষ্ক ভারতে অদ্বিতীয়তার দাবী করতে 
পারে। 

নরেশ মিত্র পরিচালিত দেবদাসের চিত্রনাট্য ভালে। হয়েছিল । চিত্রনাটের 
মধ্যে নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত তিনি বজায় রেখেছিলেন । সমস্ত ছবিথানি সৌন্দর্য 
ও রস শ্জনে সক্ষম হয়েছিল। কেননা এর আগে অধিকাংশ দেখ] ছবিতে আমরা! 
দেখেছি রসিকের কোন খাতির না রেখেই প্রয়োগকণভীর! চেষ্টা করতেন চরিত্র 
বিকাশের দিকে একটু নজর ন| রেখে কেবলমাত্র কতকগুলি আজগ্তবি চিত্র চমকপ্রদ 
'ঘটন! ও দৃগ্ঠ স্থ্টি করে বালক আর নির্বোধের মন ভরাতে ।”২৫ 

এদিক থেকে নরেশবাবু ছবির মধ্যে চরিত্র বিকাশের দিকে নজর দিয়েছিলেন। 
এই ছবির মধ্যে আজগুবি বা চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশ ছিল না । কাহিনীর মধ্যে 
নাটকীয়তা মোটামুটি বজায় ছিল। তাই নাচঘর লিখেছিলেন-_-“দেবদাস যে 
একখানি ভালে। চিত্রনাট্য হয়েছে তার প্রধান কারণ এর মধ্যে গল্পের চেয়ে বড় 
হয়ে উঠেছে পাত্র পাত্রীর মানসিক ভাবের খেল! কখনো রোদের লীলায় কথনে' 
মেঘের ছায়ায়, কখনো চোখের জলে, কখনো ঠোঁটের হাসিতে । “দেবদাস” ঘটনা- 
গ্রধান উপন্যাস নয়, চিত্রনাট্য ঘটনাকে ত্যাগ ঘরে অন্তরাত্মাকে প্রকাশ করতে 
চেয়েছে । এ দেশের অন্যানা প্রয়োগকর্তীর সঙ্গে নরেশচন্রের তফাৎ হচ্ছে 
এইখানেই ।*২৫ 

একটি সাক্ষাৎকারে পরিচালক স্থশীল মভ্মদার বলেন যে নরেশ মিত্র পরিচালিত 
নির্বাক “দেবদাস ছবিখানি সত্যই ভাল হয়েছিল। এই ছবিতে দেবদাসের ভূমিকায় 
যণীন্ত্রনাথ বর্মনের, চুনীলালের ভূমিকায় নরেশ মিত্রের এবং তিনকড়ি চক্রবর্তীর 
পুরাতন ভৃত্যের অভিনয় ভাল হয়েছিল । পার্বতীর ভূমিকায় রমাদেবীর অভিনয় 
প্রীশংসনীয় হয়েছিল। এই ছবির মধ্যে ফটোগ্রাফীর কিছু ত্রুটি ছিল। 
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১৯২৪ সালে তাজমহল ফিল্গা কোম্পানী উপহার দেন শরংচন্দরের প্চঞজানাথ*। 
ছবিখানি পরিচালন! করেন নরেশচন্জ্র মিত্র । ক্যামেরাম্যান ছিলেন_-ননী সান্যাল। 
অভিনয় করেছিলেন-ছূর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী 
শিশুবালা প্রমুখ। ছুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছবিতে প্রথম নায়ক চরিত্রে অভিনয় 
করেন। র 

১৯৩* সালে রাধা ফিল্ম কোম্পানী শ্রীকান্ত নির্মাণ করেন। ছবিটি পরিচালন! 
করেন তার] কুমার ভাছুড়ী। পিয়ারী ও রাজলক্ষমীর ভূমিকা গ্রহণ করেন শ্রীমতী 
শান্তাকুমারী। অল্নদাদিদি এবং অল্নদাদিদির খুড়ীর ভূমিকায় অভিনয় করেন 
যথাক্রমে শ্রীমতী স্থশীলা৷ ও হরিস্থন্বরী | শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ ও শাহজীর অংশে 
অভিনয় করেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, তারা কুমার ভাছুড়ী ও কুমার 
রুষ্ণ মিত্র ।_এই ছবিটিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেন শ্রীবিমল মিত্র । 

নির্বাক যুগের শরৎ কাহিনীর চলচ্চিত্রায়নের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল 
শরৎচন্দ্রের নিজন্ব তত্ববধানে ১৯৩১ সালে চরিত্রহীনের চিন্ররপ গ্রহণ । 
চরিত্রহীন পরিচালনা করেন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের অন্যতম শ্রষ্টা' ধীরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি' )। চরিত্রহীন প্রযোঞ্জন! করেন ব্রিটিশ ভোমিনিয়ন ফিল্মস্‌। 
এটি তাঁদের শেষ চিত্র । চরিত্রহীনে অভিনয় করেছিলেন হেম গুধ, কালিদাস, 
নমিতাদেবী, লীলা প্রমুখ । ১৯৩১ গ্রীষ্টাব্দের »ই মে কর্ণওয়ালীশে ছবিখানি মুক্তি 
পায়। যতদুর জানা যায় চবিত্রহীনের রিহার্সালের সময় শরৎচন্দ্র সহ ঠ্ঁডিওর সকল 
কর্মীদের নিয়ে একটি স্থির চিত্রগ্রহণ কর হয়েছিল। 

এছাড়া ফিল্ম অফদি ইস্ট লিঃ এর প্রযোজনায় ও চারু রায়ের পরিচালনায় 
শরৎচন্দ্র “স্বামী” ১১. ৭. ৩, তারিখে চিত্রায় মুক্তি লাভ করে। ক্যামেরাম্যান 
ছিলেন--দেবী ঘোষ এবং পঞ্চানন চৌধুরী । অভিনয় করেন-_-ফণী বর্মা, তিনকডি 
চক্রবর্তী, রেণুবালা, বীণা, হিঙ্গলাবালা, মনোরমাঁ, লমর মুখার্জী, রণেন্্র লাহিড়ী 
প্রমুখ ।--যতদুর জানা যায় ছবিখানি মামুলী ধরণের ছয়েছিল। 


শরৎচন্দ্র 
সবাক যুগ 
নির্বাক যুগের ইতিহাস যেমন ম্যাভানের ইতিহাস তেমনি সবাক যুগের 
গোড়ার ইতিহাস নিউ থিয়েটার্সের। ম্যাডান মূলতঃ আশ্রয় করেছিলেন বন্ধিমচন্দ্রকে, 
নিউ থিয়েটার্গও তেমনি আশ্রয় করলেন শরৎচন্দ্রকে । নিউ থিয়েটার্স ১৯৩১ সাল 
থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত একের পর এক শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্াসগুলিকে 
সেলুলয়েডের পাতে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিফলিত করে শরৎ সাহিত্যের রস সর্বশ্রেণীর 
দর্শককে পরিবেশন করে এক অসাধারণ কীপ্তি স্থাপন করেছেন। নিউ থিষ়েটার্দ 


৯৩ 


প্রযোজিত শরৎচন্দ্রের কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ মোটামুটি প্রত্যেকটি রসোভীর্ণ হতে 
পেরেছিল। 

নিউ থিয়েটার্স শরৎচন্দ্রের দেন! পাওনাকে অবলম্বন করে ১৯৩১ সালে প্রথম 
সবাক যুগে পদক্ষেপ করেন । দেন! পাঁওনা নিউ থিয়েটার্সের সর্ব প্রথম সবাক চিত্র। 
চিত্রখানি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থা_ দেন! পাওনা 
১৯২৩ সালে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের একটি বিখ্যাত সামাজিক উপন্তাস। 

মস্তপ লম্পট জমিদার জীবানন্দ | নায়েব এককড়ি তার সমস্ত কুকর্মের সহায়ক। 
ষোড়শী চণ্ডীমগ্ডপের ভৈরবী | জমিদার জীবানন্দ যোডশীকে জানতেন। কেন না 
ষোড়শী যখন ছিল অলকা, তথন তিনি তাকে বিবাহ করেছিলেন । চরম নির্যাতনের 
মধ্যে যোড়শীকে জীবানন্দ অলকা বলে চিনতে পারলেন। সারারাত্রি অস্থস্থ মগ্চপ 
জীবানন্দের গৃহে কাটাতে হোল ঢণ্তীমন্দিরের শৈরবী যোড়শীকে ।-- এরপর গ্রামের 
স্বেশ্বর শিরোমণি, চৌধুরী মশাই, জনার্দন বাবুদের দল যোড়শীকে চণ্তী মন্দিরের 
ভৈরবী পদ থেকে বিতাড়িত করতে এগিয়ে এলেন । জীবানন্দও যোড়খীর বিরুদ্ধাচরণ 
করল। তারপর বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে দৌর্দস্তপ্রতাপ জীবানন্দ যোড়শীর কাছে 
আত্মসমর্পণ করল। এই মূল কাহিনীর পাশাপাশি আরেকটি উপকাহিনী প্রবাহিত 
হয়েছে--সেটা হে।ল নির্ল-হৈমর উপকাহিনী। 

যতদূর সংবাদ পাওয়! যায় তাতে দেখা যায় শরতচন্দ্রের উপন্যাসের নাটকীয় 
ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ এই কাহিনীকে প্রেমাঙ্কুরবাবু তীর চিত্রনাট্যে বজায় রেখে 
ছিলেন। এই উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নের মধ্যে বেশ কিছু স্বন্দর চিত্র ছিল। এই 
প্রসঙ্গে বল! যায় দেনাপাওনা উপন্যাসের মধ্যে গাজনের সং এর চিত্রটি খুবই 
সুন্দর ও উপভোগ্য হয়েছিল। কিন্ত আবার এর সঙ্গে যখন যোডশী ও জীবানন্দ 
রায়ের মনন্তত্মূলক কথাবার্তা শোন! গেল তখন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। 
কেননা! চিত্রনাট্যকারকে মনে রাখতে হবে যে নাটকে ক্রিয়ার দ্বার চরিত্র ফুটে 
ওঠে -_কথাবাতাও এই ক্রিয়ার অংশ । কিন্তু কথাবার্তা যখন তর্কে পরিণত হয়, 
তখন সবটাই বিশ্বাদ ও আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে। এই সব ক্রটি ঘটে ছিল 
দেনাপাওন! চিত্রের চিত্রনাটের মধ্যে | 

যাইহোক শরৎচন্দ্রের নিউ থিয়েটার্সকুত প্রথম সবাক চিত্র “দেনাপাওনায় 
সেদিন ধারা বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তারা হলেন ছূর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় (জীবানন্দ), জহর গাঙ্গুলী (সাগর সর্দার ), অমর মঙজিক, ভাস্গু 
বন্দ্যোপাধায় (প্রফুল্প ), ভূমেন রায় (নির্মল ), এরা সকলেই নিজেদের সাধ্যমত 
বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছিলেন। এরই মধ্যে দুর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবানন্দের চরিত্র এবং জহর গাঙ্থুলীর সাগর সর্দারের অভিনয় 
দর্শকের মনে ছাপ রেখেছিল। 

এই ছবিতে ক্যামেরামযান ছিলেন নীতিন বন ও শঙ্ধযন্ত্রী ছিলেন তারই ভাই 


মুকুল বস্থ। উভয়ের কাজই ভাল হয়েছিল,_-নিউ থিরেটার্সের এই প্রথম ছবির 
সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছিলেন রাইটাদ বড়াল ও পঙ্কজ কুমার মল্লিক। 
পঙ্কজ কুমার মল্লিক তাদের এই প্রথম সবাক ছবিতে স্থুর সংযোজনা সম্পর্কে 
লিখেছিলেন--“দেনাপাওন] . ছবিতে একটি গান ছিল। গাজনের গান। আর 
ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিকে আমর! মোটামুটি পুরনো পদ্ধতিই বজায় রাখলাম। 
বিশেষ কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্তে রবীন্দ্রসংগীতের সর বাজিয়ে দিলাম। এছাড়া 
বিভিন্ন জায়গায় অন্য মিউজিক করে লাগানো! হল ।”২৬ 


১৯৩২ সালে নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় শরৎচন্জ্রের “পল্লীসমাজ” মুক্তি পায় 

৮৮ । পল্লীসমাজের চিত্রনাট্য রচন] ও পরিচালনা করেন নাটাযচার্ধ শিশিরকুমার 
| 

“পল্লীসমাজ” উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে, পল্লীসমাজ 
ত্দানীন্তন বাংলার পল্লীসমাঙ্জের একটি নিধৃ“ত চিত্র ।--এই চিত্রখানি সে সময়ে 
যত্তগুলি চিত্র পর্দায় রূপায়িত হয়েছিল, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট চিত্র হিসাবে 
বিবেচিত হবে। 

এই ছবি সম্পর্কে চিত্রপঞ্জী পত্রিকা! মন্তব্য করেছিলেন “তবে একটা কথ! এখানে 
বলে রাখি পল্লীসমাজ আমাদের তৃপ্ত করেছে খটে, কিন্তু মুগ্ধ করতে পারেনি। 
শিশির কুমারের কাছ থেকে আমরা যা আশা! করেছিলাম তা পাইনি ।** সমঘ্য 
ছবিখানি স্টেজ টেকনিকে তোল হয়েছে। স্তীন টেকনিক খুব অল্পই আছে।”২৭ 


তবে একথাও এই সঙ্গে ত্বীকার করতে হবে যে ছবিটির মধ্যে স্টেজ টেক- 
নিকের প্রাধ্যন্ত থাকলেও ছবিখানির মধ্যে দোষ ত্রুটি যে পরিমাণ দেখা যায় 
তা এ সময়কার অন্যান্য ছবির তুলনায় অনেক কম। ক্রটির মধ্যে যেগুলি খুব 
চোখে লেগেছিল, সেগুলি হোল অশোচের সময় রমেশের টেরীর বাহার, অত্যাধিক 
উচ্ছাসবশতঃ গ্রামের গৌড়া ব্রাঙ্ষণদের অশৌচ অবস্থাতেই শ্বহন্তে মিষ্টান্ন বিতরণ 
এবং আকবর সর্দারের সঙ্গে রমেশের লাঠি খেলায় এ হাম্তকর পরিকল্পন| । 


তবে ছবি দেখার সময় “পল্লীসমাজ” চিত্রের এইসব দোষ ক্রট যে বড় হয়ে 
ওঠেনি তার প্রধান এবং একমাত্র কারণ হচ্ছে এই ছবির অভিনেতা অভিনেত্রীদের 
চমৎকার অভিনয় । রমেশের ভূমিকায় শিশিরকুমার এবং রমার ভূমিকায় প্রভাদেবী 
অনবগ্ অভিনয় করেছিলেন । ওর! প্রত্যেকে অভিনীত চরিত্রের মধ্যে যে পরিমাণে 
মন প্রাণের দরদ দিয়েছিলেন বাংল! ছায়াছবির অতীত এবং বর্তমান জীবন থেকে 
তার কোন তুলনাই দেওয়া যায় না। কঙ্কাবতী জ্যেঠাইমার চরিত্রে হুন্দর অভিনয় 
করেছিলেন। শুধু এরাই নন শ্রী যোগেশ চৌধুরী, শ্রবিশ্বনাথ ভাছুড়ী, শ্রাঅমলেন্দু 
লাহিড়ী, শ্রীতারাকুমার ভাদুড়ী প্রমুখ অভিনেতারাও প্রাণ বাতানো অভিনয় 
করতে ক্র করেননি। শ্রীমতী প্রভার এ বুকের রক্ত নেংড়ান প্রাণ মাতানো 


৬৫ 


অভিনয় বাংলা-ছবির জগতে চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং প্রভাকে অমর করে 
রাখবে। 

এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন নীতিন বস্থ এবং শব্ধ গ্রহণ করেছিলেন 
মূকুল বন্থু। বন্থ ভ্রাতৃদয়ের ফটোগ্রাফী এবং রেকডিং উচ্চাঙ্গের না হলেও বিশেষ 
নিন্দার হয়নি । 

১৯৩৫ সালে শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপগ্ভাস “দেবদাস” নিউ থিয়েটাসে'র প্রযো- 
জনায় ও প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। প্রমথেশরুত 
দেবদাল ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা । “দেবদাস” নানা- 
দিক থেকে পরবর্তী ভারতীয় চিত্র পরিচালকদের প্রভাবিত করেছিল । প্রমথেশ 
বড়ুয়া! শরতচন্দ্রের গৃহদাহও পরিচালনা করেন। প্রমথেশ পরিচালিত এই ছুইটি 
ছবির মধ্যে দিয়ে শরৎকাহিনী বিশেষ জনপ্রিয় হয় জনসাধারণের মধ্যে । প্রমথেশ 
বড়ুয়ার নাম ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকষে শুধু তীর 
দেবদাস পরিচালনার জন্তে। 

“দেবদাস” ৩০শে মার্চ ১৯৩৫ সালে চিত্রায় মুক্তি লাভ করে। সেখানে ছবি- 
খানি এক নাগাড়ে ৫ মাস ধরে চলেছিল। ১৯৩৫ সালেই নিউ থিয়েটার্স বাংল। 
দেবদাসের হিন্দীরপ দেন | হিন্দী দেবদাসেরও পরিচালন! করেন প্রমথেশ বড়ুয়া । 
দেবদাস একাধিকবার বাংল! ও হিন্দীতে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে । বাংলা ও. 
হিন্দী ছাড়াও অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও দেবদান চলচ্চিত্রে অনূদিত হয়েছে। 
ভারতীয় আর কোন সাহিত্যিকের রচনা কিন্তু এভাবে একাধিকবার বিভিন্ন 
ভারতীয় ভাধায় চলচ্চত্রে রূপায়িত হয়নি । 

এই দেবদাস সম্পর্কে অনেক কথাই বলার আছে। প্রথমে শরৎচন্দ্রের _ ধার 
কাহিনী তিনি কি বলেছিলেন, সেই কথা ৰলে অন্য কথায় আসব । সেদিন শব্রৎচন্্র 
প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত এই দেবদাস দেখে বলেছিলেন--“আমি খুশি হয়েছি 
এই দেখে খে গল্পের সঙ্কটের স্থানগুলি এই ছবির মধ্যে সংযম ও সতর্কতায় অবাধে 
উত্তীর্ণ হয়ে গেছে । পরিচালকের এ কম কৃতিত্বের কথা নয়। দেবদাসের দুঃখের 
অবসান যে পথে এপ্রা একেছেন তা মনকে অভিভূত করে। ছবিখানি সত্যিই 
ভাল লেগেছে।”২৮ ছবিখানি শরৎচন্দ্রের ভাল লেগেছিল । ভাল লেগেছিল সমস্ত 
চিত্ররসিক মানুষের | এই ছবি দেখে নাচঘর বলেন-_“৩*শে মার্চ, শনিবার বেলা 
৫ট] ২৬ মিনিটে অথাৎ দেবদাসের প্রথম প্রদর্শনী শেষ হওয়া মাত্র সমালোচক 
এবং চিত্রপ্রিয় দর্শকরা! এক বাক্যে রায় দিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া হচ্ছেন বাংলার 
তথ! ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক । দেবদাসের মত এত ভাল ছবি আজ 
অবধি ভারতবর্ষে তৈরী হয়নি | এবং যতদিন না আর কোন ডিরেক্টর “দেবদাস 
থেকেও ভাল ছবি তৈরী করে দেখাচ্ছেন, ততদিন প্যস্ত প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতের, 
সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালকের আসনে অটল রইলেন ।”২৮ 
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তাঁরা এইভাবে বজেন_-“দেবদাস ভাল হুয়েছে, খুব ভাল হয়েছে, ভয়ানক 
ভাল হয়েছে, বাঙালী ছবি যে এত ভাল হতে পারে তা আমরা কোনদিন 
রে হজ রন সকল সমালোচকেরই এই মত এবং আমাদেরও 

| 

তদানীন্তন সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন_-“শরৎচন্দ্রের মরমম্পর্শী 
বিয়োগাস্ত উপন্যাস দেবদাসকে সবাক চিত্রে রূপায়িত করিয়া তাহার জীবস্তরূপ 
ফুটাইয়' তোলা আমাদের দেশের শিশু ফিল্মশিল্পের পক্ষে যে কত বড় ছুরহ- 
ব্যাপার তাহা সহজে অনুমেয় । শ্রীযুক্ত গ্রমথেশ বড়ুয়া এই ছবিধানি যে ভাবে 
পরিচালনা করিয়াছেন, যে বিপুল কর্মপ্রচেষ্টা ভাব এবং সাধনার দ্বারা এই ছবি- 
থানিকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন_ তাহাতে বর্তমান বাংলা-চিত্রশিল্পে তিনি 
শ্রেষ্ট প্রযোজকের আসন পাইয়াছেন। তাহার প্রযোঞ্জনা হইয়াছে নিখৃ"ত, তাহারই 
একান্ত চেষ্টার ফলে আমরা এইরূপ একখানি সর্ধাঙ্গ সুন্দর ছবি দেখিয়াছি__ 
এজন্য তাহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি ।”২৯ 

দেবদাসই সর্বপ্রথম শরত্চঞন্জের কা 'হনীর শিল্পোতীর্ণ চলচ্চিত্র রূপ । এর আগে 
কখনও শরৎচন্দ্রের আর কোন ফাহিনীরই এত স্থন্দর, এত লার্থক ও এত রসোততীর্দ 
চলচ্চিত্রায়ন ঘটেনি । কি কি গুনে দেবর্দান এত স্থন্দর এত রসোতীর্ণ চিত্র 
হয়েছিল? প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালন! ও চিত্রনাট্য, নীতিন বনস্থর তত্বাবধানে 
ইউস্থফ মুলজী মুখের ফটোগ্রাফী, লোকেন বন্থ প্রমুখের শব্দ গ্রহধ, রাইটাদ 
বডাল. এবং পঙ্থজ মল্লিকের সঙ্গীত পরিচালনা, স্থবোধ গাঙ্গুলীর তত্বাবধানে 
রসায়নাগারের কাজ, স্থবোধ মিত্রের সম্পাদনা এবং সবশেষ কৃষ্ণচন্দ্র দে ও সায়গল 
সাহেবের গান। চলচ্চিত্র শিল্প হোল যৌথ শিল্প। যৌথ সং প্রচেষ্টায় এর সার্থকতা 

ভর করে । দেবদাসের ক্ষেত্রে ঠিক এই জিনিসটি ঘটেছিল । 

কিস্ত দেবদাসের সার্থকতার পশ্চাতে যৌথ প্রচেষ্টা থাকলেও এরই ভেতর 
খুব বেশী করে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল ছুটি [জনিস-_-এক চিত্রনাট্য রচনা ও 
পরিচালনা এবং ছুই ফটোগ্রাফী ! টেকনিক এবং কোয়ালিটি উভয়ের হয়েছিল 
অপূর্ব সমন্বয় । দেবদাসের ফটোগ্রাফী এত উচ্চস্তরের হয়েছিল যা ভাষায় বর্ণনা 
করা যায় না, যা কেবল চোথে দেখেই তা'র রস উপভোগ করতে হয়। এ সম্পর্কে 
নাঁচঘরের সমালোচক বলেন-_“দেবদাস উপন্যাসকে যে অসামান্য কৌশলদ্বারা 
চিত্ররূপে পরিণত করণ হয়েছে তা চিন্তা করে দেখলে মনে বিশ্ময় জাগে। কত 
পরিবর্তন, পরিধর্জন করে কত ছোট বড় 67806107021 27) 11006110009] (01101855 
ছবির মধ্যে গেঁথে যে দেবদাস ছবিকে দেলুলয়েডে রূপান্তরিত করা হয়েছে, 
তা এক, ছুই, তিন করে গুণে বল! যায় না-চোখে দেখে উপভোগ করতে হয়। 
দেবদাস জরের ঘোরে চেচিয়ে উঠল--কে? পুজোর নৈবেছ্া নিয়ে যেতে যেতে 
পার্বতী আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ল, দেবদাস ট্রেনের কামরায় সঙ্গে সঙ্গে বেধ' 
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থেকে নীচে পড়ে গেল, দেবদাস শেষ সময়ে পার্ধতীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে 
গরুর গাড়ী করে চলেছে-_গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করছে-_ 

“ওরে, আর কতপথ ? আর যে সময় নেই। 

গাড়োয়ান গান গাইছে- 

“বাকা বাকা এ পথ ধরে চলছি দিবারাতি, 

নিভ নিভ হয়ে এল এই জীবনের বাতি ।* 

এই ধরনের জিনিস ছবির মধ্যে দেওয়া যে কতখানি চিত্রজ্ঞানের পরিচায়ক, তা 
বোধ করি বাক্যচ্ছটা ভূষিত না করে বললেও অনায়াসেই ধারণা করতে পার! 
যাঁয়। দেবদাস এবং পার্ধতীর জীবন নাট্যকে বিচিত্রভাবে ছবির মাকারে গ্রথিত করে 
শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া এবং ফণী মজুমদার যে উচ্চশ্রেণীর কলাকুশলীর পরিচয় দিয়েছেন, 
তার তুলনা আজ অবধি এ দেশে পাইনি। %11]-, 015501%5 এবং 18৫৩ 1, 
9৫৩ ০০ প্রথার এমন সচতুর ব্যবহারও আমরা বাংলা ছবিতে এর আগে 
দেখিনি ৩০ 

দেবদাসের চিত্রনাট্য রচনার গুণেই দেবদাস ছবিটি এত ভাল লেগেছিল। 
অথচ দেবদাসের চিত্রনাট্য রচনার কাজ খুবই পহজসাধ্য ছিল না। অনেকে হয়ত 
বলবেন যে “দেবদাস” উপন্যাসের মধো যে সপ্রচুর চিত্র সম্ভাবনা! ছিল, প্রমথেশ 
বড়ুয়া তার যথার্থ পদ্যবহার করেছেন । একথা অনেকাংশে সত্য হলেও, দেবদাসের 
মত মর্মস্তদ কাহিনীকে চিত্ররপ দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। দেবদাস আর 
পার্বতীর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনীকে ভাষায় লিপিবদ্ধ কর! যতখানি কঠিন তার চেয়ে 
কঠিন তাকে চিত্রবদ্ধ করা । কিন্তু প্রমথেশ বড়ুয়া এই অসাধ্য সাধনই করে যে 
অপরূপ শিল্পঙ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। দেবদাসের এই অসাধারণ 
চিত্রনাট্যখানি চিত্ররসিকদের কাছে খুবই উপভোগ্য ও আদরণীয় হয়ে আছে। 

দেবদাসের চিত্রনাট্যের পর আসে দেবদাসের অভিনয়ের কথা। দেবদাসের 
ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন হয়ং প্রমথেশ বড়ুয়া! । প্রমথেশ বড়ুয়ার অভিনয় দেখে 
মনে হয়েছিল যেন শরৎচন্দ্র প্রমথেশের জন্যই এই চরিত্রটি রচনা করেছিলেন। এর 
আগে দেবদাস হয়েছে, পরেও একাধিকবার বাংলায় হিন্দীতে ও অন্যান্ত ভাষায় 
হয়েছে, কিন্ত দেবদাসের ভূমিকায় এর আগে এবং পরে ধারা অভিনয় করেছেন-- 
তীর? কেউই প্রমথেশের ধারে পাশে যেতে পারেননি । প্রমথেশ নিজেকে দেবদাসের 
চরিত্রের সঙ্গে নিঃশেষে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন এবং সেই কারণে তার অভিনয় 
এত জীবস্ত হয়ে উঠেছিল। পার্বতীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর চন্ত্রমুখীর গৃহে তার 
মাতালের অভিনয় খুব দ্বাভাবিক হয়েছিল। নাধারণতঃ মাতালের অভিনয় যে 
অতিরিক্ত অভিব্যক্তি দোষে ছুষ্ট হয়__প্রমথেশের অভিনয়ে সেরূপ হয়নি। চন্ত্রমুখীর 
ঘরে মদের বোতল হাতে মাতাল দেবুদাসের সকরুণ অভিনয় যে কোন দর্শককে 
মুগ্ধ করে। দেবদাসের পর নাম করতে হয় পার্বতীর ভূমিকায় অবাঙালী মেয়ে 
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বছগুনার অভিনয়ের কথা!। যমুনার বাঙলা উচ্চারণে অবাঙালীত্বের ছাপ এখানে 
সেখানে থাকলেও তার অভিনয় হয়েছিল খুবই দরদপূর্ণ। পুকুর পাড়ে দেবদাসের 
হাতে ছিপের বার? আহত হওয়ার দৃত্তে তার অপরূপ অভিনয়কে আমরা কোনদিনই 
তুলতে পারব না । শরৎচন্দ্রের মানসী পার্বতী যেন রূপ পরিগ্রহ করেছিল যমুনার 
মধ্যে। এক এক সময় মনে হয়েছিল যেন আমর! ছবির মধ্যে রক্ত মাংসে গড়! 
পার্ধতীকেই দেখছি। 
তারপর নিখু'ত হয়েছে চুনীলাল ও ধর্মদাসের ভূমিকায় যথাক্রমে অমর মল্লিক 
এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্ধের অভিনয়। এ ছুটি চরিত্রই ছু-রকমের টাইপ চরিত্র। 
চন্্রমুখীর ভূমিকায় চন্দ্রাবতীর অভিনয়ও খুব হুন্দর হয়েছিল। তবে তার অভিনয়ে 
একটু যেন আড়ষ্টতা ছিল। 
কুন্দনলাল সায়গল, ₹ষ্চচন্দ্র দে এবং গাড়োয়ান-বেশী অহী সান্যালের ক সংগীত 
এ ছবির বিশেষ সম্পদ। তাদের গান দেবদাসছবিকে রসোত্তীর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিল। 
নীতিন বন্থর ফটোগ্রাফীও অতি স্থন্দর হয়েছিল । প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 
“দেবদাস' ছবিতেই প্রথম টেলিপ্যাথী শট (বাস্তব দুরত্ব সত্বেও দুই চরিত্রের আত্মিক 
যোগায়োগ স্থাপনকারী শট ) ব্যবহৃত হয়। লোকেন বস্থুর রেকভিংও উল্লেখযোগ্য 
হয়েছিল। টেকনিকের নতুনত্ব, গল্পগঠন ও চিত্রনাট্য রচনার নবতম প্রয়াসে, 
রসস্থষ্টির চনংকারিত্ে প্রমথেশ বড়ুয়া দেবদাসে অসামান্তার পরিচয় দিয়েছেন, তা 
বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে এক গৌরবময় স্থানের অধিকারী করে দিয়ে ভারতীয় 
চলচ্চিত্রে এক নব যুগের সুচনা করে দিয়েছিল। 
ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে দেবদাস যে কিরকম আলোড়ন এনেছিল প্রথম তা৷ 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চলচ্চিত্র শ্রষ্টা নিরঞ্লন পালের মুখেই এবার আমরা শুনি-_ 
“বড়ুয়া সাহেবকে আমি জানতে শিখি তীর ছবিগুলি দেখে--বিশেষ করে যখন 
তার অসাধারণ স্থঞ্জনশীল শক্তির প্রমাণ পেলাম তাঁর অবিশ্মরণীয় দেবদাস ছবিতে । 
দেবদাস দেখবার আগে আমি পারতপক্ষে কখনও দেশী ছবি দেখতে ছুটতাম না। 
এমন কি আমার নিজের লেখা বম্বে টকীজের ছবিগুলি দেখতেও আমি বারবার 
ইতস্ততঃ করতাম । আমার বদ্ধ ধারণা ছিল যে, দেশী ছবিগুলি শুধু বিদেশী ছবির 
নকলমাত্র। তাও খুব খারাপ নকল । এই ধারণা দূর করেন মাত্র ছুইজন পরিচালক 
এবং এটা খুবই গর্বের কথা যে উভয়েই বাঙালী । একজন প্রমথেশ বড়ুয়া আর 
অন্যজন দেবকীকুমার বস্থ ৷ এ'রা দুজনেই দেখিয়েছেন খে, ভারতীয় ছবি বলতে 
বিদেশ ছবির কারবন কপি নয়।৮৩১ 
দেবকী বসু “দেবদাস” সম্পর্কে বলেন-__“পপ্রমথেশের বহুমুখী স্ষ্ির মধ্যে 
উজ্জলতম স্থষ্টি দেবদাস । একটা মানুষের মধ্যে জীবন জোড়া ক্ষুধা নিয়ে যে অতৃষ্ঠ 
আত্মা, তার সকল বন্ধন, সকল সংকীন্ঠতা, অতিক্রম করে চলে গেল-_কথ! 
সাহিত্যিক শরংচন্দ্রের সেই অতুলনীয় স্তিকে অমরত্ব দান করে গেছে প্রমথেশ 
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অভিনীত এই চরিত্র। আসক্তি ও বৈরাগ্যের এহেন নিদর্শন ভারতীয় সাহিত্যে 
এবং সকল দেশের সাহিত্যেই বিরল ৮৩২ 

বিশিষ্ট নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত দেবদাস সম্পর্কে বলেছিলেন_-“আমি 
দেবদাস ছবি দেখেছি এবং দেখে বুঝেছি, শরৎচন্দ্রের এই গল্পটিকে যিনি ছবির 
মালার সাহায্যে প্রাণবস্ত করে তুলেছেন, বিম্ময়কর নৈপুন্যের সঙ্গে পাপড়ীর পর 
পাপভীগুলো দিয়ে তার বর্ণগন্ধ পরিপূর্ণ রূপ ও রস দর্শকচিত্তে সঞ্ারিত করেছেন, 
তিনি কম বড় শিল্পী নন। বিশেহজ্ঞর| যদি ছবি হিসেবে দেবদাসকে আদর্শ ছবি 
মনে করেন, তাহলে তাদের বিচারে দোষ দেওয়া যায় না। দেবদাস তিনি শুধু 
পরিচালনাই করেননি চিত্রনাটযও রচনা করেছেন, নাম ভূমিকাটিকে অভিনয় দিয়েও 
রূপায়িত করেছেন। প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন । ". 
দেবদাসই প্রথম বাংল! ছবি যথার্থ মুভী হয়েছে এবং নাটকীয়তা যার ক্ষুটতর 
হয়েছে চলনশীল ছবির মালার ভিতর দিয়ে । ছবির সাহায্যে প্রকাশ কর! হয়েছে 
বলে তার নাটকীয়ত। ক্ষুণ্ন হয়নি। [দেবদাস ছবি সম্পর্কে নীতিনমহ সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার পরিশিষ্টে দ্রষ্টবা ] 

দেবদ!সের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর নিউ থিয়েটার্দ ১৯৩৬ সালে প্রমথেশ 
বড়ুয়ার পরিচালনায় শরংচন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাসের চিত্ররূপ দিতে অগ্রসর হলেন। 
শরতচন্দ্রের এই জটিল মানসিক ছন্দপূর্ণ এবং নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত মূলক 
উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। বলাই বাহুল্য গৃহদাহ বাংলা সাহিত্যের 
একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 

গৃহদাহতে প্রমথেশ বড়ুয়া তার পূর্ব সুনাম ও খ্যাতি অক্ষু্ রেখেছিলেন। 
গৃহদাহ ছবিতে প্রমথেশের কৃতিত্ব সম্পর্কে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন 
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গৃহদাহ ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়া পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখলেও গৃহদাহ ছবি দেব- 
দাসের মত অত উচ্চাঙ্ষের হয়নি । গৃহদাহ ছবির চিত্রনাট্যের মধ্যে দেবদাসের মত 
018108010 10050910 বজায় ছিল না। তবে ছবিটির মধ্যে তার কয়েকটি 
টেকনিক্যাল টাচ, সত্যিই অপূর্ব হয়েছিল। গৃহদাহ চিত্রিত হবার কালে এখানে 
ক্রেন ছিলনা। পরিচালক বড়ুয়া কিন্তু ছবিখানির উদ্বোধনী দৃষ্তে ক্রেন এফেকট 
আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেটা সৃম্তব করেছিলেন মনোপডে এবং সেই সঙ্গে 
তার নিজন্ব উদ্ভাবনী শততির প্রয়োগে । 
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এই ছবিতে অচলার তূমিকার যমূনাদেবী তার অপুর্ব অভিনয়ের হারা 
অচলার মহিম আর স্থরেশের মধ্যে দোলাচল চিত্বটি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 
তবে বাংলা ভাষার উচ্চারণে আড়ষ্টতা তখনও তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। 
প্রমথেশ বড়ুয়া মহিম চরিত্রে খুব সংযত ও সুষ্ঠ অভিনয় করেছিলেন। অমর মঙ্লিক 
সাধরণতঃ টাইপ চরিত্রে অভিনয়ে যে স্থনাম অর্জন করেছিলেন, “কেদারবাবু* এই 
টাইপ চরিত্র অভিনয়ে তিনি তীর সেই পূর্ব সথনাম অক্ধপ্ন রাখতে পেরেছিলেন । 
মলিনাদেবীও মুনাল চরিত্রে অভিনয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এছাড়া 
অহী সান্যালের পুরাতন ভৃত্য এবং কৃষ্ণচন্দ্র দের অন্ধ ভিক্ষুকের অভিনয়ও ভাল 
হয়েছিল। 

: এই ছবির আলোকচিত্রশিল্পী ছিলেন বিমল রায়। তাঁর ফটোগ্রাফীর কাজ 
অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। শব্যস্ত্রী ছিলেন মুকুল বন্থ। মুকুল বন্থ তার কাজে 
নিউ থিয়েটাসের হুনাম বজায় রেখেছিলেন । রাইটাদ বড়ালের সঙ্গীত পরিচালনা 
খুব বেশী উল্লেখযোগ্য হয়নি । ছবির অগ্তান্য কাজ ভালই হয়েছিল। 

এই পালেই নিউ বিয়েটার্ন কল্লোল পত্রিকার সম্পাদক ও সাহিত্যিক দীনেশরঞ্জন 
দাশের পরিচালনায় “দত্তা” উপন্যাসের চিত্ররূপ দিলেন “বিজয়া” নামে। “দত্তা' শরৎ" 
চন্দ্রের একখানি রস মধুর উপন্যাস। এই উপন্যাসের প্রকাশ কাল ১৯৩৫ সাল। 


শরৎচন্দ্রের এই রোমার্টিক কাহিনীটিকে দীনেশরঞ্জন দাশ কোনরূপ বিকৃত না 
করে সোজা সরলভাবেই পর্দায় অ্বাদ করেছিলেন। পর্দায় শরতচন্ত্রের এই কাহিনীর 
রূপ দান প্রসঙ্গে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা! লিখেছিলেন_-“]1)5 5075 12169 
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চিত্রনাট্যের মধো চিত্রনাট্যকার ঘটনাগুলিকে পরপর বথাধথভাবেই সাজিয়ে 
ছিলেন এবং কাহিনীর মধ্যে ধারাবাহিকতা ও নাট্যোথকঠ! শেষ পস্ত বজায় 
রেখেছিলেন। তবে কিছু কিছু সিকোয়েন্দের মধ্যে সময়ের এক পরিলক্ষিত 
হয়নি। 

যাই হোক এই ছবিতে সেদিন ধারা অভিনয় করেছিলেন, তারা প্রত্যেকেই 
স্থঅভিনয় করেছিলেন। বিজয়ার ভূমিকায় চক্রাবতী অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। 
তার অভিনয় প্রসঙ্গে উক্ত দীপালি পত্রিকা প্রশংসাকরে লিখেছিলেন _100080018- 
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চন্জাবতী বিজয়ার চগরিত্রটিকে প্রাণবস্ত করে তুলেছিলেন। এর পরে আসে 
নরেনের নাম ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ের কথা । নরেনের চরিত্রের মধ্যে 
যে একটা শিশুনুলভ সারল্য আছে, পাহাড়ী সাগ্ঠালের অভিনয়ের মধ্যে তা 
চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছিল। পাহাড়ী সান্যাল নরেন চরিত্রটিকে বথাষথভাবে 
ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন বিজয়ার অভিভাবক রাসবিহারীর ভূমিকায় অমর 
মল্লিক যথাযথ অভিনয় করে রাসবিহারী চরিত্রের মূল রূপটি স্থুন্দর পরিস্ফুট করে- 
ছিলেন। বিলাসের চরিত্রে শ্যাম লাহার অভিনয়ও নিন্দনীয় হয়নি। এছাড়া 
নলিনীর ভূমিকায় আরতির অভিনয় এবং দয়ালের তৃমিকায় ইন্দু মুখার্জীর অভিনয় 
দর্শকদের ভাল লেগেছিল । 

এই ছবিতে চিত্রগ্রহণ করেছিলেন পঞ্চ চৌধুরী। তাঁর আলোকচিত্র গ্রণণ 
নিউ থিয়েটার্সের আলোকচিত্র গ্রহণের মান অহ্ুযায়ী হয়নি । বরঞ্চ লোকেন বন্র 
শব্দগ্রহণের কাজ নিউথিয়েটার্সের মান অনুযায়ী হয়েছিল। এই ছবিতে সংগীত 
পরিচালনার দারিত্ব নিয়েছিলেন তিমিরবরণ। তাঁর আবহসংগীত ভাল হয়েছিল। 
রুষ্চন্দ্র দে, সায়গল এবং পাহাড়ী সান্তালের গাওয়া গানগুলি স্ুগীত হয়েছিল। 
দৃশ্ঠসজ্জ! ও রূপসজ্জার মধ্যেও বিশেষ ত্রুটি দেখা যায়নি। 

পরিশেষে আমর। বলতে পারি দীনেশরঞ্রন দাশকৃত শরতচন্দ্রের বিজয়া একটি: 
সফল চিত্র রচন। বলে গণ্য হবে। 

১৯৩৬ সালে পপুলার পিকচার্সের “পণ্ডিত মশাই” উপন্যাপাকারে প্রকাশিত হয় 
১৯১৬ সালে। পণ্ডিতমশাই এর চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালন! করেন সতু সেন। 
সতু সেনক্কৃত শরৎকাহিনীর এই সার্থক চলচ্চিত্রায়ন সম্পর্কে তদানীন্তন সাপ্তাহিক 
দেশ পত্রিকা প্রশংসা! করে লিখেছিলেন "শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেকগুলি 
উপন্তাস রূপান্তরিত হইয়াছে এবং তাহার কয়েকখানি দর্শক সাধারণের নিকট বিশেষ 
কুনাম অঞ্ন করিয়াছে । এই কখোনির মধ্যে 'পণ্ডিতমশাই” চিত্র অন্যতম । প্রকৃত 
পক্ষে সত্‌ সেনের হাত দিয়! যে এইরূপ একখানি সুন্দর ছবি বাহির হইতে পারে-_ 
তাহা আমরাও ধারণ! করিতে পারি নাই । 'পর্ডিতমশাই, এর আখ্যানভাগ অতি 

«2 করুণ ও মর্মম্পর্শী। সতু সেনের হ্থযোগ্য পরিচালনায় এই করুণ আখ্যানভাগ 
দর্শকের চক্ষের সম্মুথে আরও করুণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যে বাস্তবিক ছবি, আর 
কিছু নয় এবং ইহার কাহিনী যে'অলীক--ছবি দেখিতে দেখিতে মধ্যে মধ্যে আমর! 
তাহ! তুলিয়াই যাইতেছিলাম।৮৩৭ 

পণ্তিতমশাই এর চিত্রনাট্য রচনায় সতু সেন শরৎচন্ত্রের মুল কাহিনীকে কোন 
জায়গায় বিকৃত করেননি। তিনি শরতচন্ত্রের কাহিনীকেই তার কৃত চিত্রনাট্যে 
যথাযথ অন্ুরণ করে গেছেন। ছবির মীরফৎ তিনি নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা 
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করেননি। সেই কারণেই বোধ হয় ছবিখানি এত উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। এই 
ছবির আরেকটি বিশেষত্ব এই ছিল যে-_এই ছবির মধ্যে এমন কোন দৃশ্ত ছিল না 
যেটাকে অনাবশ্ক বলে মনে হতে পারত। প্রত্যেক দৃশ্যের সঙ্গে মূলকাহিনীর 
যোগক্ত্রও বজায় ছিল। তবে ছবির উদ্বোধনী দৃশ্ঠটি কিছু দুর্বল ছিল। ছবিতে 
গোবর্ধন চরিত্রটি অযথা আনা হয়েছিল এবং সে ছিল ভারম্বরূপ। এ ছাড়া ছবির 
পরিসমাপ্তির জায়গায় পরিচালক একটু ভিন্নপন্থী হোলেই ভাল করতেন। ছবির 
পরিসমাপ্তি ঠিক সিনেমেটিক ছিল না। 

এরপর আসে এই ছবির অভিনয়ের কথা । যতদুর জানা যায় অভিনয়ের গুণে 
ছবি যে কতদুর উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে পপ্ডিতমশাই ছবিটি তার নিদর্শন। 
বৃন্দাবন এবং কুস্থমের যে করুণ কাহিনী শরৎচন্দ্র তীর স্থনিপুণ লেখনীর সাহায্যে 
আঞ্ধিত করেছেন-_ শ্রীযূত রতীন বন্দ্যোপাধ্যয় এবং শ্রীমতী শাস্তি গুপ্তাতা পর্দার 
উপর মূর্ত করে তুলেছিলেন। বৃন্দাবনের ভূমিকায় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ সুন্দর 

“অভিনয় করেছিলেন, তাঁর অভিনয় ছিল খুবই সংযত। নায়িকা কুন্থমের চরিত্রে শাস্তি 
গুপ্তার অভিনয় ছিল খুবই প্রাণবস্ত। শাস্তি গুপ্তা কুস্থমের অর্তনিহিত মর্ধবেদনাকে 
যথাযথ ভাবে তার অভিনয়ের মাধ্যমে পরিষ্ফুট করে তুলেছিলেন । প্রভার প্রতিভায় 
বৃন্দাবনের মা ন্নেহময়ী মায়ের মতই ফুটে উঠেছিল। চরণের ভূমিকায় সাগরিকার 
অভিনয় অনবস্থ হয়েছিল। অন্যান্ত ভূমিকায় যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, 
রাজলম্ী, রেণুকা ভাল অভিনয় করেছিলেন। গিরীন চক্রবর্তী এবং ভবানী দাস 
বৈরাগীদ্বয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে সুন্দর সংগীত পরিবেশন করে সাধারণের তৃপ্তি 
বিধান করেছিলেন। 

এ ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন স্থরেশ দাস। তার চিত্রগ্রহণ সাধারণ মানের 
হয়েছিল। জগদীশ বন্থর শব্ধ গ্রহণ হয়েছিল উচ্চাঙ্গের। এইরূপ স্থুন্দর রেকভিং 
বাংল! ছবিতে ইতিপূর্বে শোন যায়নি। ছবির গানের প্রত্যেকটি কথা ুম্পষ্টরূপে 
বুঝতে পারা গিয়েছিল। কমল দাশগুপ্টের সংগীত পরিচালনাও ভাল হয়েছিল। 
পূর্বেই উল্লেথ করা হয়েছে ভবানী দাস এবং গিরীন চক্রবর্তীর গানগুলি দর্শকদের 
তৃপ্ত করেছিল। এ ছাড়া ছবির সেট এবং সাজসজ্জ| কাহিনী অনুযায়ী হয়েছিল। 
এই সমস্ত কারণে বল! যায় যে পপুলার পিকচার “পণ্ডিতমশাই” শরৎচন্দ্রের 
কাহিনীর একটি সার্থক চলচ্চিত্রায়ন হয়েছিল। 

সে ঘুগের বিশিষ্ট সমালোচক গিরিজা! বস্থ মহাশয় “নাচঘর” পত্রিকায় ছবিটির 
সমালোচনা প্রসন্ধে লিখেছিলেন-_“পত্তিতমশাই আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছে। 
বাংলা ছবি প্রায়ই ভাল হয়না, এক আধটা উৎরে যায়। ভাগ্যক্রমে এইভাবে 
পণ্তিতমশাই দেখতে যাইনি। এখন দেখছি এবং দেখে আন্তরিক গুণগান করেছি। 
তার সঙ্গে পপুলার পিকচাসে'র কর্তৃপক্ষ ও পরিচালক ও কালী ফিল্মসের কর্মীদের 
ধনাবাদ জানাই। 
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দৃণ্তপট, সঙ্গীত, আবহদজীত, সবই ভাল হয়েছে, ছবিটি আগাগোড়া 
হয়েছে সুন্দর । প্রত্যেকটি মানুষ স্থ-অভিনয় করেছেন। কার নাম বাধ দিয়ে কার 
নাম করব সমস্যার কথা। তবু বলছি শান্তি, রবি রায়, রেণুকা, সাগরিকা ও বিশেষ 
ভাবে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় উদ্মেখযোগ্য ।%৩৮ 

১৯১৩ সালে শরৎচন্দ্র রচিত “বড়দিদি* গল্প নিউ থিয়েটার্স কর্তৃক চলচ্চিত্রে 
রূপায়িত হয় ১৯৩৯ সালে। বড়দিদি অমর মল্লিকের প্রথম পরিচালত চিত্র। 
অমর মল্লিক ইতিপূর্বেই চলচ্চিত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে খাতি অজ্জরন 
করেছিলেন! এইবার এই প্রথম বড়দিদি গল্প পরিচালন! করেও বিশেষ সার্থকতা 
অজ্ভ্র্ন করলেন। তার এই রুতিত্ব সম্পর্কে দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন _ “প্রথম 
পরিচালক হিসাবে শ্রীযূত অমর মল্লিক মহাশয় আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়া- 
ছিলেন। অভিনেতা হিসাবে তিনি ইতিপূে স্থনাম অজ্জন করিয়াছেন। পরিচালক 
হিসাবেও আজ তিনি ষে খ্যাতি লাভ করিলেন, তাহা উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইবে 
বলিয়। আমরা আশ! করি। নিষ্ঠার সহিত দরদ দিয়া তিনি ছবিখানি তুলিয়াছেন। 
কোথাও বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। সেইজন্য ছবিখানি আমাদের 
এত ভাল লাগিয়াছে।”৩৯ 

অনুরূপভাবে প্রশংসা করেছিলেন ইংরাজী দীপালি পত্রিকাও “11119 11667915 
10959111506 01 9818 01217019, 93 (1581060. 01) 116 5016610 31968109 
$০01619775 29০00 1116 011906015 01:210260  36056. 11700818035 
[01010160065 1770 0০85 01 902. 01৫11219 19010101091 650০6101106 
৬6119 ৪, (000101106 90015 201) 411506506০0 1000001 016 10681%5 01 
0০ 200101068. 101)5 10100017619 106৬01 011 [01 &, 1001016110%.8০-_ 
ছবিটি যে একথেয়ে হয়নি-তার অন্যতম কারণ হোল ছবির মধ্যে কোন 
অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটেনি সমস্ত ঘটনার মধ্যে নাটকীয় এক্য- 
সুত্র বজায় রাখা হয়েছিল এবং ঘটনান্রোতের মধ্যে ধারাবাহিকতা ছিল। 
সে কারণে ছবিটি হয়েছিল বেশ গতিশীল। 

ছবিখানি ভাল হওয়ার আর একটি প্রধান কারণ হোল এই, যে সমস্ত চরিত্র 
শরৎচন্দ্র বড়দিদি উপন্যাসে গড়ে তুলেছেন, অভিনেতা অভিনেত্রীগণ সেই সমস্ত 
চরিত্রের যথাযথ ও চমৎকার বূপ দিয়েছিলেন। পাহাড়ী সানযালের “ন্থরেন্ত্র ও 
মলিনাদেবীর “বড়দিদি” চরিত্রে অভিনয় বিশ্বৃত হবার নয়। পাহাড়ী সান্যালের 
স্থরেন্দের যে প্রাতচ্ছবি দর্শকগণ সেদিন পর্ণার ওপরে দেখেছিলেন তা তাদেরকে মুগ্ধ 
ও বিশ্মিত করেছিল। পাহাড়ী সান্যালের এই অভিনয়ই ছিল--তার তৎকালীন 
সমন্ত ছবির মধ্যে সেরা চরিত্রাভিনয়। শ্রীমতী মলিনাদেবী বড়দিদি “মাধবী, 
চরিত্রের নিখু"ত রূপ দিয়েছিলেন । শাস্তির ভূমিকায় শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর অভিনয়ও 
দর্শকদের বিশেষভাবে ভাল লেগেছিল । ব্রজ্ববাবুর চরিত্রে যোগেশ চৌধুরী, মনো- 
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রমার তৃমিকায় মেনকা, মনোরমার স্বামীর ভূমিকায় ভা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুর 
বাবুর ভূমিকায় ইন্দু মুখার্জী সমগ্র -ছবিখানিকে . পরিশ্ফুট করে তুলতে সাহায্য 
করেছিলেন। এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন বিমল রায় এবং শবাগ্রহণ 
করেছিলেন বাণী দত্ত । কিন্তু ফটোগ্রাফী এবং বেকিং নিউ থিয়েটাসের মর্যাদা রঙ্গণ 
করতে পারেনি । স্থবোধ মিত্রের সম্পাদনার কাজ প্রশংসনীয় হয়েছিল । পক্কজকুমার 
মল্লিকের সঙ্গীত পরিচালনার মধোও উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব কিছু দেখা! যায়নি। 
সেট এবং সাজসজ্জা! ছবির কাহিনী অনুযায়ী যথাযথ হয়েছিল ।__ পরিশেষে আমর! 
বলতে পারি অমর মল্লিকের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের বডদিদি বাংলা চলচ্চিত্র 
শিল্পের একটি গৌরবজনক চলচ্চিত্র রচনা । 

১৯৪২ সালে পি. আর. প্রোভাকল্স শরৎচন্দ্রের পরিণীতা প্রযোজনা করেন। 
ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন শ্রীপশ্রপতি চট্োপাধ্যায় । 
পরিণীতায় কাহিনীকে পশুপতিবাবু পরম নিষ্ট, ও একান্তিকতার সঙ্গে পর্দায় 
রূপান্তরিত করেছিলেন । চিত্রনাট্য রচনায় নিজেকে তিনি কোথাও 
জাহির করবার চেষ্টা করেননি । তবে মাঝে মাঝে গানের আধিক্য কাহিনীর গতিতে 
বাধা স্প্টি করেছিল। ছবিটির মধ্যে আরেকটি অভাব ছিল দৃষ্) বৈচিত্রোর। 
সংকীর্ণ স্টডিও সেটের মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের মন ঘোরাফেরা 
করেছিল । ছবিতে বহিদৃশ্ঠ কম ছিল।--এই সব কিছু ত্রুটি থাকলেও ছবির 
পরিচালনার মধ্যে পরিচালকের শিল্পী মন ও নিষ্ঠার পরিচন্ পাওয়া গিয়েছিল ।. 

অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই নাম করতে হয় সন্ধ্যারাণীর | তীর অভিনয়ের 
মধ্যে চাপল্য ও আতিশয্য দোষ ছিলন1। তিনি অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে অভিনয় 
করে ললিতার শান্ত স্িগ্ধ চরিত্রটি আশ্চধ নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 
মাতৃরূপের একটি স্থন্দর চরিত্র ফুটেছিল প্রভার অভিনয়ের মধ্যে । নবীন রায়ের 
ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ভালই অভিনয় করেছিলেন। শেখরের ভূমিকায় প্রমোদ 
'গাঙ্গলীর মধ্যে কিছু আড়ষ্টত| দেখা গিয়েছিল। জীবেন বস্থু ও নৃপতি চটো- 
পাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের নিরাশ করেনি। কালীর ভূমিকায় বিজলীর 
অভিনয় প্রশংসনীয় হয়েছিল। এছাডা অভিনয় করেছিলেন হরিমোহন বন্থ, 
কেনারাম ব্যানার্জী, কালী গুহ, প্রফুল্ল মুখার্জী, মনোরঞ্জন সরকার, মায়া বন্থ, 
মীরা, পুনিমা, রেবা প্রমুখ । 

রবীন চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া স্থরের গানগুলি সকলের ভাল লেগেছিল । ছবিতে 
আলোকচিত্র শিল্পী ও শব্যনত্রী ছিলেন যথাক্রমে বিভূতি লাহা ও জগদীশ বস্থু। 
এদের কাজ আশানুরূপ না হলেও প্রশংসনীয় ছিল। পশুপতি চট্টোপাধ্যায় 
পরিচালিত পরিণীতা শরৎচন্ত্রের কাহিনীর একটি সার্থক চলচ্চিত্রায়ন বলা যায়।, 
পরিণীতার পরেও পশুপতিবাবু আরও অগ্লেকগুলি শরৎচন্দ্রের কাহিনী চিত্রে 
প্রতিফলিত করেন। 


১৯৪৩ সালে নিউ খিয়েটার্সের প্রযোজনায় “কাশীনাথ' চিত্রায় মুক্তি পায়। 
কাশীনাথের চিত্রনাট্য রচনা, পরিচালনা, ও চিত্রগ্রহণ করেন নীতিন বন্থু। 

কাশীনাথ শরৎচন্দ্রের কিশোর বয়সের রচনা। অল্প বয়দের রচনার জদ্তে 
উপন্যাসটির মধ্যে কিছু আবেগ উচ্ছাসের প্রাবল্য আছে। কিন্তু গল্পের মধ্যে 
আছে একট! জমজমাট ভাব । গল্পের এই জমজমাট ভাবটি চলচ্চিত্রে রূপায়নের সময় 
চিত্রনাট্যকার যথাযথ বজায় রেখেছিলেন এবং চিত্রনাট্যের মধ্যে নাট্যোৎ্কঠা শেষ 
পস্ত বজায় ছিল। চিত্রের প্রয়োজনের খাতিরে চিত্রনাট্যকার গল্পের মধ্যে স্থান 
বিশেষে কিছু কিছু পরিবর্তন করেছিলেন বটে কিন্তু কাহিনীটির মূলগত এক্যটি 
বরাবরই বজায় ছিল। 

পরিচালক হিসাবে নীতিন বস্থ এই ছবির মধ্যে কিছু নতুন প্রয়োগ পদ্ধতি 
চালু করার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রয়োগ পদ্ধতির জন্য সেদিন তিনি চিত্র 
রসিকদের কাছ থেকে ধন্যবাদ কুড়িয়েছিলেন। “170 50) ৬2৪ 10 ৬9115” 
নামক ইংরাজী ছবি যে প্রয়োগ পদ্ধতিতে তোল! হয়েছিল কাশীনাথে নীতিন 
বন্থ সেই প্রয়োগ পদ্ধতি চালু করেছিলেন। অর্থাৎ বনু বৎসর পরে পরিচালক 
নামক নায়িকার মুখ দিয়ে তাঁদের বিগত জীবনের ইতিহাস বিবৃত করেছিলেন। 
বাংল! ছবিতে এই ধরনের প্রয়োগ পদ্ধতি এই প্রথম বলে পরিচালক সম্পূর্ণ সাফল্য 
অঞ্জন করতে পারেননি--পরিচালকের আর কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখ! 
যায়নি। 

কাশীনাথের অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে কয়েকজন নবাগতা ছিলেন। 
তবু কাশীনাথের বেশীরভাগ অভিনয়ই বেশ ভাল হয়েছিল। কাশীনাথ ছবির নায়ক 
কাশীনাথের ভূমিকায় অসিতবরণ মুখোপাধ্যায় বেশ সংযত স্বন্দর অভিনয় 
করেছিলেন। চঞ্চল অথচ ভাবুক কাশীনাথের রূপটি বুদ্ধদেব বেশ ভাল ভাবেই 
ফুটিয়ে তুলেছিল । কমলার তৃমিকায় নবাগতা অভনেত্রী সুনন্দা দেবী একটান! 
চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। তবে তীর মুখের ভাবাভিব্যক্তি কিছু কম ছিল। 
সব চেয়ে স্থন্দর সাবলীল অভিনয় করেছিলেন বোধ হয় ছোট কমলার ভূমিকায় 
লতিকা মল্লিক। তার চোখে যেমন প্রাণচঞ্চল আভব্যক্তি ছিল, তেমনি তার 
গলাটিও ছিল বেশ মধুর । বিন্দুর ভূমিকায় ভারতী দেবী তার অভিনয় নৈপুণ্য 
দেখানোর বিশেষ অবকাশ পাননি। নায়েবের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী তার 
ক্বভাবন্থলভ ভাল অভিনয় করেছিলেন। ম্যানেজারের ভূমিকায় অমর মল্লিক 
মশায়ের অভিনয় দেখে দর্শকগণ আনন্দলাভ করেছিলেন ! অন্তান্য ছোটখাটে। 
ভূমিকাগুলিতে সেদিন ধারা অভিনয় করেছিলেন, তারাও নিন্দনীয় অভিনয় 
করেননি। 

এই ছবিতে আলোকচিত্রশিল্পী ছিলেন য়ং নীতিন বহ্ছ। আলোকচিত্র 
নীতিন বন্থ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । সমগ্র চিত্রটির আলোকচিত্র ঠিক যানের 
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না হলেও উচ্চাঙ্গের হয়েছিল । ছবিখানিতে শবগ্রহণ করেছিলেন মুকুল বন্থ। 
শবগ্রহণের কাজ নিউ ধিয়েটার্সের গৌরব অস্থ্ন রেখেছিল। সংগীত পরিচালনায় 
পদ্বজকুমার মল্লিকও কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তার দেওয়া গানের স্থরগুপি দর্শকদের 
বেশ ভাল লেগেছিল । 

এই ছবিতে কয়েকটি ত্রুটি অবশ্ঠ দেখা গিয়েছিল তার মধ্যে গুরু মশায়ের 
চেহারাটা পাড়াগীয়ের পণ্ডিতের মত ছিল না। শেষদৃশ্ঠে ভাবাবেগের আতিশয্যে 
কমলা ব্যাণ্ডেজ বাধা কাশীনাথকে যেমনভাবে জড়িয়ে ধরেঃ সেটা একটু অন্বাভাবিক 
ঠেকেছিল। এই রকম দু-একটি ত্রটি থাক! সত্বেও “কাশীনাথ” একখানি উল্লেখযোগ্য 
চিত্র হয়েছিল। নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত নীতিন বন পরিচালিত শরৎচন্দ্র 
'কাশীনাথের” চলচ্চিত্রায়মন আমরা সার্থক চলচ্চিত্র হিদাবে গণ্য করতে 
পারি। 

'রামের স্থমতি” পরিচালিকা কান্তিক চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি। সে হিসাবে 
তিনি এই চিত্র পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বল! চলে । কেননা রামের 
সথমতি'র কাহিনী একখানি পূর্ণাজ্ বাণীচিত্রের উপযোগী ছিল ন! অথচ পরিচালক 
একে পূর্ণাঙ্গ চিত্রেই পরিণত করেছিলেন। তার ফলে কোন কোন 
জারগায় তিনি কাহিনীকে টেনে বাড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। কাহিনীকে 
বাড়াতে গিয়ে মূল কাহিনীকে কিন্বা৷ তার প্রতিপাগ্ভ বিষয়কে কোথাও বিকৃত 
করার চেষ্টা হয়নি। যে গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে শরৎচন্দ্র মূল কাহিনীটির সন্গিবেশ 
করেছিলেন সে পরিবেশ চিত্ররূপে যথাযথ ফুটিয়ে তোল! হয়েছিল । তবে কাহিনীকে 
বাড়াতে গিয়ে কিছু বিছু স্থানে ছবিখানিধ দ্রুতগতি ব্যাহত হয়েছিল। নারায়ণীর 
কিশোর বোন স্থরোর কণে যে ভাটিয়ালি গানখানি দেওয়] হয়েছিল, তা ছবিতে 
বেমানান ছিল । ছবিতে কিছু কিছু দোষ ক্রটি থাকা সত্বেও রামের স্থমতি দর্শক 
সাধারণকে তৃপ্তি দিতে পেরেছিল । 

রামের স্থমতি ছবির অভিনয়ে সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন নারায়ণীর 
ভূমিকায় মলিনা দেবী। সংযত স্থন্দর অভিনক্বের সাহায্যে তিনি মাতৃত্বদয়ের ব্যথা 
বেদনাকে নিখু'ত রূপ দিয়েছিলেন। রামের ভূমিকায় ছবি রায় মোটামুটি ভাল অভিনয় 
করলেও তার অভিনয় আরও উচ্চাঙ্গের হওয়া উচিত ছিল। তীর চোখে মুখে একটা 
সহজাত হুষ্টামির ছাপ বিদ্যমান ছিল । প্রথম দিকে তাঁর অভিনয় দুর্বল ত্যরের, তবে 
শেষের দিকে তিনি অভিনয় নৈপুণ্যের কিছু পরিচয় দিয়েছিলেন। নারায়ণীর শিশুপুত্র 
গোবিন্দের ভূমিকায় যে ছেলেটি অভিনয় করেছিল, তার অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। 
শ্তামলালের ভূমিকায় ফণী রায় কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন। দিগম্বরীর ভূমিকায়, 
রাজলক্ীদেবী অত্যাভিনয় করেছিলেন । এছাড়া আর ধার! ছিলেন_-তার1 হলেন 
শিশির বটব্যাল, মায়া বোস, ইন্দু মুখার্জী তুলসী চক্রবর্তী, শুভ্রা, নরেশ বোস; 
শঙ্কর প্রমুখ ।. আলোকচিত্রগ্রহণ করোঁছিলেন বাণী দত্ত ও শ্ামস্থম্ছর় ঘোষ। 


১৬৭ 


'এদের কাজে নিউ থিয়েটারে স্থনাম অক্ষু্ন ছিল। সঙ্গীত পরিচালনার পদ্কজ মল্লিক 
কোন বিশেষ কুতিত্ব দেখাতে পারেননি । 

এ ছাড়া ১৯৪৬ সালে নিউ থিয়েটার” নিবেদন করেন শরৎচন্দ্র “বিরাজ বৌচ। 
পরিচালনা! করেছিলেন শ্রীঅমর মঙল্লিক। “বিরাজ বৌ” ছবির বিভিন্ন চরিত্রে 
অভিনয় করেছিলেন স্থনন্দা দেবী (বিরাজ বৌ” ), ছবি বিশ্বাস (নীলাম্বর ), পিধূ- 
গালগ,লী (পীতান্বর ), দেবী মুখার্জী (জমিদার ), রাজলক্মী (স্থন্দরী ), বন্দনা 
দেবী (পিতাম্বরের স্ত্রী), তুলসী চক্রবর্তী (মুখুজ্জে মশাই ), বুদ্ধদেব ( ছোট 
নীলাস্বর ), দীপালি বর্মন (ছোট বিরাজ), লক্ষী ( ছোট পুণটি ), মায়! দেবী 
( বড় পুটি), হরিমোহন বহ্থ (নিতাই )। এ ছাড়াও ছিলেন রঞ্রিত রায়; 
আদিত্য, নকুল, বোকেন চট্যো, আশ্ত বোস, কে্ট দাস, ভোলানাথ, মায়! বন্ধ, 
শক্তি ধারা, মনোরমা, কোহিমুরবালা। ছবিখানির আলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন 
শৈলেন বন্থ এবং শবগ্রহণে ছিলেন অতুল চ্যাটারজ। 

১৯৪৭ সালে এপোসিয়েটেড পিকচার্ণ নিবেদন করেন শরংচন্দ্ের “পথের 
দাঁবী”। ছবিথানি পরিচালনা করেন সতীশ দাশগুপ্ত ও দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় । 
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দেবী মুখার্জী ( সব্যসাচী), মিহির ভট্টাচার্য 
( অপুর্বব ) জহর গাঙ্গ,লী ( শশিকবি ) কমল মিত্র (তরোয়ালকর ), রুষ্ণধন 
মুখাজী (পুলিশ ইন্সপেক্টর ), চন্দ্রাবতী (স্ুমিত্রা), স্মিত্রা দেবী (ভারতী )। 
এছাড়া ছিলেন_-তুলসী চক্রবস্তী, বিজয় কার্তিক দাস, বেচুসিংহ, ভা চ্যাটার্জা 
নীতিশ মুখার্জী, তপন মিত্র, আস্ত বন্থ, কালী গুহ। গাচু বন্টোযো,ম্যালকম, ননীবাবু, 
আশু চক্রবর্তী, রঙ্গ গোস্বামী, মায়! বন্ধ, রেবা দেবী, রীতা মুখার্জা। ছবির 
আলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন__দেওজী পাঁড়িয়ার এবং প্রধান শব্ধযসত্রী ছিলেন যতীন 
দত্ব। সঙ্গীত পরিচালনার কাজ করেছিলেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর এই ছবিখানি 
সে সময় দর্শক মনে বিশেষ আলোড়ন এনেছিল । ছবিখানি সর্বাঙ্গহুন্দর না হলেও 
খারাপ হয়নি। বিশেষ করে এ ছবিতে ধার! বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, 
তাদের নকলের অভিনয়ই ভাল হয়েছিল। ছবির গানগুলিও ভাল হয়েছিল । 

শরৎচন্দ্র ছোট গল্পের ও উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নের পর্যালোচনায় দেখ যায় 
'যে, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাছুড়ী, ও নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্রের 'আধারে 
আলো (১৯২১) ছবির পরিচালনার কাল থেকে এযাবৎ বহু চলচ্চিত্র আর্টাই 
শরৎচন্দ্রের কাহিনীকে পর্দায় রূপায়িত করেছেন। এ'দের সকলের রূপায়ণ যে শিল্প 
সম্মত হয়েছে, তা হয়ত নয়। তবে একট] জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি যে শরৎ- 
চন্ত্রের কাহিনী যেন তেন প্রকারেন পর্দায় রূপায়িত হোক না কেন, প্রেক্ষাগৃহে 
দরজায় দর্শকের অভাব ঘটেনা। এর কারণ কি? 

প্রথমতঃ শরৎ্চন্দ্রের গল্পের মধ্যে একটা অদ্ভুত মানবিক আবেদন আছে। 
শরৎ কাহিনীর এই মানবিক আবেদন ছাড়া শরৎকাহিনীর সঙ্গে এই নতুন গতি- 


এ 


ময় যাস্ত্রিক শিল্পটির ন্বধর্মের একটা অদ্ভূত সাযুজ্া আছে যে কারণে এই নতুন 
শিল্প মাধ্যমটি এত সহজে শরৎ কাহিনীকে এত আপনার করে নিতে পেয়েছে। 
সিনেমায় দর্শক ছবির মারফত যে ধরনের একটা সহজ-সরল সাবলীল নাটকীয় 
ঘাত-প্রতিঘাত সমন্বিত গল্পের ধারা দেখতে চায়--্শরতচন্দ্র তার গল্প উপন্ঠাস- 
গুলিতে সেইভাবে গল্প বলে গেছেন। চলচ্চিত্র মূলতঃ চিত্রময়, শব্দময়, গতিযয় 
রচনা । শরৎচন্দ্ের কাহিনীগুলির নাটকীয়তার সঙ্গে গতিময়তা ও চিত্রময়তা 
বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয় । শরৎচন্দ্রের গল্পে ঘটনার টানেই ঘটনা আসে, এবং সমন্ত 
ঘটন প্রবাহ দ্রুত পরিণতির মুখে অগ্রসর হয়ে চলে । 

শরংচন্দ্রের রচনার আরও একটি বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হোল চিত্রময়ত]। 
সে কারণে শরৎচন্দ্রের কাহিনীর চিত্রনাট্য রচন1 করা অপেক্ষারত সহজ । 

শরৎচন্দ্রের গল্পের গতিময়তা চিত্রময়তার পর আসে নাট্যধয্িতা। চলচ্চত্রে 
রূপায়িত কাহিনীর মধ্যে থাকবে নাট্যধ্িতা । কেননা আসলে দর্শক পর্দায় গ্রাতি- 
ফলিত চিত্রধারার মধো একট] নাটক দেখতে আসেন । শরত্চন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে 
এই নাট্যধন্মিতা বিশেষভাবেই লক্ষণীয় । কেননা শরৎচন্দ্রের গল্পের ও উপন্যাসের 
নাট্যরূপ কীভাবে মঞ্চে দর্শকদের টেনে এনেছে--তা আর কারও অবিদিত নেই। 
তার মধ্যে যে কাহিনীর জটিল, বৈচিত্র্যময়, রসঘণ ও কৌতুহলোদ্দীপক রূপ আছে, 
তা নাটক স্থষ্টির পক্ষে বিশেষ উপযোগী । শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে ঘটনার আকশ্মিক 
ও অপ্রত্যাশিত গতি পরিবর্তনের দ্বার নাটকীয়ত। সঞ্চার করেছেন। 

চলচ্চিত্রের কাহিনীর আরেকট? বৈশিষ্টা হল 'মেক বিলিফের? জগৎট] যেন কিছু 
বড়। প্রেক্ষাণুহের পর্দায় প্রতিফলিত কাহিনীর চরিত্রগ্ুলির মধ্যে দর্শক নিজেকে 
যত সহজে মিশিয়ে ফেলতে পারে-_অন্য কোন শিল্পে তা সম্ভব হয় না। চলচ্চিত্র 
অত্যন্ত বাস্তবধর্মী শিল্প। সমন্ত বাস্তবতা ক্যামেরার সাহায্যে পর্দায় এনে হাজির 
করা যায়। বাস্তবের মায়া এই শিল্পে যতখানি স্য্টি করা যায় আর কোন শিল্পে 
ততখানি সম্ভব হয় না। আর শরৎচন্দ্র ছিলেন এই রিয়ালিটি স্থষ্টির ওত্তাদ কারি- 
গর। 

এরপর আসে শরৎচন্দ্রের সংলাপ স্থির অদ্ভুত ক্ষমতার কথা । তিনি তার 
পাত্র-পাত্রীর মুখে চলচ্চিত্রোপযোগী সংলাপ স্ষষ্টি করে গেছেন। চলচ্চিত্রের 
সংলাপের ভাষার সঙ্গে উপন্যাস, নাটকের ভাষার বিশেষ পার্থক্য আছে। চিত্র- 
নাট্যকারকে সব সময় একটি কথা বিশেষ ভাবেই ম্মরণ রাখতে হয় এই চলচ্চিত্রের 
মারফত তার নাটকখানি একই সময়ে একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় হাজার 
হাজার দর্শক দেখছে। সেই হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের 
বিভিন্নরুচির অতিশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষ আছে। সেই 
কারণে ভাষার সাধারণীকারণের দিকে চিত্রন]ট্যকারকে সবচেয়ে বেশী সজাগ থাকতে 
হয়। চিত্রনাট্যের ভাষাকে সাধারণীকরণ করতে গিয়ে সেই ভাষাকে আবার কাব্য- 
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গু বর্জিত হলেও চলবে না। চিত্রনাটোর ভাষা একদিকে যেষন হবে সয়ল, 
সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য ও প্রত্যক্ষ) অপর দিকে তেমনি তা হবে গতি- 


শীল, বুদ্ধিদী্ঘ এবং ব্যাঞজনাধর্মী। এই ভাষা আবার উচ্চান্ের নাটাধর্মী ও স্বাভাবিক 


ইওয়! চাই। শরৎচন্দ্রের সংলাপের ভাষায় মধ্যে চিত্রনাট্যের সংলাপের ভাষার এই 
বৈশিষ্ট্গুলিই বিরাজ করছে। তার সংলাপের ভাষ! একদিকে যেমন সহজ, সরল, 
সহজবোধ্য, অপরদিকে তা উচচান্গের নাটযধর্মী ও ব্যঞ্নাধ্যা-যা। দর্শকের 
নাট্যোৎকগ্ঠাকে বাড়িয়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে। শরৎচন্ত্রের সংলাপের 
ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হোল, এ ভাষণ অত্যন্ত শ্বাভাবিক। যার মুখে যে 


কথা, যে সময়ে যে পরিস্থিতির মধ্যে আসা স্বাভাবিক, শরৎচন্দ্র ঠিক সেই ভাষা 
'সেই পাত্র-পাত্রীর মুখে বসিয়ে দিয়েছেন। 


॥৬॥ 
॥ উপেজ্জমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মাতুল এবং প্রথম জীবনের সাহিত্যসঙ্গী উপেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় ( ১৮৮১-১৯৬০ ) আধুনিক ওপন্যাসিকদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য 
নাম। উপেন্দ্রনাথ ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল অবধি বাংলার অভিজাত মাসিক 
পত্রিকা “বিচিত্রাঃকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালন! করেছিলেন। প্রবীন এবং নবীন 
উভয় সাহিত্যিকদের উদার মিলনক্ষেত্র ছিল “বিচিত্রা” । উপেন্জরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
সপ্তক (১৯১২ ), শশিনাথ ( ১৯১২ ), রাজপথ ( ১৯২৫), অন্তরাগ ( ১৯৩২ ), 
অভিজ্ঞান (১৯৩৬), দিকশূল প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠক আর সমালোচক মহলে প্রশংসিত। 
এই সমস্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে তার যথেষ্ঠ কলাসংযম ও লিপিকুশলতার পরিচয় 
পাওয়! যায়। তার চারথণ্ডে বিধৃত 'ম্বতিকথা? চিত্তগ্রাহী রচন]। 

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্প উপন্যাস সবাকপর্বে ১৯৪৭ সালের 
মধ্যে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে । ১৯৩৭ সালে চিত্র মন্দিরের প্রযোজনান্ব এবং 
গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় “শশিনাথ' ছায়াচিত্রে প্রথম রূপ পায়। শশিনাথ 
উপন্যাসেই উপেন্দ্রনাথ প্রথম বিখাত হন। শশিনাথ-লীলা-সরযু-বরেণ এদের 
মধ্যে আকর্ধণ-বিকর্ষণ ও ঘাতপ্রতিথাতে বেশ একটি উপভোগ্য জটিল প্রেমের 
কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়বস্ত। 

এই ছবির সমালোচন৷ প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন--“শশিনাথ ছবিখানি 
আমাদের বেশ ভালই লেগেছে । এটা যে প্রথম শ্রেণীর ছবি অথব! বাংলার চিত্র 
জগতে ছবিখানি যে নতুন কিছু দেখাইয়াছে, তাহা নহে, অসাধারণত্ব কিছু না 
দেখাইতে পারিলেও ইহার নির্মাতার! নষ্ট করেন নাই বা বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া 
যথেচ্ছচারিতার পরিচয় দেন নাই। একটি অতি হ্থন্দর হৃদয়গ্রাহী কাহিনীকে কোন- 
রূপ অতিরঞ্জিত করার চেষ্টা না করে সাধারণ এবং অনাড়ণ্বর ভাবে দর্শকের চোখের 
সামনে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন মাত্র । নতুন কোম্পানী, নতুন পরিচালক এবং নতুন 
নায়ক নায়িকা লইয়া ইহা অপেক্ষা সুন্দর ছবির প্রত্যাশা আমরা করি নাই।”৪১ 

ছবিতে দোষ ত্রটি কিছু ছিল না, তা নয়, তবে সেগুলি এমন কিছু মারাত্মক 
ছিল না। ছবিখানি স্থানে স্থানে মন্থর হয়েছিল এবং দু-এক জায়গায় একটু এক- 
খেয়েও হয়ে গিয়েছিল। স্থানে স্থানে গল্পের যোগসুত্রও ছিন্ন হয়েছিল। এইদিকে 
চিত্রনাটাকার বিশেষ নজর দিলে ভাল করতেন। এগুলি ছিল চিত্রনাট্যকারের 
ক্রটি। 
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এই ছবিতে সকলেই স্থন্দর অভিনয় করেছিলেন বলে জান যায়। সোমনাথের 
ভূমিকায় শ্রীযুত অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখধোগ্য হয়েছিল । তার 
অভিনয় হয়েছিল সথষ্ঠু এবং সংযত । বরণের ভূমিকায় রতীন বন্দ্যোপাধাায়ের অভিনয় 
প্রশংসনীয় হয়েছিল | হরিচরণের ভূমিকায় ফণী রায়ের অভিনয় ভাল ছিল। স্থ্ধীরের 
ভূমিকায় তারা মুখেপাধ্যায়ের অভিনয় ভাল হয়নি। সরযুর ভূমিকার শ্রীমতী মীরার 
অভিনয় মন্দ হয়নি । নায়িকার ভূমিকায় তিনি এই প্রথম অভিণয় করেছিলেন, সেই 
হিসেবে প্রশংসনীয় ছিল। 

এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন ডি. ভি. দাতে এবং শব গ্রহণ করেছিলেন এ 
গফুর । ছবির রেকডিং ভাল ছিল। ক্যামেরার কাজ উৎকুষ্ট না হলেও নিন্দনীয় 
ছিল শা । অনাথ বন্থুর সঙ্গীত পরিচালন ছিল প্রশংসনীয় । ছবিতে ১২খানি গান 
ছিল এবং প্রত্যেক খানিই ত্থুগীত হয়েছিল । 

১৯৩৮ সালে নিউ থিয়েটাঁসেকর প্রয়োজনীয় এবং প্রফুল্ল রায়ের পয়িচালনায় 
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “অভিজ্ঞান” উপন্যাসখানি চলচ্চিত্রে কপাফ্িত হয়।-_- 
একদিকে বিবেক ও মন্ুষ্যন্ব_অন্যদিকে স্বামীর প্রতি কর্তব্য । নায়িকা সন্ধা 
কোনদিকে যাবে? এটাই ছিল কাহিনীর বক্তব্য বিষয়। অবশ্য নায়িকা সন্ধ্যা শেষ 
পধস্থ তার আশ্রয়দাতা প্রমথ এবং তার দুর্দিনের বন্ধু ও আত্মীয় প্রকাশকে ত্যাগ 
করে স্বামী প্রিয়লালের ডাকেই সাডা দিয়েছিল।_যাই হোক সেদিনের এই 
কাহিনীর সম্পর্কে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন__““[1)৩ 56915 
৪5 09001009001) 0119 5016610 19 ৪. 11016 91৮160% 10170 0112 019179010 
[0970 01 51651. 1179 01160609185 ০11 25 089 9০608110 11101 216 
00516005109 ৮9০ 90708190018600 ০0. (617 5000955*৪২ এই ছবির 
চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন ফণী মুজমদার । 

এই ছবিতে সেদিন বিভিন্ন পুক্ষষ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন-__জীবন গঙ্ো- 
পাধ্যায় (প্রমথ ), শৈলেন চৌধুরী (প্রকাশ ), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (জহরলাল ) 
ভানু বন্দ্যোপাধ্যার (সুরেশ ), শৈলেন পাল (প্রিয়লা'ল), পঙ্কজ মল্লিক (ক্লাব সদশ্য) 
টোন। বায় (কেশব ", অহি সান্যাল ( সাধুচরণ ), কালী ঘোষ (গফুর), স্থকুমার 
পাল ইয়ামিন), সত্য মুখোপাধা।য (ক/নচরণ ), উতৎ্পল সেন (স্বামী আলানন্দ), 
নির্ল বন্দ্যোপাধ্যায় (ছ্িতীয় বৈষ্ণব )। সেদিন এই ছবিতে ধার! বিভিন্ন স্ত্রী চরিত্রে 
অভিনয় করেছিলেন--ঠার1 হলেন--মলিন। দেবী ( সন্ধ্য ), রাজলক্ষী ( মমতা ) 
দেববাল। ( লব্তি।), মেনকা ( নাজমা! ), মনোরম] ( মানদাদাসী )। এই ছবিতে 
সেদিন এরা সকলেই মোটামুটি ভাল অভিনয় করেছিলেন। এ'দেরই মধ্যে মলিনা- 
দেবীর সন্ধ্যার ভূমিকায় অভিনয়সবচাইতে ভাল হয়েছিল । সন্ধ্যা চরিত্রের অন্তর্থাত, 
তার অভিনয়ে চমৎকার ফুটে উঠেছিল। 

“অভিজ্ঞান, ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন বিমল রায় এবং শব্যন্তর 
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ছিলেন বাণী দত্ত। এদের 'ছ-জনের আলোকচিত্র গ্রহণ এবং শব্খগ্রহণ নিউ- 
থিয়েটার্সের মানামুযায়ী হয়েছিল । ্‌ 

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "শুভযোগ” উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে গড়ে 
ওঠে “অভিনেত্রী” নামক চিত্রখানি। নিউধিয়েটার্সের প্রযোজনায় এবং অমর 
মল্লিকের পরিচালনার ছবিখানি ১৯৪* সালে মুক্তি পায় । 

অভিনেত্রীর জীবনে কি প্রেম সম্ভব ? অথবা প্রেমাভিনয়ে কি আন্তরিক প্রেম 
জন্মায়? প্রেমের দৈহিক ও মানসিক সংগ নির্দেশের বিতর্ক যাই থাকুক, আমাদের 
কল্পনায় যে একট1 অস্পষ্ট প্রেমান্গভূতি আছে, তা সার্ধবঙ্জনীন কিনা এই প্রশ্নের 
উৎস্থাপন অথবা জবাব গ্রপ্থকার দিতে চেষ্টা করেছেন উপন্যাসে । সিনারিওটি মূল 
কাহিনীর অবলম্বনে রচনা] করেছিলেন অর মল্লিক | 

উপেনবাবুর মুল উপন্যাসে মনস্তত্বের যে কথ] ছিল, চলচ্চিত্রের কাহিনী তাকে 
কেন্দ্র করে বিকশিত হয়নি । গৃহস্থ ঘরের শিক্ষিতা মেসের রঙ্গমঞ্চে যোগ দেওয়ার 
আমন্ত্রণ ও সমর্থণের মোট। দাগ কাহিনীকে আচ্ছন্ন করে ছিল । দ্বিতীয়তঃ বিবাহের 
পরও রঙ্গমঞ্চে থাক। উচিত কিন এই প্রশ্নের জবাবে প্রেম নয়, অবস্থা বৈগুন্যই 
প্রাধান্য পেয়েছিল । 

ছবিটি ব্যর্থ হয়েছিল ছুইটি কারণে। প্রথমতঃ গল্পের ত্রুটি, দ্বিতীরত কানন- 
দেবীকে অভিনয় করবার কোন স্থযোগই দেওয়া হয়নি। ছবিটির সম্ভাবনা ছিল, 
কিস্ত কাননকে তার অভিনয় কুশলতা দেখাবার সুযোগ নাদিয়ে পরিচালক যে 
ভূল করেছেন তার ফলেই ছবির এই দশ! হয়েছিল । স্থরমার ভূমিকায় যতটুকু 
স্বযোগ কানন দেবীকে দেওয়া হয়েছিল--তা৷ তিনি সাফল্যের সঙ্গে দেখিয়েছিলেন 
তার সংযত অভিনয় রুচিসম্মত ও প্রশংসনীয় হরেছিল। পরেশেন ভূমিকায় 
পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ও দর্শকদের ভাল লেগেছিল। তবে 
পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ের মধ্যে স্থরেন_-পরেশ মাঝে মাঝে উকি মেরেছিল। 
হুভাবতই চরিত্র ছুইটি আদর্শবাদী। এই আধর্শবাদী চরিত্রের দিকে প্রমথেশ 
বড়ুয়ারও খুব ঝৌক ছিল। সমাঞ্জের সঙ্গে সুসমগ্ুস আদর্শবাদ ন্ুস্থতারই 
লক্ষণ। কিন্তু যে জায়গায় অভিনয় শুনে পরেশের মুগ্ধ হওয়ার কথা, সেই দৃষ্টি 
পরিচালক একেবারে ফোটাতে পারেননি । লেখক হয়তো! এরূপ ঘটনা সমাবেশ 
লিথেই ক্ষান্ত, কিস্ত সেটাই চিত্রায়িত করেই পরিচালক একেবারে ব্যর্থ হয়ে- 
ছিলেন। মিঃ মিত্রের ভূমিকার শৈলেন চৌধুরীর অভিনয়ে এবং মিঃ দত্তের ভূমিকায় 
ইন্দু মুখার্জার অভিনয়ের মধ্যে য্যানারিজিমের প্রাধান্য লক্ষ্য কর! গিয়েছিল । 
জীবন মরণের শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু মুখার্জী যেন এখানে প্রতিফলিত হয়েছিল। 

এই ছবিতে বিমল বায় আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন আর শব্খকে ধরে 
রেখেছিলেন শ্ামস্থপ্দর ঘোষ। এ'দের কাঞ্জ নিউ খিয়েটাসে র মানাহ্যায়ী হয়েছিল । 
সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন রাইচাদ বড়$ল। কাননদেবীর গাওয়া গানগুলিতে 


৯৯৩ 


স্থরের বৈচিত্র্য ছিল নাঁ। নিতান্ত মামূলী ও একঘে'রে হয়েছিল কেবল মাত্র কানন 
দেবীর কণ্ঠ মাধূর্ধের গুণেই তা কোন রকমে উৎরিয়ে গিয়েছিল।' সমস্ত অভিনয়ে 
পরেশ ও স্থরমার একটি মাত্র ডুয়েটই ভাল হয়েছিল। 

১৯৪৩ সালে নিউ থিয়েটাসের প্রযোজনায় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “দিক- 
শূল” আত্মপ্রকাশ করে। ছবিখানি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রেমাঙ্ধুর 
আতর্থা। দিকশূল উপন্যাসটির বিষয় হচ্ছে__বড়লোক শ্ঠালী কর্তৃক দরিদ্র রমাপদর 
শিশুপুত্রকে পোস্বপুত্র গ্রহণের প্রস্তাব, এই প্রস্তাবে তার স্ত্রীর আংশিক সম্মতিতে 
তার মনে অভিমান আর এই অভিমানের বশে স্ত্রীর সঙ্গে তার সাময়িক বিচ্ছেদ। 

ছবিখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন । “নিউ থিয়েটার্সের 
“দিকশূল' দেখে আমরা হতাশ হইনি বটে উচ্ছুসিত প্রশংসা করবার মতও কোন 
কিছু ছবিখানিতে আমরা থু'জে পাইনি। আতর্থী মহাশয় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা 
সম্পন্ন পরিচালক, অবণ্ত “অবতার দিয়ে তার বিচার করলে তৃল করা হবে। 
তাকে বিচার করতে হবে হিন্দী ছবির পরিচালকরূপে। এত ছবি পরিচালনা করে 
এসেও তিনি বাংলা ছবিতে কেন অভিনবত্ব আমদানী করতে পারছেন না__সেটা 
বিশ্ময়ের বিষয়। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলঙ্বনে নিউ খিয়েটার্সের 
স্টুডিওতে তোলা ছবি কেন শ্রেষ্ট চিত্রের পর্যায়ে পড়বে না? কিন্তু দুঃখের বিষয় 
একথা হ্বীকার করতেই হবে যে দ্রিকশূলকে কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠ চিত্রের পর্যায়ে ফেলা 
চলে না। এর মধ্যে অবশ্ত পরিচালক প্রেমাক্কুর আতর্থীর “অবতারের' মত হিন্দী 
স্টান্ট নেই__-তবু দিকশূলের মধ্যে এমন কিছু আমর] পেলাম না যেট! দর্শকের মনে 
স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারে”8৩ 

পর্দার গায়ে দিকশুলের কাহিনী বিশেষ রসরূপ পরিগ্রহ করেনি। কাহিনীটি 
শেষ পর্বস্ত মিলনান্তক হলেও, এর মধ্যে যথেষ্ট ট্র্যাজেডীর অবতারন] কর! হয়েছিল। 
এই ছুটি ভিন্নমুখী রস একত্রিত হয়ে কোন সামাগ্রক রূপ পরিগ্রহ করতে পারে 
নি। চিত্রনাট্যের মধ্যে ঘটন1 পরম্পরায় কার্কারণ সম্পর্কে গীথুনী বড় শিথিল 
ছিল। কাহিনীটিতে বৈচিত্র্য স্যষ্টির জন্য কোলিয়ারী দৃশ্যের অবতারন! পর্যন্ত করা! 
হয়েছিল। এমন কি কয়লা-খাদ ধসে পড়বার দৃগ্ত পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। তবু 
কাহিনীটির বিশেষ কোন অংশই দর্শকধের হাধয “পাশ করত পাবেনি। 

অভিনয়ের দিক থেকেও চিত্রখানি হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠেনি । রমাপদর ভূমিকায় 
ছবি বিশ্বাসের অভিনয় মাঝে মাঝে দর্শকদের তৃপ্তি দিলেও পূর্ণাঙ্গ পরিতৃত্তি দর্শক- 
গণ পান নাই । তিনি তার শ্বভাবস্থলভ একটান। অভিনয় করেছেন__তবে বিশেষ 
দুই একটি স্থান তিনি স্বার্থকতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন, এমন কথা আমরা 
বলতে পারি না । সরমার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অগ্রলী রায়। তীর মধ্যে 
নায়িকার উপযুক্ত দেহ সৌষ্টব ও অভিনয় দক্ষতার অভাব দেখা গিয়েছিল । বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই তীার'অভিনয় ভাল হয়র্নি। 


৯১৪ 


হকুমারীর দ্বামী নরেশের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় বেশ. মনোজ 
হয়েছিল। স্থৃকুমারীর ভূমিকায় রাধারাণীর অভিনয় শ্বাভাবিক হয়েছিল এবং 

দর্শককে তৃথ্ধ করেছিল। রেখুকা রায় সরয়ুর ভূমিকায় ভাল অভিনয় 
করেছিলেন। 

এই ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন রবি ধর! শবগ্রহণে ছিলেন শ্াম- 
স্থদর ঘোষ । আলোকচিত্র ও শব্গ্রহণে নিউ থিয়েটার পূর্ব স্থনাম অক্ষু্ন ছিল। 
দিকশুলে সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন পদ্কজকুমার মল্লিক । সঙ্গীতাংশ দুর্ববল ছিল। 
ক সঙ্গীতের তুলনায় আবহ সঙ্গীত ভাল হয়েছিল। 

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “ছন্সবেশী" প্রেক্ষাগৃহে-আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৪ 
সালে। ছবিখানি ডি. লুঝ্স পিকচার্সের প্রযোজনায় অরোরা স্টুডিওতে নিগিত 
হয়েছিল। ছবিখানির চিত্রনাট্য পরিচালন ও গান রচনা করেছিলেন অজয় ভট্টরাচার্ধ। 
বলা বাহুল্য উপেনবাবুর ছন্মবেশী এক সময়ের খুব জনপ্রয় উপন্যাস ছিল। 

জনপ্রিয় উপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূলকাহিনী অবলঙ্বনে পরিচালক 
অজয় ভট্রাচাষ যে হাসির প্রত্রবন স্থপ্টি করেছিলেন নান দিক দিয়ে তা ছিল 
উল্লেখযোগ্য । প্রধানত হান্ঠরস স্থষ্টিই যার উদ্দেশ্য সে কাহিনীর মধ্যেই ঘটনার 
'অবান্তবতা কিংবা! অসম্ভবত! থাকা খুব অন্বাভাবিক নয়! কিন্তু পরিচালক ও চিত্র 
নাট্যকার অজয়বাবু মূলকাহিনীর ঘটনাবিন্যাসকে এমনভাবে পর্দার গায়ে রূপান্তরিত 
করেছেন যে ঘটনার অন্বাভাবিকতা খুব কম ক্ষেত্রেই আমাদের রসোপভোগকে 
পীড়িত করে। প্রথম থেকে শেষ অবধি হালকা হাসির হাওয়ায় প্রেক্ষাগৃহ মুখর 
থাকে । কিন্তু তীক্ষ বাস্তববোধ সমন্বিত অজ্জয়বাবু এই হালকা পরিবেশের মধ্যেও 
কিছুক্ষণের জন্যে গম্ভীর আবহাঁওয়। স্থষ্টি না করে পারেননি । এট তিনি স্য্ি 
করেছিলেন ব্যর্থ প্রেমিক শিক্ষিত যুবককে ( ছবি বিশ্বাস অভিনীত ) কেন্দ্র করে 
সর্বহারা দলের ছবি তুলে । এই সর্নহারাদের মত কঠিন বাস্তব সত্য বোধ হয় তার 
নেই। ছবির এই অংশে পরিচালকের প্রগতিশীল মনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই অংশটা ছাড়া সার! কাহিনীতে আর কোন সমন্ত। ছিল না। মূল কাহিনীতে 
এই অংশট1 নেই, এট! ছিল অঙ্গয়বাবুর নিজের স্থষ্টি। মুল কাহিনীর সঙ্গে এই 
অংশকে তিনি এমন কৌশলে সংযোজিত করেছিলেন যে ছবিতে হালকা হাসির 
রেশও কাটেনি। পরিচালকের পক্ষে এটা কম কৃতিত্ব নয়। 

এই ছবিতে অভিনেত| অভিনেত্রীরা সংঘবদ্ধভাবে স্ব-অভিনয় করেছিলেন। 
নায়কের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। 
ছন্নবেশী ছবিতে তিনি অতি অভিনয় দোষমুক্ত স্বন্দর সাবলীল অভিনয় করেছেন। 
সরল খেয়ালী ব্যারিন্টারের ভূমিকায় সপরিচিত হান্তরসিক অভিনেতা ইন্দু মুখার্জী, 
সংযত স্থসংঘবদ্ধ অভিনয় করে সকলের প্রশংসা অঞ্জন করেন। শিক্ষিত সর্বহারা 
ব্যর্থ প্রেমিক যুবকের পার্খ চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের রূপসঙ্। এবং অভিনয় মাঝে মাঝে 
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সকলকে বিদেশী চরিত্রাভিনয়ের কথা ম্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। ব্যারিস্টার গৃহিণীর 
ভূমিকায় শাস্তি গুপ্তার অভিনয় এবং বস্্ধার ভূমিকায় সন্ধ্যারাশীর অভিনয় ভাল 
হয়েছিল। অধ্যাপকের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন। 
সবচেয়ে দুর্বল অভিনয় করেছিলেন মিহির ভট্টাচার্য । 

আবহসংগীত এবং কণ্সংগীত ছন্মবেশীর প্রধান সম্পদ । এর জন্যে সুরশিল্পী 
শচীনদেব বর্মন বিশেষ রূতিত্বের দাবী করতে পারেন। ছল্মবেশীর কাহিনী শুরুর 
আগে তিনি যে আবহ সঙ্গীতের সাহায্যে হালকা হাসির স্থর ফুটিয়ে ছিলেন বাংলা 
ছবিতে তার তুলনা মেলে না । ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন প্রবোধ 
দাস আর শব সংগ্রহ করেছিলেন শল্ভু সিং। এদের কাজও ভাল হয়েছিল। 
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গ 


রাজশেখর বন্থ (পরশুরাম ) 


এক হাতে রসরচনা আর অপর হাতে মননশীল রচনার জন্য বাংলা সাহিত্যে 
বিখাত হলেন রাজশেখর বসু (১৮৮*-১৮৬* ১। পরশুরাম এই ছন্পনামে পাঠক 
সমাজে তিনি সমধিক খ্যাত। রাজ্জশৈখর বস্থ ছিলেন একাধারে অনুবাদক, রস- 
সাহিত্যর শ্রষ্টা, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক এবং বাংল: অভিধান “চলস্তিকার” 
রচয়িতা । বাংল! সাহিত্যে তার দান অসামান্ত । তীর 'গড্ডালিকা” 'কজ্জলী” 
হনুমানের হ্প্নু অসাধারণ রস রচন|। “রামায়ণ “মহাভারত', “মেহদুত', হিতোপ- 
দেশের গল্প এবং আরও গল্পেরও তিনি অচুবাদ করেছিলেন । রাজশেখর বন্থুর 
কয়েকটি রস-বচনাও ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। 

পরশুরাম বিরচিত “কচিসংসদ ছায়াচিত্রে কালী ফিল্মসের প্রযোজনায় 
রূপায়িত হয় ১৯৩৭ সালে। ছবিখানি পরিচালনা করেন জ্যোতিষ 
মুখোপাধ্যায় । জ্যোতিষবাবুর পরিচালিত এই চিত্রের সমালোচন! প্রসঙ্গে 
দেশ পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন__-“পরশ্তরাম বিরচিত এই অতি ্থ-প্রসিদ্ধ 
হাশ্যরসাত্ক ছবিখানি স্থন্দর হইলেও আশান্রূপ হয়নি। পরশুরামের বইখানি 
পড়িয়া যে তৃপ্তি উপভোগ করা যায় ছবিখানিতে তাহার অনেক সৌন্দর্ঘই নষ্ট 
হইয়াছে। ছবিখানির যাহা মূল পুস্তকে ছিল ন!। সেই সমন্ত নৃতন আমদানী 
দৃশ্তের জন্যই ছবিখানির স্থানে স্থানে রসভঙ্গ হইয়াছে কিন্তু তাহ! হইলেও ছবিখানি 
আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। 

ছবিখানি সাফল্যমণ্তিত হওয়ার জন্য যদি কেহ ধন্যবাদের দাবী করিতে 
পারেন, তবে পরশুরাম ্বয়ং। তাহার অপূর্ব্ব ভাষাই ছবিখানিক শ্রীমপ্তিত করিয়া 
তুলিয়াছে। তথাকথিত আধুনিক মেয়েলী ভাবাপন্ন পুরুষত্হীন তরুণদের কটাক্ষ 
করিয়া পরশুরাম যে সমস্ত ব্যঙ্গবাণী প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা যেমন সময়োপ- 
যোগী তেমনি সুষ্ঠ 1৮৪৩ 

যতদৃর দেখ যায় ছবিখানিতে সেদিন বিভিন্ন চরিত্রে ধারা অভিনয় করেছিলেন-_ 
তীদের সকলের অভিনয় ভালই হয়েছিল । এরই মধ্যে নকুড়মামার ভূমিকায় ললিত 
মিত্রের অভিনয়ই সর্বাপেক্ষ! সুন্দর হয়েছিল। একমাত্র তিনি পরশুরামের কাল্পনিক 
নকুড়মামাকে জীবন্ত করে তুলতে পেবুছিলেন। অন্যান্য ভূমিকায় মধ্যে কের 
ভূমিকার তারক মুখার্জী ব্রজেন উকিলের ভূমিকায় প্রয্প মুখার্জী, তৃবন বন্ধুর 
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ভূষিকায় গগণ চ্যাটার্জা, টুনিদির ভূমিকায় উধাদেবীর ও প্মমধুর ভূমিকার চিত্রার 
অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল । 

এই ছবিতে মধুশীলের শব গ্রহণ বেশ সুন্দর হয়েছিল। আলোকচিত্র শিল্পী 
ছিলেন বিভূতি লাহা। তার আলোকচিত্র গ্রহণও প্রশংসনীয় হয়েছিল। বহি- 
দৃহযগুলির চিত্র বিশেষতঃ দাঞ্জিলিং এর দৃশ্ঠগুলি অতি হন্দর ভাবে তিনি তুলে 
ছিলেন। এই ছবিতে হরি প্রসক্ন দাসের সঙ্গীত পরিচালনা একেবারেই উল্লেখ- 
যোগ্য ছিল না। | 

এ ছাড়া ১৯৪৪ সালে পরশুরামের বিরিঞ্িচিবাবা এ্যালায়েড ফিল্মসের প্রযোজনায় 
এবং কাছু সেনের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপার়িত হয় । 

আদ্রকের দিনে কে ন! জানে যে চন্দ্র হূর্য বিশ্ব ব্রন্ধাও হৃঙি স্থিতি আদি অস্ত 
সমস্তই বিরিঞ্িবাবার সম্পত্তি। সব তারই আঙ্তাবহ দাস। 

প্রচারিত হোল বিবিঞ্িবাব! যাকে ইচ্ছে তাকে বড়লোক করে দিতে পারেন। 
ফলে ছা-পোষ] মানুষ নিতাইদা এই বিরিঞ্চিবাবার কাছে চাইলেন অর্থ । নিবারণ 
চাইল পরমার্থ, আর সত্য চায় বৃ'চকিপে বৃচকিকে । হোল গুররুপ্রসাদ বাবুর ছোট 
মেয়ে। এদের নিয়েই বিরিঞ্চিবাবার হাসির কাগ্কারখানা।--এই হাসির কাণ্ড- 
খকারানায় সেদিন ধারা বিভিন্ন চরিত্রে যোগদান করেছিলেন তীরা হলেন _ 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অর্ধেন্দু মুখাজঁ, জীবেন বন, কান্থ ব্যানার্জী, গ্াম লাহা, 
নৃপতি চ্যাটাজাঁ, তুলসী লাহিড়ী, কুমার মিত্র, বেচু সিংহ, বোকেন চ্যাটাজ্জী, 
পৃণিমা বেরা। এই ছবিখানি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছিল না। এটি ছিল খণ্ড চিত্র। 
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৮" 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 


চারু বন্দ্যোপাধায় গত যুগের একক্জন বিশিষ্ট ওঁপন্যাসিক। তাঁর “চোর কাটা? 
যমুনা পুলিনের ভিখারিণী' 'দোটানা» প্রভৃতি ঠিক তার মৌলিক উপন্যাস নয়, 
এদের ওপর বৈদেশিক উপন্তাসের ছায়াপাত হয়েছে । চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কাহিনী-_অবলম্বনে “চোরকাট1” (১৯৩১) ছবিটি পরিচালনা করেন চারু রায় । 
“চোর কাটা চারু বাবুর নির্বাক ছবি। চোর কাটায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় 
করেছিলেন-_-অমর মলিক, রাজীব রায়, বোকেন চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতৎনা গুপ্তা, 
শাস্তিগ্রপ্ডা, মনোরমা ছবিটি মোটামুটি সে যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হয়েছিল 
বলে জানা যায়। 

সবাক যুগে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছু-খানি উপন্যাস যথা-“মুক্তিন্বান' ও মারা 
মুগ” চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল । ১৯৩৭ সালে কালী ফিলামের প্রযোজনায় এবং 
স্থশীল মুজমদারের পরিচালনায় “মুক্তিন্নান, একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হয়েছিল । 
এই ছবির আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছিল অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। 
দবারোগার ছেলে চঞ্চল অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয় । জেল থেকে বেরিয়ে 
সে দেখে যে তাকে আশ্রয় দেয় এমন কেউ নেই। এইভাবে সে যখন কোথাও 
আশ্রয় পেল না, সেই সময় তার সঙ্গে দেখা হোল গুগ্তার সর্দার মন্সথর। মন্থকে 
সেপ্রথমে চিনতে পারেনি। কিন্তু তাদের সংশ্রবে এসে সে যখন তাদের শ্বরূপ 
জানতে পারল, তখন সেই নরক থেকে আর ছাড়তে পারল ন1। সে তারপর 
ডাকাতি করতে আবন্ত করল। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হলে পর ঘটনা 
চক্রে সে এক সেবাশ্রমে যোগদান করল । পুণ্যের সংশ্রবে এসে তার নিজের সমস্ত 
গ্লানি দূর হয়ে গেল এবং তার ভেতরকার আসলরূপ ফুটে উঠল। 

এই ছবির সমালোচন। করে সে দিনের “সাহানা” পত্রিক! লিখেছিলেনঃ- 

স্থশীল মুজমদার “তক্ষবা'ল।” পরিচালনা করেছিলেন, তাহার পরেই এই তরুণ 
পরিচালকের ইহাই দ্বিতীয় ছবি। ছবিখানির খুব বেশী প্রশংসা আমরা করিতে 
পারিতেছি না! আবার নিরুষ্ট বলিয়া অবজ্ঞ। করিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। 
স্কুণীলবাবু ভবিষ্যতে যে তাহার কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন সে বিশ্বাস আমাদের, 
আছে। ঙ 

ছবির দোষ যদি কোথাও হইয়া থাকে হইয়াছে ইহার চিত্রনাট্য ও সংলাপ 
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রচনায় । এবং শুধু সেই কারণেই গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র ও প্রতিটি ঘটনা প্রথম 
হইতেই দর্শকদের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া বসিতে পারে না। এবং ইহার অবাঞ্ছিত 
দৈর্ঘ সকলেরই মনে একটা অপ্রীতিকর অস্বস্তি আনিয়া দেয়। ছবির গন্প 
যেখানে জযিয়া উঠিয়াছে, সেখানে উপযুর্পরি কয়েকটি গান ঢুকাইয়! দিলে ছবির 
বোধকরি সৌন্দর্য হানিই বেশী হয়। তাহার উপর গানের প্রত্যেকটি কথা যদি 
এক একটি নির্ববাক ছবি দিয়া (£1105091৩ ) বুঝাইতে হয় তাহা! হইলে কথাই 
নাই! এখুগে চলচ্চিত্রের শৈশব- যুগের এই টেকৃনিক্টি স্থশীলবাবু যে কেন 
ব্যবহার করিলেন বুঝিলাম না। 

“এরকম চোটখাটো! ক্রটি ছবির মধ্যে আরও অনেক আছে। কিন্তু তাহ 
সত্বেও ছবিখানি জনসাধারণের খারাপ লাগিবে না***এইটুকুই আমাদের 
সাত্বন1।+১8 ৪ 

পরিচালক স্শীল মুমদার এই ছবি সম্পর্কে বর্তমান লেখককে বলেন যে এই 
সময় কালী ফিল্মের যতগুলি ছবি হয়েছিল তার মধ্যে এটি সর্বোতরুষ্ট ছবি হয়ে- 
ছিল। ছবিখানি সম্থদ্ধে উচ্চ প্রশংসা করতে না পারলেও দোষেগুণে মিলিয়ে 
ছবিখানি বেশ ভালই হয়েছিল। ছবিখানির মধ্যে তিনি সর্বপ্রকার রস পরিবেশন 
করেছিলেন এবং সেজন্য ছবিখানি সর্ধশ্রেণীর রস পিপাস্থকে তৃপ্ত করেছিল । 

তিনি বলেন যে প্রায় সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রী স্থন্দর অভিনয় করেছিলেন। 
চঞ্চলের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। 
তার এইরূপ সুন্দর সংযত অভিনয় দর্শক অতি অল্পই দেখেছিল । মনসাবুড়ির 
ভূমিকায় শ্রীমতী প্রকাশমণি চমৎকার অভিনয় করেছিলেন । তাঁর অভিনয় ও ব্ূপ- 
চজ্ভ| ভালই হয়েছিল। ললিত মিত্রের মহেন্দ্র দারোগার অভিনয়, কষ্ণন মুখার্জীর 
মন্মথ, নৃপতি চ্যাটার্জীর পুর্ণানন্দ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। 

শ্রীমূত অজয় ভট্টরাচা্ধের গানগুলি স্বরচিত ও স্থগীত হয়েছিল। এই ছবিতে 
সংগীত পরিচালনা করেছিলেন ভীম্মদেব চট্টোপাধ্যায় । তার সংগীত পরিচালনার 
কাজও উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। এই ছবিতে স্থরেশ দাসের ফটোগ্রাফী এবং মধু- 
শীলের রেকড্ডিং এর কাজও ভাল হয়েছিল । ঝড়ের দৃশ্ঠটি জন্দর হয়েছিল । সম্পাদনার 
কাজ ভাল হয়নি। 

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের “মুক্তিম্নান” সাফল্য লাভ করলেও 'মায়ামৃগ ব্যর্থ হয়েছিল 
চাকু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে তোলা “মায়াম্বগ' ছবিখানি সরমাপিকচার্সের 
প্রযোজনায় এবং কালীভূষণের পরিচালনায় ১৯৪৩ সালে মুক্তি পায়। ছবির কাহিনী 
ছিল এইরূপ £- 

অমুত রায় মনে প্রাণে কাজে কর্মে একজন শিল্পী । লীল1 বলে একটি মেয়ে 
হোল শিল্পীর মডেল। অম্বত যখন এই লীলাকেই বিষ্বে করবার জন্যে প্রায় সমস্য 
ঠিক করে ফেলেছে, এমনি সময়ে অমতের পাশের বাড়িতে ললিত নামে একটি 
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সুবকের আবির্ভাব হোল । লীলা অমৃতকে চাইল না। চাইল ললিতকে। তাই এই 
ললিতকে আশ্রয় করেই গৃহত্যাগ করল। এই নিদারুণ আঘাতে অমৃতের বৃকখান! 
ভেঙে গেল। এদিকে এলাহবাদে এসে লীলা জানতে পারল ললিতের প্রকৃত 
ত্বরূপ। লীলাকে একটি শিশ্ত পুত্র উপহার দিয়ে মন্চপ চবিত্রহীন ললিত মারা গেল। 
তখন লীলা শিশু কন্ঠ! যৃথীর হাত ধরে পথের ভিখারী হোঁল। তারপর বহু বছর 
কেটে যায়। ভাগাযোগে একদিন জমিদার পুত্র ষণী নাগ ও তার সহপাঠী বিমলের 
সঙ্গে যমুনা পুলিনে এই ভিথারিণী মা ও মেয়ের দেখ! হয়-। ভিথাৰিনী মেয়ে যৃখীর 
সঙ্গে বিমলের প্রণয় জন্মায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যৃখীর সঙ্গে জমিদার পুত্র ফণি নাগের 
বিয়ে হয়ে গেল। ঘটনা চক্রে একদিন জমিদার বাড়ীতে বিমলের সঙ্গে যৃথীর দেখা 
হোল। এর ফলে বিমল যুখী ও ফণী নাগের জীবনে ঝড় উঠল এবং যুর্থী বিমলের 
আশ্রয়ে এসে পড়ল । কিন্ত শেষ পর্যন্ত ঘটন! চক্রে পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর মিলন 
হোল । 

এই ছবির সমালোচন৷ প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকা সমালোচনা করে মন্তব্য করেছিলেন 
*...কিস্ত চিত্রনাট্য ছাড়া ছবি এবং আলোকচিত্র ছাড়াও যে সিনেমা হইতে 
পারে আলোচ্য ছবিটি তাহার নিদর্শন | পরিচালন! রীতির জন্য পরিচালককে 
ধন্যবাদ দিতে পারি না। যিনি চিত্রনাট্য লিখিয়াছেন, তাহাকেও ধন্যবাদ দিতে পারি 
না এবং পিনেম। চিত্র গ্রহণে ধার দাবী পাশ নম্বর, সেই আলোকচিত্র শিল্পীকে 
ধন্যবাদ দিতে লজ্্বা। বোধ করিতেছি ।” ৪৫ 

কিন্ত এই কাহিনীর যধ্যে চিত্র সম্ভাবনা! ছিল। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক 

জানতেন না যে উপন্তাস চিত্রনাট; নয়। উপন্যাসের বিষয়বস্ততে চিত্রনাট্যের 
বীজ থাকতে পাবে এবং এই কাহিনীতেও ত1 ছিল। সেকারণে এখানে প্রয়োজন 
ছিল সুষ্ঠু সংলাপের, দক্ষ ক্যামেরাম্যানের এবং স্থিতধী পরিচালকের । এই ছবিতে 
পরিচালক মঞ্চ নাট্যরীতি এবং ম্াভিনয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। 

এই ছবির অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে কেহই শ্বনাম ধন্য ছিলেন না। 
এরই মধ্যে কমল! দে লীলার ভূমিকায় অত্যাশ্চর্য অভিনয় করেছিলেন । এর পরেই 
উল্লেখযোগ্য আভনয় করেছিলেন ফণী নাগের চরিত্রে নটরাজ। উপসংহারের 
দৃশ্যটি এবং প্রথম দিককার প্রারস্থিক দৃশ্য বাদ দিলে ফণী নাগের ভূমিক! স্থ-অভিনীত 
ছিল। বিমলের ভূমিকায় ইন্দ্রনাথ ছিলেন চলনসই। ললিতের ভূমিকায় বেচুদাস 
ছিলেন অত্যন্ত গতান্গতি। ভূত্যদ্বয়ের অভিনয় মন্দ হয় নি। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে--এ ছবিতে ক্যামেরাম্যান চূডাস্ত ব্যর্থতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন; পাকা ক্যামেরাম্যান হোলে সেলুলয়েডে চিত্রগুলি আরও জীবন্ত 
হতে পারত। পরিচালকের একটি কৃতিত্ব এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর যায় যে এই 
ছবিতে তিনি কোন কুরুচির পরিচয় দেনব্নাই। 
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৪ 
সৌরীল্মমোহুন মুখোপাধ্যাক্স 


সৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতী গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট লেখক। 
তার বাবলা” “কাজরী' 'আধি প্রভৃতি বিশিষ্ট উপন্যাস। সৌবীন্দ্রমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের “পিয়ারী” ও “নিশির ডাক" (১৯৩২) ছবি ছুখানি নির্ব্বাক যুগে বিশেষ 
জনপ্রিয় হয়েছিল। নিশির ডাক ছবিখানি সম্পর্কে দীপালি ( পুজ। সংখ্যা ১৯৩২ ) 
লিখছেন “নিশির ডাকের গল্প স্প্রসিদ্ধ-উপন্যা সক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহনের | এ 
ছবিখানি পরিচালনা করেছেন শ্রুদেবকীকুমার বস্তু । এখানি ৮ রীলের কমেডি | 
বাংলা ভাষায় কমেডি এই প্রথম নয়, তবে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের কমেডিগুলি প্রায় 
তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নাই-নিশির ডাক যদি সত্যসত্যই সে অভাব পুর্ণ করিতে 
পারে-_তা হইলে বান্তবেতেই বড়ুয়া মহাশয়ের একটা কাজের মত কাজ 
হইবে।” 

মুভী প্রভিউসার্ঁ ১৯২৯ সালে পিয়ারী ছবি তৈরী করেন। এই ছবির 
পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ করেন শ্রীবিমল পাল । এই ছবিতেই প্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী 
চন্দ্রাবতী প্রথম চিত্রাবতরণ করেন। তিনি গল্পের নায়িকা পাপিয়ার ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন। চন্দ্রাবতী ছিলেন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী কঙ্কাবতীর সহোদর এবং 
তিনি ছিলেন শিক্ষিতা এই ছবিতে বিমল পালের ক্যামরার কাঞ্জ ভাল হয়েছিল 
এবং জনগণের চিত্তগ্রাহী হয়েছিল বলে জান যায় । 

সবাক যুগে ১৯৩৫ সালে নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় সৌরীন্দ্রমোহনের 
কাহিনী অবলম্বনে গড়ে ওঠে “অবশেষে" চিত্রধানি | চিত্রখানি ছিল তিন রীলের। 
ডি. আর দাসের পরিচালনায় তিন রী'লের এই চিত্রথানি সম্পর্কে ইংরাজী দীপালি 
পত্রিকা লিখছেন ৮1106 হি] 1089 0920. 91011100119 20910150010 &, 
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এই ছবিতে শীলার ভূমিকায় মলিনাদেবী চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। 
তার গাওয়া গানগুলি ছবির অন্ততম আকর্ষণ ছিল । প্রমথেশ বড়ুয়ার অভিনয় 
বাস্টার কীটনের মত হয়েছিল। ত্রিলোক্য ও দোল গোবিন্দের ভূমিকায় যথাক্রমে 
বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও অমর মল্লিকের অভিনযু উপভোগ্য হয়েছিল। 

১৯৪২ সালে ভারতলক্্ী পিকচার্সের প্রযোজনায় সৌদীন্দরমোহন 


১২২ 


মুখোপাধ্যায়ের “জীবন সঙ্গিনী* চলচ্চিত্রে রপারিত হুয়। চিত্রনাট্য রচনা ও. 
পরিচালন! করেন গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে ছিলেন অহীক্র চৌধুরী-(ডঃ 
সেন), ছবি বিশ্বাস (মিঃ চৌধুরী ), যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিজলী), তুলসী 
লাহিড়ী জয় রাম), সত্য সুখাজ্জাঁ (মুরারী)। নীতিশ মুখাজ্জী (ডঃ; স্থজন) 
শচীন গোত্ামী ( ঈশান ), স্থবীর মিত্র (রাখাল ), জীতেন গাঙ্গুলী ( ভিক্ষুক), 
কেইধন মুখান্ছাঁ (পাবলিসিটি অফিসার ), ভাঙ্গায় (সাংবাদিক ), মাঃ বিজ্ঞ 


(ৰিজু)। 
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১০ 
হেমেজ্দ কুমার রায় 

ভারতী গোষ্ঠীর অন্ততম লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায় বড়দের জন্য লিখলেও 
ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেই খ্যাতিলাভ করেছেন বেশী। এ ছাড়াও 
ভিনি চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। চলচ্চিত্রের জন্ গল্প, গান ও চিত্রনাট্য 
সেকালে কিছু লিখেছিলেন । চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা “নাচঘরে'রও কিছুকাল 
সম্পাদনার কাজ করেছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'পসরা “মধুপর্ণা” প্রভৃতি 
উপন্যাস একদা বিখ্যাত হয়েছিল। তীর রচিত “যখের ধন' কিশোরদের অত্যন্ত 
প্রিয় এযাডভেধার কাহিনী । 

১৯৩৯ সালে এই “যখের ধন” চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। এটা ছিল ইস্ট 
ইঙ্য়। ফিল্ম কোম্পানীর ছবি । পরিচালন! করেছিলেন হরি ভঞ্জ। ছবিখানি কিন্ত 
চলচ্চিত্রে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল । ছবিখানিকে কোনদিক থেকেই প্রশংসা করবার 
মত কিছু ছিল না। পরিচালক এই ছবির মধ্যে নতুন কিছু দেখাবার চেষ্টা 
করেছিলেন বটে, কিন্তু তা পারেননি । তার কারণ তার অক্ষমতা, এবং নতুন কিছু 
করতে গেলে যে দূরদর্িতার প্রয়োজন তা ত্তার ছিল না। 

এই ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন-_-অহীন্দ্র চৌধুরী, শীল! 
হালদার, রবি রায়, জানকী ভট্টাচার্, জহর গাঙ্গুলী, সুশীল রায়, কুমার মিত্র, মনোজ 
ঘোষ, রাধারাণী, শিশুবালা, ছায়া, নিভাননী, স্থহাসিনী প্রমুখ । এদের মধ্যে 
কারও অভিনয়ই ভাল হয়নি । তবে এর মধ্যে জহর গাঙ্গুলীর নাম একটু কর! যেতে 
পারে। সুশীল রায়ের: অভিনয় করার কোন ক্ষমতাই ছিল না। অন্যান্ত 
অনেক নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রী থাকলেও তাদের অভিনয় নৈপুণ্য দেখাবার 
(কোন স্থযোগই দেওয়া হয়নি। ফটোগ্রাফী রেকভিং, অথবা সংগীত পরিচালনা 
(কোনটাই প্রশংসনীয় ছিল না। 

ইস্ট ইপ্ডিয়া ফিল্স কোং ১৯৩৫ সালে হেমেক্জ্কুমার রায়ের “পায়ের ধুলো! 
ছায়াচিত্রে রূপায়িত করেন। ছবিটি পরিচালন] করেন জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় । 

হেমেন্্র কুমার রায়ের মূল কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় উপাদান যথেষ্টই ছিল। 
কিন্তু ব্যর্থ চিত্রনাট্য ও ব্যর্থ পরিচালনার গুণে তা ব্যর্থ হয়েছিল। সেকারণে ইংরাজী 
দীপালি পত্রিক! এই সম্পর্কে লিখেছিলেন--৮"51015 0019 ০৪৮ 1175 0 03৩ 
56919 1৮ 111] ০০ 200981206 0096 00515 1500 09810 01 80766 10809 
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পরিচালকের অভিনেতা নির্বাচন ও ছবিটির ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হয়েছিল। 
বীণাপাণি দেবীকে মঞ্জুরীর মত একটি রোমাটিক চরিত্রে নির্বাচন করাটা তুল 
হয়েছিল। তাকে এই চরিত্রে মোটেই মানায়নি। তার দৈহিক অঙ্গভঙ্গি এবং চাল 
চলন অত্যন্ত কুৎসিত রকমের ঠেকেছিল। সত্যানন্দের ভূমিকায় ললিত মিত্রের 
অভিনয়ও সুষ্ঠ, হয়নি। তার কঠম্বরের গোলমালের জন্য উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়েছিল। 
সেকারণে তার সত্যানন্দের তৃমিকায় অভিনয় দর্শকমনে রেখাপাত করতে পারেনি। 
নায়ক অলোকনাথের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। 
তার গাওয়া গানগুলি দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। যুগল কিশোরের 
ভূমিকায় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ও প্রশংসনীয় হয়েছিল। মুকুলের 
ভূমিকায় সরযূবালার অভিনয় এবং রাধারাণীর ভূমিকায় ডলি দত্তের অভিনয়ও ভাল 
হয়েছিল। অন্যান্ত ভূমিকার জয়নারায়ণ মুখাজ্জী, প্রকাশ মণি, সন্তোষ সিংহ এবং 
বন্ধিম দত্তের অভিনয়ও উল্লেযোগ্য হয়েছিল। ূ 

এই ছবিতে শৈলেন বস্থর আলোকচিত্রগ্রহণ এবং জ্যোতিষ সিংহ ও কানাইলাল 
খেমকার শব্গগ্রহণও প্রশংসনীয় হয়েছিল। বিশেষ করে গোমোর চিত্রগ্রহণ খুবই 
সুন্দর হয়েছিল, দৃশ্তপটগুলি যথাযথ ছিল। 

১৯৩৪ সালে হেমেন্ত্র কুমার রায়ের “মণিকাঞ্চন' উপন্যাস অবলম্বনে “তরুণী, 
নামে চিত্রথানি গড়ে ওঠে। ছবিখানি প্রযোজনা করেন কালী ফিল্মস? কিন্ত 
ছবিখানিতে পরিচালকের নাম প্রকাশ করা হয়নি । এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন 
ভূমেন রায় ( আনন্দ), জীবন গাঙ্গুলী (প্রণব ), ললিত মিত্র ( কালাপাহাড় ), 
রাধিকানন্দ মুখাজ্জঁ (রাজু), রঞ্জিত রায় ( মানিক ), জয়নারায়ণ মুখাজ্জা (কবি) 
ভূজঙ্গ রায় ( ভবতারণ ), তিনকড়ি চক্রবর্তী ( কবিরাজ ), কুম্বমকুমারী (গা ), 
জ্যোত্সা গুপ্তা (উমা ),,ডলি দত্ত (গীত1), রানীবাল। ( প্রতিমা ), প্রকাশমণি 
(সত্যের মা), পদ্ম (সত্য), হরিঙ্থন্দরী (ব্র্যাকি) (নেতা )। এই ছবিতে 
আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন নণী সান্যাল, শব্ধ গ্রহণে ছিলেন মধু শীল । চিত্রধানি 
বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল । 

এ ছাড়া তিনি চলচ্চিত্রের জন্য কাহিনীও লিখেছিলেন। তার লিখিত শুধু 
চলচ্চিত্রের জন্য কাহিনী হোল 'বিষ্যান্ছন্দর? ও প্ররাধা। বিসষ্তা্নন্দর প্রযোজনা 
করেছিলেন কালী ফিল্মস্। অভিনয়াংশে ছিলেন রণজিৎ সেন, রাধিকানন্দ মুখা্জা 
রানীবালা, নীহার বালা । আলোকচিত্র ও শব্গ্রহণে ছিলেন যথাক্রমে হথরেশ দাস 
ও জগল্ীশ বৃ। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। কৃষ্ণ চন্দ্র দে। ছবিখানি ছিল. 
সংগীত নৃত্যবল। চিত্রখানি সম্পর্কে দীপাঁলি পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন-.. 
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ফটোগ্রাফী এবং শব্গগ্রহণের কাজ ভাল হয়েছিল। এছাড়া মালিমীর ভূমিকায় 
নীহার বালার অভিনয় ভাল হয়েছিল। তার নাচ ও গান দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল 4 
রানীবালাকে বিষ্ঠার ভূমিকায় মানিয়েছিল ভাল, কিন্তু তার অভিনয় আশাহয়প 
হয়নি। স্থন্দরের ভূমিকায় রণজিৎ সেনের অভিনয় অতাস্ত আড়ষ্ট হয়েছিল। তবে 
তিনি গান করেছিলেন ভাল। কোটালের ভূমিকায় ললিত মিত্রের অভিনয় তরুণী 
চিত্রের কালাপাহাড়ের মত হয়েছিল । তার অভিনয় ভাল হয়নি। 

“শ্রীরাধা ছবিখানি প্রযোজনা করেন “ইন্ত্রপুরী মুভীটোন স্টুডিও* ১৯৪১ 
সালে। ছবিখানির পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার ছিলেন--হরি ভগ । অভিনয়ে 
ছিলেন--স্থশীলা রায়, মলিনা দেবী, জহর গাঙ্গুলী প্রমুখ। সংগীত, আলোকচিত্র 
ও ও শব্ধ গ্রহণে ছিলেন যথাক্রমে হিমাংশু দত্ত ( স্থর-সাগর ) অজয় কর ও 
গৌর দাস। 
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১৬ 
রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি দে 


বাংল! সাহিত্যে রাখালদাস বন্্যোপাধ্যায়ও ছিলেন একছ্ধন এঁতিহাসিক 
উপন্যাসিক। আমাদের দেশে তিনি একজন বিখ্যাত প্রত্বতাত্বিক এবং এঁতিহাসিক 
হিসেবেও ন্মরণীয় পুরুষ । এঁতিহাসিক উপন্যাস রচনায় তিনি রমেশচন্ত্র দত্তকে ভক্ত 
শিশ্তের মত অনুসরণ করেছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “মযুখ* 'ধর্মপাল 
“শশাঙ্ক প্রভৃতি এতিহাসিক উপন্তাস একদা বাঙালী পাঠকের মন জয় করেছিল। 
নির্ববাক যৃগে ১৯২২ সালে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নিগিত 
“সোল অফ স্লেভ” একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র হয়েছিল । ছবিখানি নির্মাণ করেছিলেন 
“ফটে। প্লে সিশ্ডিকেট”। ছবিখানির পরিচালক ছিলেন হেম মুখোপাধ্যায় । তবে 
নট সূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীও ছবিখানির অন্যতম পরিচালক ছিলেন। এই চিত্রে নট- 
সূর্ধঘ সর্ব প্রথম চিত্রাবতরণ করেন এবং তিনি নায়ক ধর্মদাসের চরিত্রে অসাধারণ 
অভিনয় করেছিলেন। অন্যান্য চরিত্রের অভিনয়াংশে ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ, হেম 
মুখার্জী, গোকুল নাগ প্রমুখ । এই ছবির ক্যামরাম্যান ছিলেন চাল ক্রীড। 

নির্বাক যুগে যেমন এঁতিহাসিক উপন্যাসের চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছিল তেমনি 
বহদ্যোপন্যাসেরও চিত্ররূপ দেওয়া! হয়েছিল। পাঁচকড়ি দে বাংলা সাহিত্যের 
একজন নাম কর! রহস্যোপন্যাস লেখক । তীর লেখা 'মায়াৰীর' চিত্ররূপ দিয়ে- 
ছিলেন বেচারাম ঘোষ ১৯৩, সালে ইওিয়া ফিল্ম কোম্পানীর পক্ষে । ছবিখানি 
ঘর্শকদের ভাল লেগেছিল বলে জানা যায়। 
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১২ 
মণিলাল বন্যযোপাধ্যা় 


১৯৪৭ সালে আই. এন. এ. পিকচাস” মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বয়ংসিদ্ধাকে 
চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত করেন। ছবিখানি পরিচালনা করেন নরেশচন্ত্র মিত্র । 

বাশুলির জমিদার হরিনারার়ণ। তার প্রথম পক্ষের পুত্র গোবিন্দ ওরফে 
গবাকে কি ভাবে নির্ব,দ্ধি ও জড় বানিয়ে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিজের পুত্র 
নিবারণকে জমিদারের গদিতে বলাখার চেষ্টা করেছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত গোবিন্দর 
রী চণ্তীর অপূর্ব লাহসিকতা ও বুদ্ধি মত্ত! ও প্রেমের স্পর্শে গোবিন্দ মান্য হোল 
এবং তার পাওনা ফিরে পেল- সেই কাহিনীই এই চিত্রে দেখান হয়েছে। 

পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার নরেশ চন্দ্র মিত্র বাঙালী পরিবারের সৎমা ও সৎ 
ভায়ের অত্যাচারের কাহিনীটিকে সোজা সরল ভাবে পর্দায় প্রতিফলিত করেছিলেন। 
তবে চিত্রনাট্য রচনার মধ্যে কিছুটা মঞ্চের প্রভাব থাকার জন্য চলচ্চিত্রের কা।হনীর 
যে গতি-_সেটা ব্যাহত হয়েছিল। অনেক দৃশ্ঠে মঞ্চে যে ধরনের কথাবার্তা হয় 
_স্সেই ধরনের কথাবার্তা দেখা গিয়েছিল | করালী কবিরাজের বাড়ীতে গোবিন্দের 
সঙ্গে চণ্তীর বিবাহের দৃশ্ঠের মধ্যে আনন্দের অন্তরালে কারুণ্যের স্থর যথাযথ 
বজ্বাপন থেকেছে । তবে এর সঙ্গে আবহ-সঙ্গীতের মধ্যে সানাই-এ বিবাহের রাগিনী 
বাজালে বোধ হয় ভাল হোত। নির্বোধ গবাকে চণ্ডীর মানুষ করে তোলার দৃশ্ 
গুলি স্থন্দর পরিষ্ফুট হয়েছিল। নিবারণের সঙ্গে ডাক্তারের চক্রান্তের ব্যাপারটা 
আরেকটু পরিশ্ফুট হোলে ভাল হোত। চিত্রনাট্যের পরিসমাপ্তিটিও যেন বড় 
আচমকা ঘটান হয়েছে । যে নিবারণ তার বড় ভায়ের ওপর অত্যাচারের স্টীম 
রোলার চালিয়েছিল--শেষে যে যেন্মবেকহর খালান পেয়ে গেল। এতে চণ্তীর 
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মাহাত্য ঘোধিত হোল বটে, তবে বাস্তব সংসারের ঠিক চিত্র পরিশ্ফুট হোল না। 
কাহিনীর মধ্যে এই সব কিছু অভ্যন্তরীণ ক্রটি থাকলেও চিত্র খানি মোটামুটি 
ভাবে বলা যায় ভালো হয়েছিল এবং দর্শকগন এই চিত্রে থেকে আনন্দ ও শিক্ষণ! 
ছুই লাভ করেছিল। ছবিখানি সে সময়ে খুবই জনপ্রিগ হয়েছিল। 

এই ছবিতেই দীপ্তি রায় ও গুরুদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম নায়ক নায়িকার 
ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই চিত্রে সেদিন ধীর! অভিনয় করেছিলেন-- 
তীদের মধ্যে সর্ববাধিক উল্লেখযোগ! অভিনয় করেছিলেন নায়িকা চণ্তীর ভূমিকায় 
দ্বীপ্তি রায়। চণ্ডী চরিত্রের তেজস্থিতা ও সাহসিকতা ফুটে উঠেছে দো প্রতাপ 
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জমিদার হরিনারায়ণের মুখের ওপর জবাবগুলির মধো এবং য্যাজিস্ট্রেট সাহেবের 
সঙ্গে বাতচিতের দৃগ্তগুলির মধ্যে । দীপ্তি রায় তার সমগ্র অভিনয়ের যধ্যে দর্শকের 
চিত্তকে ধরে রাখতে পেরে ছলেন। কঠোরে কোমলে গড়া চণ্তীর চরিত্রটি তার 
অভিনয়ে সেদিন যথার্থই পরিস্ফুট হয়েছিল। দীপ্ডি রায়ের অভিনয়ের পর নাম 
করতে হয় গোবিন্দের ভূমিকায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিধোধ হাবাগোধা এই 
গবা চরিত্রটি গুরুদাসবাবুর অপূর্ব অভিনয় কৌশলে যথার্থ পরিস্ফুট হয়েছিল। 
অত্যাচারের যাতনা যেমনি তার মুখেচোখে সুন্দর ফুটে উঠেছিল, তেমনি স্থন্দর ফুটে 
উঠেছিল মমতাময়ী চণ্ডীব সাধনায় ধীরে ধীরে--অমানুষ থেকে মানুষের উত্তরণের 
স্তরের দৃশ্ঠগুলি । জমিদারের তমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তার অভিনয়ের 
মধ্যে জমিদারের প্রতাপশালী রূপট ফুটে উঠেছিল । কুচব্ুণী ডাক্তারের ভূমিকায় 
নরেশ মিত্র তার ম্বভাবন্থলও চক্রান্তকারীর যথার্থ রূপটি পরিস্ফুট করোছলেন। 
তার অভিনয়ও বিশেষ প্রশংসনীয় হয়েছিল। আর সকলের অভিনয় হয়েছিল 
চরিত্রা্গযায়ী । তবে করাল কবির।জকে বিশেষ মানায়নি। 

এই ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন দশরথ বিশাল । আলোকচিত্র 
গ্রহণে সামঞ্জস্যের অভাব ছিল । চিত্রগ্রহণ কোথাও ভাল আবার কোথাও মন! 
ছিল। এই ছবিতে বহিদৃশ্ঠ খুব কমই ছিল। শব্যস্ত্রী ছিলেন-_ এপ" চট্োপাধ্যায় 
- শব গ্রহণে ক্রি ছিল না। ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন 
নিতাই মতিলাল। তাঁর আবহ সঙ্গীত এবং গানের স্থুরগুলি বিশেষ গ্রশংসা 
অর্জন করেছিল । গানগুলিও স্বগীত হয়েছিল এবং দর্শক ও শ্রোতাদের ভাল 
লেগেছিল, মোটের উপর নরেশ বাবু এই চিত্রে বিশেষ সফলতা লাভ করেছিলেন, 
এবং ছবিখানি একটি রসোত্তীর্দ ছবি বলে গণ্য হয়েছিল। 
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১৩ 
ডঃ নঙেশ চত্ঘ সেনগুপ্ত 


বাংল। উপন।সে নতুন পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্ট প্রবর্তনের জন্য যারা অগ্রণীর 
ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও চাক্রচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয় । নরেশচন্দ্রের উদ্দাবনী ও স্থপ্টিশক্তি সহজেই দৃ্ি 
আকর্ধণ বরে। নরেশচন্দ্র অনেকগুলি উপন্যাসে যৌন ও অপরাধতত্ব বিশ্লেষণ 
মুখ্য বিষয় করেছেন। নরেশচন্দ্রের উপপা মগ্ডলি তার তীক্ষ মানসিকতা ও 
চিন্তাশীল বিশ্লেষণ নৈপুণ্যেক্র পরিচর মেলে । কিন্তু তার উপন্যাসে ভাব গভীরতা 
কিছু কম। "শুভ (১৯২), “অভধের বিয়ে" “সর্বহারা” (১৯২৭৯), অগ্রসংস্কার, 
“বিপর্যয় প্রভৃতি উপন্যাসে নতুন ধার] প্রবর্তনের দ্বারা তিনি যে উপন্যাসের 
সীমা প্রসা রত করেছেন তার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 

ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্রের “খুনের জের' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত হয় গ্রহের 
ফের' চিত্রখানি। চিত্রখানন দেবদত্ত ফিল্সমের প্রয়োজনায় ও চারু রায়ের পরিচালনায় 
১৯৩; সালে আত্মপ্রকাশ করে। 

গ্রহের ফের ছবিখানির আখ্যানভাগ মূলতঃ প্রেমমূলক হলেও, তা রহস্ত ও 
রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর সমাবেশে গডে উঠেছে । সমরেশ মেডিকেল কলেজের 
মেসে থাকত এবং স্থচরিতাকে ভালবাপত। তাদের বিয়ের কথাবার্তা পূর্বেই এক- 
রকম স্থির হয়ে গিয়েছিল । এক রাত্রে এম্পায়ারে অভিনয় দেখে সমরেশ স্চরিতাকে 
গাড়ীতে তুলে দিয়ে হেটে ফিরছিল। এই সময় হঠাৎ অঙ্কফিতভাবে লে এমন 
এক বিপদের মুখে পড়ল যা সমরেশ ও স্থচরিতার জীবনের শ্বচ্ছন্দগতি একেবারে 
পান্টে দিল। 

এই ছবিতে যশার1 অভিনয় করেছিলেন, তীদের মধ্যে স্ুচরিতার ভূমিকায় 
শিল। হালদারের আভনয় সুন্দর ইয়েছিল । তার চেহাণ1ও চিঞোপযোগী হয়েছিল । 
অবাঙ্গালী মেয়ে লছমীর ভূমিকায় শরমতী রমলা দেবী কুগাহীন অভিনয় করে 
সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। পুরুষ ভূমিকার মধ্যে বলেনের 'ভুমিকায় শ্রীযুক্ত 
রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। গৌীকান্তবাবুর ভূমিকায় 
শীযুক্ত মনোরঞ্জন ভটাচার্ধের অভিনয় ঠিক পুলিশ ইন্সপেকটরের মতই হয়েছিল। 
স্থচরিতার পিতার ভূমিকায় শির্মলেন্নু লাহিডী ও গুরুদিতের ভূমিকায় রবি রায়ের 
অভিনয় প্রশংসনীয় ছিল। এই ছবির চিতরগ্রহণ ও শব গ্রহণ ও প্রংনীয় হয়েছিল। 


১৩৩ 


১৯৩৭ সালে কমলা টকীজের প্রযোজনায় নরেশচন্ত্র সেনগুপ্তের 'রাজগী” 
উপন্যাসখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় । ছবিখানির পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনা 
করেন স্থৃকুমার দাসগুপ্ত। 

ছবিথানির সমালোচন! প্রসঙ্গে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন --“]৩ 
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ছবির কাহিনীর মধ্যে শরৎচন্দ্রের দেবদাঁসের কাহিনীর সাদৃশ্য কিছুটা! ছিল। এ 
ছাড়া পরিচালক সংলাপের উপর খুব বেশী জোর দিষেও ভুল করেছিলেন। কেননা 
সংলাপগ্তলি এত বেশী দীর্ঘ হয়েছিল যাতে দর্শকদের আগ্রহ ক্ষ হয়েছিল। এ ছাড়া 
নাটকের 0117)8%-এ নাটকীয়তা ও পরিচালকের অন্যান্য কাজগুলি ভাল 
হয়েছিল। বিশেষ করে তিনি ছবির কোথাও দর্শককে ভোলাবার জগ্ঠে রুচির উপর 
কশাঘাত করবার চে! করেননি । তিনি কদ্য পল্লার আবহাওয়া দর্শকদিগের মনে 
ফুটিয়ে তুলেছেন অথচ কোন বিকৃত রুচির আশ্রয় গ্রহণ করেননি । এটা সত্যই 
প্রশংসনীয় ছিল। 

অভিনয়ের মধ্যে বিধূর ভূমিকায়__শ্রীমতী মেনকা ও দ্বিজেশের ভূমিকায় শ্রীযুত 
ধীরা্জ ভট্রাচা্দের অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছিল । মেনকার অভিনয়ে বিধুর চরিত্রের 
সারল্য চমৎকার ফুটেছিল। সাবিত্রীর ভূমিকায় অরুণা, দেওয়ানজার ভূামকায় শৈলেন 
চৌধুরী, বানীমার ভূমিকায় দেববালা, বিপিনের ভূমিকায় সত্য মুখাজ্ঞা ভাল 
অভিনয় করেছিলেন । আর সকলের অভিনয় তত উল্লেখযোগ্য হয়নি। 

শ্রীযুূত মধুশীলের রেকভিং এবং শ্রাযুত ননী সান্যালের ফটোগ্রাফী বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য হয়েছিল, ভীম্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনার কাজও সুন্দর 
হয়েছিল । শচীন দেববর্মন এবং ভবানী দাসের গানগুলিও দর্শকবৃন্দ বিশেষভাবে 
উপভোগ করেছিলেন । ছবির দৃশ্ঠপট যথাযথ ছিল এবং পাত্র-পাত্রীর সাজ-সম্দ্াও 
যুগোপযোগী হয়েছিল। 

“অভয়ের বিয়ে” নরেশচন্দ্র সেনগুণ্রের একখানি নামকর] উপন্যাস। ডি. লুক্স- 
পিকচার্স ১৯৪২ সালে স্থশীল মজুমধারের পরিচালনায় “অভয়ের বিয়ের” কাহিনী 
ছায়াচিত্রে রপায়িত করেন। 

অভয়ের বিয়ের কাহিনীটিকে স্থশীলবাবু পর্দায় যেভাবে রূপায়িত করেছিলেন, 
তা ছিল প্রশংসনীয় | বিশেষ করে ছবির উপদংহারটি হয়েছিল চমৎকার কিন্ধ 
ছবিটিকে অযথা ১৪ হাজার £িণটে দীর্ঘ কর হয়েন্ছিল-_যার দরুন ছবির মধ্যভাগ 


৯৩১ 


অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল । এ প্রসঙ্গে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন-__ 
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এই সব ক্রটি ছাডা অভয়ের বিয়ে মোটামুটি সার্থক চিত্র হয়েছিল এবং 
দর্শকদের ছবিখানি প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল। 

এই চিত্রে সব চাইতে হুন্দর আঁভনয় করেছিলেন অভয়ের ভূমিকায় ধীরাজ 
ভট্টাচার্য । অভয় চরিত্রের সহজ সরল আনাড়ীর রূপটি ধীরাজ ভট্টাচার্য তার অনবছ্ 
অভিনয়ের দ্বার] পরিস্ফুট করেছিলেন । সেদিন দর্শকগণ তার অভিনয়ে বিশেষভাবে 
পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। অজয়ের ভূমিকায় ছবি বিগ্বাস তার ম্বভাবন্থলভ স্থন্দর 
অভিনয় করেছিলেন। মায়ার ব্যর্থ প্রেমিকের রূপটি তিনি ভালই ফুটিয়ে তুলে- 
ছিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরীর কান্তিবাবুর ভূমিকায় অভিনয়ও চরিত্রান্নগ হয়েছিল। 
সরমার ভূমিকায় ছায়! দেবীর অভিনয়ও উল্লেখ করার মত হয়েছিল। মায়ার 
ভূমিকায় রেখা মিত্রের অভিনয়ও নিন্দনীয় ছিল না। মায়ার অতি আধুনিক রূপটি 
ভালই ফুটেছিল তার অভিনয়ে । অন্ঠান্ত পার চরিত্রে ধার] অভিনয় করেছিলেন-_ 
তাদের অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। ছবির অন্যান্য দিক সম্পর্কে উক্ত দীপালি 
পত্রিকা লিখেছিলেন-_-“[1)5 (65010101021 09116165 ৪16170৬6৩০7 1006 0 1০0 
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ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুণ্ের কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ দেখে সেদিনের সাহান] পত্রিকা! 
মন্তব্য করেছিলেন__-“সাধারণ পাঠাগারগুলিতে এবার জনপ্রিয় ওপন্যাপিক ভ; 
নরেশচন্দ্রের উপন।াসগুলির চাহিদা হঠাৎ অত্যন্ত বাড়িয়! যাইবে বলিয়া মনে হয়। 
কারণ অনেকের অভ্যাস আছে কোনও জানা গল্পের ছবি দেখিবার পূর্বে তাহার 
গল্পটিকে আর একবার নতুন করিয়া পড়িয়। লওয়1। ওদিকে কমলা টকীজের 'রাজগী, 
প্রস্তৃত হইতেছে । এদিকে আবার নরেশচন্রের আর একখানি গ্রন্থ “গ্রহের ফেরের? 
চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছেন দেবদত্ত ফিল্সস্‌ 1৮৫৯ 

সাহানার উক্ত মন্তব্য থেকেই পাঠকগণ সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের সম্পর্কটি 
অনুধাবন করতে পারবেন । ্‌ 


১৪. 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


হাপির গল্পের লেখক হিসাবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাংল সাহিত্যে 
অনন্য | “নীলাঙ্ুরীয়' তার প্রথম উপন্যাস । এই উপন্াসে প্রেমের ঘ্বণা ও আকর্ষণ 
মিশ্রিত রহস্যময় ট্বৈতভাব বিঙ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে । তার চিরাচরিত হাসির স্থান 
নীলাঙ্থুরীয়তে সীমাবদ্ধ । হাঁসি অপেক্ষা অশ্রুরই প্রাধান্য এখানে বেশী। নীলঙ্থুরীয় 
ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী । 

একজন সহজ সরল শিক্ষিত প্রাইভেট টিউটর কি করে এক ব্যারিস্টারের ছোট 
মেয়ের গৃহশিক্ষক হয়ে গেল এবং পরে সেই ছাত্রীর দিদির ০€মে পড়ে কি করে তার 
জীবনে ট্র্যাঙ্জেভী ঘনিয়ে এল নীলাঙ্গুরীয় তারই করুণ কাহিনী। একদিক দিয়ে দেখতে 
গেলে নীলাঙ্গুরীয় প্রায় ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী । মাস্টার শৈলেন তো ব্যর্থ 
প্রেষিক। নায়িকা মীরার বিপরীত ধর্মী বাব! এবং মা"র দাম্পত্য জীবনের মধ্যে 
একটা ফাক রয়ে গেছে। মীরার নিজের জীবন ব্যর্থ প্রেমের একটি নিদর্শন । 
শৈলেনের বাল্যসঙ্গিনী সৌদামিনীর জীবন একটা বড ট্রাাঞঙ্গেভী--তারপর আছে 
ব্যারিস্টার বাড়ির খ্রীস্টান মালী ইমানুলের প্রেমের ব্যর্থতা । এই বিরাট ব্যর্থতার 
পটভূমিকায় শৈলেন এবং মীরার ব্যর্থতাই ফুটে উঠেছে সব চেয়ে বেশী-_তার- 
পরই স্থান হচ্ছে সৌদামিনীর | মাস্টার শৈলেন নিজের অলক্ষ্যে মীরাকে প্রাণ 
সমর্পণ করে বসেছিলেন -সচেতন হয়ে দেখল যে মীর] এৰং তার মধ্যে আকাশ- 
পাতাল ব্যবধান । মীরার মনেও অনুরাগ ছিল-- কিন্ত আভিজাত্য গধিণী মীরার 
পক্ষে আত্মসমর্পণ কর! ছিল অসম্ভব । কিছুটা! কাছে এসে আবার হঠাৎ দূরে সরে 
যাওয়া ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে আত্মনিগ্রহের কামন1 যতট? ছিল-.. 
পরকে গীড়া দেওয়ার কামনা তার চেয়ে কম ছিল। হৃদয় নিয়ে এই লুকোচুরি মীর! 
ও শৈলেনের জীবনে ব্যর্থতা । প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনীটি গভীর মমত্ব- 
পূর্ণ । 

ইস্টার্ণ ট্তীঙ্ে প্রযোজনায় ১৯৪৩ সালে 'নীলাঞুরীয়” চিত্ররূপ দেন গুণময় 
বন্দ্যোপাধ্যায় । পরিচালনার গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কোন অভিনবস্থ কিংবা 
বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেননি | তবে ঘোটামুটি ভাবে বলা যায় তার পরিচালনা 
খারাপ ছিল না। তিনি মূলকাহিনীটি যখাযথ পর্দার গায়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা 
করেছিলেন। তবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমত। বঙ্জায় রাখতে পারেননি । 
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ছুই একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া তিনি সিনারিও রচনায় লেখকের প্রতি 
অবিচার করেননি। বর্তমানে ব্যতিক্রম ছুটির উল্লেখ করছি। খ্রীষ্টান মালী 
ইমানুলের যে করুণ রূপটি আমর! মূল উপনাসে পাই পর্দার গায়ে সেটি ভালভাবে 
প্রতিফলিত হয়নি। ইমাহুলের চরিত্রে হাসির ধোরাক আছে ঠিকই তবে হাসিটাই 
তারমূল কথ নয়। হাসির আড়ালে চাপা আছে একটা! করুণ ইতিহাস। পর্ণার গায়ে 
ইমান্ুলের এই করুন দিকটি অবহেলিত হয়েছিল বল! চলে। দ্বিতীয়তঃ উপন্যাসের 
শেষাংশ ব্যর্থতার ইতিহাস কিন্ত পর্দার গায়ে কাহিনীটি গুণময়বাবু কিভাবে শেষ 
করেছিলেন সেটা রহশ্ময়ই থেকে গিয়েছিল। চিত্রনাট্য রচনার এই দোষেই 
ছবিখানির প্রথম অংশ যেবপ ভাল হয়েছিল, দ্বিতীয়াংশ সেরূপ চিত্তাকর্ষক 
হয়নি। 

গুণময়বাবুর অভিনেত্রী নির্বাচন বেশ ভাল হয়েছিল। নায়িকা মীরার ভূমিকায় 
যমুনাদেবী বেশ সুষ্ঠ অভিনয় করেছিলেন। তীর মর্দাদান্থচক করুন অভিনয় এবং 
গান দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছিল। নায়ক শৈলেনের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য 
অসাধারণ অভিনয় না করলেও তার অভিনয় মন্দ হয়নি। নিশীথরপী 
জহর গাঙ্গুলী এবং ব্যারস্টার রূপী ছবি বিশ্বাস ভালই অভিনয় করেছিলেন। 
মীরার মা"র ভূমিকায় দেববালা অত্যন্ত সুন্দর অভিশয় করেছিলেন । মীরার ছোট- 
বেলার অংশ লিকার অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। সৌদামিনীর ভূমিকায় রেগুকা 
রায় উচ্চশ্রেণীর অভিনয়নৈপুণ্য প্রদশন করেছিলেন। অন্ান্ত ভূমিকা ছিল চলনসই। 

নীলানুরায়তে অজয় করের আলোকচিত্র গ্রহণ ভাল হয়েছিল কিন্তু গৌর 
দাসের শব্ধ গ্রহণ উচ্চাঙ্গের হয়নি । স্থবল দাশগ্রপণ্ডের সংগীত পরিচালনার কাজ 
প্রশংসনীয় হয়েছিল। 
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১৫ 
প্রৰোধকুমার সান্যাল 


প্রবোধকৃমার সান্াল বাংলা সাহিতোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ও ভ্রমণ- 
সাহিত্য রচয়িতা । বল্লোলযুগের অনাতম কথাশিল্পী প্রবোধকুমার সাহিত্য জগতে 
আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার অন্বাতম প্রবর্তক | প্প্রবোধকুমারের মানবজীবন 
চর্যা অনেকট! পরীক্ষাগারের পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক মনোভাব প্রস্থত।***মানুষকে 
নানা নৃতন অবস্থার মধো সঙ্গিবিষ্ট করিয়া নৃচন আদর্শে তাহার চিত্তের সহজ 
গতিকে শাসিত করিয়া মানব প্রকুতির পরিবর্তন সঙ্গাধনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন 
করিয়] তিনি নর-নারীর সমক্ধের মধ্যে নানা বিচিত্র অভাবনীয়তার ছবি অশকিয়া- 
ছেন। ত্বাহার মনন কৌতুহল সময় সময় তাহান্ন বাস্তব নিঠাকে অতিক্রম 
করিয়াছে । যৌন আকর্ষণের ভিত্তিক অশ্বীকাব কবি্য়ি তিনি নর-নারীর মধো 
সৌহারদমূলক-লালমাহীন সম্বন্ধ অনুমান করিয়াছেন এবং এই অনুমানকে কেন্তর 
করিয়া! সমশ্ত ব্যবস্থার রূপান্তর সাধন করিয়াছেন 1” ৫২ 

প্রবোধকূমার তার “প্রিয় বান্ধবী” উপনাসেও স্ত্রী পুরুষের একটি নৃতনতর 
সম্পর্কের পরিকল্পন। প্রচার করতে চেয়েছেন । শ্রীমতী ও জহরের আকম্মিক মিলনের 
ফলে তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধাট গে উঠেছে তাতে প্রেমের তীব্র আকর্ষণ আছে, কিন্তু 
যৌন লালসা মান অভিমান ও পরস্পর নির্ভরতা নেই। শেষ পর্যন্থ শ্রীমতী 
জহরকে আহবান করেছে বটে, কিন্তু প্রেমের প্রয়োঙ্গনে নয়, জহরের তাপিত 
হদয়ে শান্তির প্রলেপ দিতে, তার নিক্ষল বিদ্রোহের অবসান করে তার মধ্যে 
নবশক্তি সঞ্তার করতে । 

১৯৪৬ সালে নিউ থিয়েটার্স সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই উপন্যাসের 
কাহিনীকে চলচ্চিত্রে বপায়িত করেন। ইতিপূর্বে নিউ থিয়েটার্স প্রমথেশ বড়ুয়ার 
পরিচালনায় প্রির বান্ধবীর হিন্দী সংস্করণ “জিন্দগী' উপহার দিয়েছিলেন, 'জিন্দেগীতে' 
পরিচালকের কৃতিত্ব ছিল অনেক বেশী এবং ছবি হিসাবে সেখানি সমগ্র ভারতীয় 
চিত্রশিল্ের এক অনব নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়েছিল । 

আধুনিক রুচি ও চিন্তাধারার উপযোগী চিত্র বলতে গেলে প্রিপ্ন বান্ধবীই প্রথম 
চিত্র। আধুনিক বলে এর আগে যা পর্দায় প্রতিফলিত করা হয়েছিল, তা পোশাক 
বদলানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সৌমেন মুখোপাধ্যায় প্রবোধকুমারের 
উপন্যালের মূল স্থরটি রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, নারীত্বের মর্যাদা ক্ুপ্ন না করেও 
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অনাত্ীয় পুরুধ যে যুবতী নারীর বন্ধু ও সহায় হতে পারে-_এই চিত্রে তাই দরদের 
সঙ্গে চিত্রিত হয়েছিল। চিত্রথানির সমালোচনা প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকা মস্তব্য করে 
বলেছিলেন-_-“কাহিনীই যে ছবির সবকিছু এবং কেবলমাত্র কাহিনী রচয়িতার 
রূতিতে যে ছবি উতরে যেতে পারে, “প্রিয় বাদ্ধবী” তার জলন্ত প্রমাণ। প্রবোধ- 
কুমারের এই উপন্যাসথানি ইতিপূর্বে জনসমাদর লাভ করে এবং তার চরিত্রগুলি 
বাংলার রস-পিপাস্থদের মনে ক্বতঃই গুস্ৃক্য জাগায় এবং ছবিখানি দেখবার পর 
বলা যায় দর্শকদের সে উৎস্থক্য পুরস্বৃত হয়েছে । পরিচালনার দিক থেকে ছবিখানি 
নিউথিয়েটার্সের মত প্রতিষ্ঠানের মোটেই উল্লেখযোগ্য অবধান নয়। ছবির 
কৃতিত্ব বেশীর ভাগ হচ্ছে কাহিনীকারের এবং তারপর হচ্ছে প্রধান অংশ ছুটিতে 
দুরগাদাদ এবং চন্দ্রাবতীর অভিনয় ।১৫৩ 

ছবির প্রধান দুইটি চরিত্র জহর ও শ্রীমতীর ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় 
করেছিলেন ছুর্গাদাস বন্দেোপাধায় ও চত্দ্রীবতী । এই ছুইটি চরিত্রে এঁরা দুজনে 
অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন । এ'দের অভিনয় সম্পর্কে উক্ত দেশ পত্রিক! প্রশংসা 
করে লিখেছিলেন_প্রচনার সম্পূর্ণ মর্ধাদা রক্ষা সম্ভব হোত না, যদি প্রধান চরিত্র 
দুটিতে দুর্গাদাস ও চন্তাবতীর মত শিল্পী পাওয়া না যেত। এদের ছু জনেরই বয়স 
এমন ছা'পয়ে গেছে যে জহর ও শ্রীমতীর মত চরিত্রে বে-মানান হবেন বলে 
আশংকা হয়েছিল । কিন্তু দ্ব-জনেই রূপ সঙ্জায় এবং অভিনয়ে এমনি অদ্ভুতভাবে 
মানিয়ে নিয়েছেন যে এ'র ছু-জন ছাড়! এ চরিত্র ছুটিকে এমন সঞ্জীবিত করে তোলা 
আর কারুর পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় ন11”৫৪ এ ছাড়া এতে অভনয় করেছিলেন 
জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন চৌধুরী, শ্যাম লাহা, সত্য মুখাজ্ভী, খগেন পাঠক, নরেশ 
বোস, সুশীল রায়, ভুরিমোহন বন্ধু, প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, কালী গুহ, স্থুধীর মিত্র, 
নৃপতি চাটাজ্ডা, অজিত মিত্র, কষ্ণদাস, কেনারাম ব্যানাজ্জী, সম্ভোষ দাস। এ 
ছাড়া বিভিন্ন স্ত্রী ভূমিকায় ছিলেন চিত্রাদেবী, রাধারাণী দেবী, কৃষ্ণা ও নমিত। 
এদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র চরিত্রে জহর গাঙ্থুলীই প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন। 

এই ছবিতে আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে স্থধীন মজুমদার 
ও অতুল চ্যাটাজ্জী। এঁদের কাজ তত প্রশংসনীয় ছিল না । এ ছাড়া ছবির মধ্যে 
সংঙ্ীতাংশও ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এমনি ধাঁএ| ভাব ও আবেগ পূর্ণ নাটকীয় 
কাহিনীর মধ্যে আবহসংগীতের সুযোগ ছিল। 

১৯৪৩ সালে নীরেন লাহ্ডীর পরিচালনায় ও রূপশ্রীর প্রযোজনায় প্রবোধ 
সান্যালের “দম্পতি” মুক্তি পায়। দম্পতি ছধিতে অভিনয় করেছিলেন-_ববীন 
মজুমদার (শঙ্কর ) ছবি বিশ্বাস (নিরঞ্জন ), স্নন্দ! ( গৌরী ), সাবিত্রী; রমল), 
এর! ছাড়া আর ধারা অভিনয় করেছিলেন তীর] হলেন চিত্রা, বুদ্ধদেব, গীতা, 
শ্যাব লাহা, জহর গাঙ্গুলী, গ্ুব চক্রবর্তী, রবি রায়, বেচু দিংহ, রমা ব্যানাজ্ছী, 
বেলা, বাঁজলক্ী, নমিতা, সুধীর সয়কার, নৃপতি চ্যাটাঙ্জা, অজিত, বাদল 
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চ্যাটাজ্জ, জীবেন বন্ধ, কুষধন মুখার্জী, কান ব্যানাজ্ডা, তুলসী চক্রবর্তী, কুমার: 
মিত্র, মোহন রায়, অমিয় বোস, চৈতন্য বাগচী ।-_-এ ছবিতে আলোক চিত্রগ্রহণ 
ও শব গ্রহণের ভার ছিল যথাক্রমে অজয় কর ও গৌর দাসের উপর। ছবিতে 
গানের সুর দিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্ত । 

১৯৪৭ সালে প্রবোধকুমার সান্যালের “ঘরোয়া কাহিনীর চলচ্চিত্র রূপ দেন 
এ. এল প্রোভাকপব্স এবং পরিচালন৷ করেন মণি ঘোষ। ঘরোয়াতে সেদিন হারা 
অভিনয় করেছিলেন তর! হলেন- মলিনা দেবী, শিশির মিত্র অশোক গোস্বামী, 
ভাঙ্ক ব্যানাজ্জা, তুলদী চক্রবর্তী, শ্তাম লাহা, নৃপতি চ্যাটাজ্জী, বাদল মুখার্জী, 
ধীর চক্রবর্তী, শচীন গোম্বামী, সমরেশ রায়, ক্ষিতীশ বস্থ, নিখিল রায়, 
প্রভা মুখাজ্জা, গ্রীতি রায়, নমিতা দেবী, তারা ভাছুড়ী, মায়া সিংহ, শঙ্বরী 
ঘোষ, মণিকা ঘোষ, অলকা মিত্র, অমিয় বাগ প্রমুখ। ছবিখানি অতি সাধারণ 
মানের হয়েছিল, উল্লেখ করার মত কিছু ছবিতে ছিল না । 


১৩৭ 


১৬ 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যাস্র ও পপ্রমেক্্র মিত্র 


ক্যামেরা] ও কলমে যে ছু-জন সাহিত্যিক সমান পারদশিতা দেখিষেছেন, 
তান্না হলেন কল্লোল গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক শৈলজা*ন্দ মুখোপাধায় ও প্রেমে 
মিত্র। তিরিশ ও চল্লিশের দশকে 'প্রেমাঙ্কর আতর, দীনেশরঞ্ন দাশ, কাজী 
নঙ্গরুল ইসলাম, নরেন্দ্র দেব, বিশ্তু মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বেশ 
কিছু কবি ও সাহিত্যিক চলচ্চিত্রের বিভিন্ন কার্ধে আত্মনয়োগ করেন, এদের 
মধ্যে সার্থকতার তীরে উত্তরণ করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র । 
প্রেমেন্দ্র মিত্র বর্তমান লেখককে বলেন যে কলম তাদের প্রথমে ভাত কাপড দিতে 
পারেনি, তাই তার? ভাত কাপড়ের তাগিদে চলচ্চিত্রে আসেন।?৬ ভাত কাপডের 
জন্য চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেও এক্ষেত্রেও তার! বিশ্ষে সাফল্য অর্জন 
করেছিলেন । চলচ্চিত্র পরিচালনা, চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে চলচিত্রোপযোগী কাহিনী 
স্থির ক্ষেত্রে এরা সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন । তাই সেদিনের দেশ 
পত্রিকা লিখেছিলেন £-_ 

“বাংলা চলচ্চিত্র জগতে পরিচালক রূপে বাঙালী সাহিত্যিকদের আধিভাব 
সাম্প্রতিক হলেও একেবারে নতুন নয়। সাহিত্য শিল্পী হওয়া চিত্র পরিচালনার 
পথে বাধা না হয়ে বরং সহায়ক হয়, যর্দি অবশ্য চলচ্চিত্রের যান্ত্রিক দিকগুলি 
সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকে । শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যা়ই প্রথম সাহিত্যিক, যিনি 
সার্থক পরিচালক হিসাবে খ্যাতি অঞ্জন করেছেন। তার আদর্শ অন্থসরণ করে 
প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্প্রতি চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে পরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং 
এ আত্মপ্রকাশকে জনসাধারণ অভ্যর্থনাও জানিয়েছে ।৮৫৭ 

প্রেমেন্্র মিত্র এবং শৈলজাণন্দ মুখোপাধ্যায় যেমন গল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
নতুনত্বের ত্বা্দ এনেছিলেন, তেমনি এনেছিলেন বাংলা চলচ্চিব্রেও। উভয়েই 
বাংলা চলচ্চিত্রে কিছুটা! মোড় ঘোরাতে সক্ষম হয়েছিলেন । প্রেমেন্ত্র মিত্র এবং 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ই প্রথম চলচ্চিত্রের কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য ও অভিনবস্ 
আনলেন। তারাই বাংলা দেশের 600175 মানুষকে পর্দীর বুকে হাজির করলেন। 
আমর! দেখেছি বাংলা চলচ্চিত্রের গল্প মূলত শরৎচন্দ্রের গল্পের কাহিনী রেখাতেই 
আবত্তিত হযেছে। শরৎচক্দ্রের পরিধির বাইরে থেকে বাংল! চলচ্চিত্রের কাহিনীর 
নান৷ ধরনের বিষয় নিয়ে গল্প লিখলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্্র মিত্র । 


০ 


স্টূডিও চৃত্বরে প্রথমে আসেন শৈলজানন্দ পরে প্রেমেন্ত্র মিত্র। তাই প্রথমে 
শৈনজানিন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত ছবিগুলি হাজির করছি। 
,  কল্লোলগোষ্টির অন্যতম লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রচনার প্রাচ্ষ ও 
অজন্মতার দিক দিয়ে সম্মানজনক উল্লেখের অধিকারী । কয়ল৷ কুঠির কুণ্ল মজুর 
সশওতালদের জীবনযাত্রা! রীতি, নীতি, উৎসব অনুষ্ঠান, প্রণয়-লীল! থেকে তিনি 
বৈচিত্র্য আহরণ করেছেন এবং এখানেই তার গল্প উপন্যাসে সাহিত্যের মৌলিকহ। 
বাংল! গল্প সাহিত্যে যেমন শৈলজানন্দের বিশেষ অবদান বয়েছে-তেমনি রয়েছে 
বাংলা চলচ্চিত্রে । বাংলা দেশের সমস্ত সাহিতিকদের মধ্যে . শৈলজানন্দ 
মুখোপাধায়ই বাংলা চলচ্চিত্রে সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদশন করেছিলেন। 

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তিরিশ ও চল্লিশের দশকে “নন্দিনী, শহর থেকে দুরে 
“বন্দী” “অভিনয় নয় 'রায়চৌধুরী” 'মানে না মান প্রভৃতি ছবি গুলি পরিচালন! করে 
প্রথম শ্রেণীর পরিচালক হিসাবে গণ্য হণ। এ ছাডাও তিনি 'ভাক্তারঃ "সন্ধি 
প্রতিমা” শৃঙ্খল" প্রভৃতি ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য রচন] করেও প্রত 5 খ্যাতি অর্জন 
করেন । চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তার বিশেষ অব্দান হোল ছ'খর বিষয় বসতে 
যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আদা । বল! যায় শৈলগ্ধানন্দ সে সময় বাংলা তগা 
ভারতীয় চিত্রের রপই পান্টে দিয়েছিলেন । শৈলজানন্দের চেয়ে বড় পরিচালক 
আছেন, তাঁর চেয়েও চলচ্চিত্র ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পাওয়া যাবে অনেক কিন্তু 
জনমনের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনে তাঁর চেয়ে সাফল্য খুব কম চলচ্চিত্রকারই লাভ 
করতে পেরেছেন। তার কারণ এই দরিদ্র, অশিক্ষিত, চাষী, মজুর, সাঁওতাল, 
কেরাশী এদের দিকে নজর রেখে শৈলজানন্দ বিষয় বস্ত খাডা করেন। এদেন্র কথাই 
ব্যক্ত করেন যাতে এদের মনের দরজায় তার বক্তব্যের ছাডপত্র পাওয়া সহজ 
হয়, এদের বোধশক্তিকে জাগিয়ে তোলায় সাফল্য লাভ করা যায়--অপর পক্ষে 
অন্যান্য ছোট বড পরিচালকদের নজর শুধু পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও শিক্ষায় অ'্দিত 
দেশের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে সেই সংখ্যালঘু শ্রেণীর ওপরে নিবদ্ধ থাকে। তাই 
পাশ্চাত্তেয় অনুরণে তোলা আমাদের ভাল ছবিগুলও প্ররুত দেশবাসার অন্তরে 
কোন সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারে না । শৈলজানন্দের কৃতিত্ব এইখানেই । দ্বিতীয় 
বা তৃতীয় শ্রেণীর কলাকুশলী নিয়েও তিনি যে যাছুকরী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম 
হয়েছিলেন তার মূলেই হচ্ছে নিজের মনের ধারায় লোককে নিয়ে আসার চেষ্টা 
না করে লোকের মনের সঙ্গে নিজের চিন্তাধারাকে খাপ খাইয়ে নিয়ে যাওয়া। 
আজ একথ| বললে অতুক্তি হবে না, যে সমস্ত ভারতে শৈলজানন্দের মত সাধলা- 
মণ্ডিত পরিচালক খুব কমই দেখা যায় । 

স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ১৯৪১ সালে শৈলজানন্দের প্রথম পরিচালিত কে. 
বি. পিকচার্ধের ছবি হোল 'নন্দিনী” | 'নন্দিনট শৈলজানন্দের প্রথম পরিচালিত 
ছবি হিসাবে খুব একটা অসার্থক হয়নি। এই ছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে দীপালি 
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ছবির ক্রটির মধ্যে দেখা যায় অনেক সমর অপ্রয়োজনীয় কয়েকটি ঘটনা! অনর্থক 
তুলে চিত্রকে অনাবগ্তাক দীর্ঘ ও ভারাক্রান্ত করেছিলেন। চিত্রনাট্য বেশীর ভাগ 
স্থবনেই মঞ্চ নাটক হয়েছিল । তিনি কেবলমার চিত্রের সংক্ষিপ্ত সময়ের স্থযোগ গ্রহণ 
করেছিলেন । ক্যামেরায় এ বাঁড়ি থেকে ও বাড়ি, এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম চটপট 
তোলার স্ববিধে আছে । কিন্তু চিত্রে & লিঙ্কটুকূই ছিল, তারপরেই তা মঞ্চে স্থস্থির 
হয়ে গিয়েছিল। ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনি ডায়নামোর স্থত্টি করতে 
চেয়েছিলেন তাতে ঘটন! বাহুল্য ঘটেছিল, কিন্তু চিত্রনাট্য হয়নি। 

অভিনয়ের মধ্যে যোগীনের ভূমিকায় জহর গার্গুলী খুব সুন্দর অভিনয় 
করেছিলেন। যাত্রাদলের অধিকারী ফণীভূষণ সাতরার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন 
ফণী রায়। ফণী রায়ের অভিনয় শ্বাভাবিকত্বে ও মেকআপে উৎকুষ্ট হয়েছিল । ভাড়ের 
ভূমিকায় ইন্দু মুখাজ্জাঁ বাংলা চিত্রনাট্য সাহিত্যের স্থাবর রসিকতার ধারাটি বজায় 
রেখেছিলেন। তাতে যোগ দিয়েছি'লন জগমোহিনীর ভূমিকায় প্রভা । শঙ্করীর 
ভূমিকায় মলিন! দেবী উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। ধীরাজ ভট্রাচার্ধের প্রেমের 
অভিনয় ব্যর্থ হয়েছিল। যোগেশ চৌধুরীর রপিকলালের চরিত্রে যথেষ্ট প্রাণ 
দিতে পারেননি । এ ছাডা মনোরমাদেবী ও মহারাণী মন্দ অভিনয় করেননি। 

বিভৃতি দাসের আলোকচিত্র ভাল হয়েছিল। সাধারণতঃ এ ধরনের চিত্রে যে 
ধরনের ক্লোজ আপ থাকে, তা এতে ছিল না বটে, কিন্তু ছবির সীমাগুলে! মাঝে 
মাঝে ধরা পড়েছিল । গানগুলি স্থগীত ও স্থরচিত ছিল। 

শৈলজানন্দের রচিত ও পরিচালিত চিত্ররূপার “বন্দী' হয়েছিল ১৯৪২ সালে। 
প্রথম চিত্র নন্দিনী'র চেয়ে শৈলজানন্দ' এই ছবিতে অনেক উন্নত রৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছিলেন । ভ্রাতৃপ্রেমের অন্ধ একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে £শলছানন্দ কাহিনীটি 
রচনা করেছিলেন । চলতি ধশাচের বাংল! ছবির কাহিনীর মত ছিল না। একটি 
মাত্র পুরুষ চরিত্র দিয়ে সমগ্র কাহিনীটিকে ভরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা তিনিই সম্ভবত 
প্রথম করেছিলেন, আর এ বিষয়ে সাফল্য লাভও করেছিলেন অসামাগ্থ রূপে। 
সাহিত্যি রস পরিবেশনে তিনি সহজেই রুতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। 
ছবিখানি কল! কৌশলের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য ন! হলেও এক হিসাবে বিশেষ 
আসন অধিকারে সমর্থ হয় _ত৷ হচ্ছে চরিত্র ও ঘটনাবলীর জীবনী শক্তির প্রাচুর্ষে। 
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যতটা সম্ভব খাঁটি দেশীরূপ দেবারই তানি চেষ্টা করেছিলেন। তাঁতে অনেক কিছু 
0:9০ এসে পড়লেও মনে প্রাণে তাকে গ্রহণ করতে বাঙ্গালী দর্শকদের বাধেনি । 
বন্দীর সাফল্যের নাম ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর কাতত্ব অনেকখানি ছিল। ভূমিক- 
লিপিতে ছবি বিশ্বাস, নরেশ 1মত্্র, মনোরঞ্জন ভট্রাচাষ প্রমুখ কুশলী আগঙনয় শিল্পী 
থাক সত্বেও অতি সহজেই তিনি সকলকে ছাপিয়ে দর্শক মনে প্রতিভাত হয়েছিলেন। 
জহর গাঙ্গুলীর অভিনেতা জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল বন্দী । 
ইস্টার্ণ টকীজ প্রযোজিত শৈলজানন্দের 'শহর থেকে দুরে” ছবিখানি ১৯৪৩ সালে 
জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল । ছবিখানি সম্পর্কে অমৃত বাজার পত্রিকা লিখেছিলেন 
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'শহর থেকে দুরে, ছবির মধ্যে শৈলজানন্দ শহরের মধ্যবিত্তদের ছেড়ে তিনি 
গ্রামের মধ্যাবত্ত ভদ্রলোকদের কাহিনী অবলম্বনে ছবি তুলেছলেন। তবে যাদের 
নিয়ে বাংলার পল্লীঞীবনের মেরুদণ্ড গঠিত, সেই দরিদ্র মূর্থ চাষীদের কোন চিত্রই 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে হাজির করেননি । যাই হোক পল্লীাংলার এই 
মধুর কাহিনী দশকদের সে যুগে দারুণভাবে পর্দায় আকৃষ্ট করোছুল। 
অভিনয়ের মধ্যে রতনরূপী জহর গাঙ্গুলী ভাল অভিনয় করেছিলেন । তবে তীর 
অভিনীত চরিত্রটি “বন্দী” ছবির অনুরূপ চরিত্রের মত ছিল। পুরুধ চারত্রের মধ্যে 
সবচেয়ে ভাল অভিনয় করেছিলেন পঞ্চায়েতের প্রেপিডেন্টের ভূমিকায় নরেশ 
মিত্র । স্বাভাবিক সংযত অভিনয়ের ছারা তিনি বাংলার পল্প'জীবনের পধায়েতের 
প্রেসিডেণ্টের রূপটিকে জীবন্ত করে তুলে ছিলেন। ধীরাজ ভট্টাচাধ অভিনীত ডাক্তার 
মোটের উপর মন্দ ছিল না। ফণী রায় অভিশীত কম্পাউগ্ডারের ভূমিকা দর্শকদের 
তৃপ্ত করেছিল । স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল হয়েছিল রঙনের ভূমিকায় 
শ্রীমতী প্রভার অভিনয় 1 এর পরেই নাম করতে হয় রতনের স্ত্রীর ভূমিকায় শ্রীমতী 
মলিনার। গ্রাম্যবধূর সহজ স্থন্্র রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন । জয়ার ভূমিকায় 
রেণুকা রায় মন্দ অভিনয় করেননি । অন্যান্য পার্খব চরিত্রগুলিরও অভিনয় মন্দ হয়নি। 
স্থবল দাশগুণ্ের সংগীত পরিচালনার কাজ ছিল প্রশংসনীয় । অজয় করের 
চিত্র গ্রহণ এবং জে. ভি. ইরাণীর শব্গ্রহণ উচ্চস্তরের হয়েছিল। 
১৯৪৫ সালে শৈলজানন্দের লিখিত ও পরিচালিত কালী ফিল্মসের “অভিনয় 
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নয়' মুক্তি পায়। অভিনয় নয়ের কাহিনী হুল যাত্রা দলের পান্নাকার বিনোদের 
কাহিনী | বিনোদের ভারি ছুঃখ--সে নাকি থিয়েটারের ,নাটক লিখতে পারে না। 
অথচ যাত্র। দলে তার লেখা কত নাটক চলেছে। তাই এবার সে উঠে পড়ে 
লাগল মানুষের জীবনের সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে থিয়েটারের নাটক একখানা 
লিখবেই । কিন্তু শেষ পর্যন্ত. বিভিন্ন নাটক'য় ঘটনার ঘ্ত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে 
সেই সতাকারের নাটক তার নিজের জীবনেই ঘটে গেল ।-_-পনেরে বছর পরে যে 
ভাবে বোশ পেল ভাইকে, আর বিনোদ ফিরে পেল তার হারিয়ে-যাওয়! ছেলে- 
মেয়েকে সেও একটা নাটকই বটে। 

ছবির গতি বেশ তরতরে ছিল। অন্থপভোগ্য মুহূর্ত ছিল না বললেই চলে। 
কাহিনীকার শৈলজানন্দের চেয়ে পরিচালক শৈলজানন্দের রূতিত্বই বেশী করে 
পরিস্ফুট হয়ে উঠেছল। অ্নয়ের মধে) অপাধারণ কৃতিত্ব কারও দেখা না গেলেও 
সম্মিলিত অভিনয় ভালো হয়েছিল। বাক্তিগত কৃতিত্বের জন্যে এরই মধ্যে 
অহীন্দ্র চেধুর'র নাম করতে হয়! তার পরে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করছিলেন 
দেবী মুখাজ্জী । বেণুকাদেবীর অভিনয়ও মন্দ হয়নি। ইন্দু মুখাজ্জর্টর অতি অভিনয় 
মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটিয়েতিল। বিভূতি লাহাত্র আলোকচিত্র গ্রহণ এবং 
পরিতোষ বহর শব্দ গ্রহণ মন্দ হিল না। ছবিতে কিছু কিছু গানও ভাল ছিল। 

শৈলজানন্দ *চিত ও পরিচালিত নিউ সেঞ্চুরীর “মানে না মানা” ১৯৪৫ সালের 
একটি ধা্ণ জন প্রর ছবি হয়েছিল ।--“মানে না মানা'র কা'হনীতেও শৈলজানন্দ 
খাটি এদেশের আবহাওয়া ও শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ এদেশের মাটির সঙ্গে অবিচ্ছেস্ত 
ভাবে জাত চরিব্রাবল'রই রূপদান করেছিলেন। চরিব্রগুলির চাল-চলনের 
মধ্যে অনেক বাডাপাডি ছিল, অনেক অস্পইতাও ছিল, কিন্ত কোন চত্রিত্রই নিজের 
সার্থকতা জাহির করতে অপারগ হয়ন। জীবনের শাশ্বত সমস্যা, আমাদের 
দারিদ্রা, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থ।, আমাদের আশা ও ন্বপ্র সে সমস্তই কাহিনীতে 
প্রাণবন্ত হয়েছিল। 

কাহিনীটি ছিল ঘটন। ও চরিত্র বছল এবং গতিশীল এবং আগাগোড়া দৃষ্টি, 
তি ও মনকে সচকিত করে রাখবার মত। ছবির কল! কৌশলাদির দিকটা! 
অত্যন্ত নিকুষ্ট হওয়া সত্বেও ছবির কাহনী দর্শক মনকে টেনে রাখতে সমর্থ হয়ে- 
ছিল। 

অভিনয়ের দ্রিকট' সাম্মলত ভাবে খুবই সাফল্য লাভ করেছিল এবং শ্বতন্ত 
ভাবে বিচার করলে অহীন্্র চৌধুরী ও ঘলিনার চরিত্র চিত্রণই সবচেয়ে বেশী মনে 
রাখধার মত হয়েছিল। জহর গাঙ্গুলী যদিও নায়ক, তবুও অহীন্দ্র চৌধুরী ও 
মলিনার সামনে তাঁর চরিত্রটি প্রধান চরিত্র হয়ে দাড়াতে পারেনি । সাবিত্রী, ব্রেণুক৷ 
ও সন্ধ্যারাণী তাদের স্ব স্ব চরিত্রে বেশ অভিনয় করেছিলেন। হাম্বা রস পরিবেশনে 
নবহীপ হালদার ও রঞ্জিত রায় সার্থক হয়েছিলেন। 


১৪২ 


গানের রচনা ও সথুরও ভাল হয়েছিল। বৈরাগীদের খালি কোমর দোলানো 
নাচ অতি বিস্দৃশ 'লেগেগ্ছল। কল কৌশলৈর দিকট! চলচ্চিত্রের একটা প্রধান 
দিক না হলে নিদ্ধিধায় শৈলজানন্দের মানে না মানাকে একটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবি 
বল' যেতে পারত। 

“বন্দী” “শহর থেকে দুরে “মানে না মানা” প্রভৃতি ছবিতে শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করলেও *১৯৪৭ সালে নিউ সেঞ্চুরীর পরায় 
চৌধুরীণতে তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন । 'রায়- চৌধুরী, উপগ্ঠাসখানি 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “সাহানা? পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

রায় ও চৌধুরী ছুটি প্রতিবেশী পরিণারের মধ্যে বংশান্ক্রমিক বিবাদ ও 
শ্রেষে মিলন -_ এই নিয়েই কাহিনী । চিৎকার, ভখডামো, বন্দুকের ছুড়ম দাড়াম 
আওয়াজ আর ঘোডদৌড সংযোগে কোন রকমে কাহিনীটিকে রীল পাচেকের 
মধ্যে শেষ করে ফেলা হয়েছিল, তারপর শুধু অবান্তর বুকনি, অসংলগ্ন দৃশ্য ও 
অনাবশ্যক চরিত্র সমাবেশে বাকী ক রীলে টেনে নিয়ে গিয়ে ছাঁব শেষ করা 
হয়েছিল। অভিনয়ে নাম করার মত রুতিত কারুরই দেখ যায়নি । এরই মধ্যে 
প্রমীল! দেবী, কমল মিত্র ও পৃণিমা দেবী ভাল অভিনয় করেছলেন। কলা- 
কৌশলের দিক থেকে ছবিতে উল্লেথ করার মত কিছু ছিল না। 

পূর্বেই বলেছি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবির 
পরিচালন] কাধ ছাডাও চলচ্চিত্রের জন্যই কিছু কাহিনী রচনা করেছিলেন। এ 
ব্যাপারেও তিনি সিদ্ধহন্ত ছিলেন। এ জাতের গঞ্পের মধ্যে তার “ডাক্তার” খুবই 
জনপ্রিয় হয়েছিল। “ভাক্তার” ১৯১০ সালে ষণী মন্গুমদার পর্রচালিত নিউ 
থিয়েটার্সের ছবি ' ডাক্তার কিছুট। উদ্দেশ্টমূলক ছবি ছিল । কেননা এ সম্পকে দেশ 
পত্রিক! লিখেছিলেন-__““নিউ থিয়েটার্সের নৃতনতম চিত্র “ডাক্তার” ভারতীয় সিনেমা 
শিল্পের একটি মহৎ পরিকল্পনাকে সার্থক করিবার চেষ্টা করিয়াছে দেখিয়া আমর! 
স্থ্ধী হইয়াছি। কিছুদিন হইতে ভারভ্ের সিনেমা শিল্পকে জনকল্যাণ ও লোক- 
শিক্ষার কাজে লাগাইবার জন্য আন্দোলন সুরু হইয়াছিল এবং কাগজপত্রে নানা 
আলোচনা চলিতেছিল। এমন দিনে নিউ থিয়েটার্সের এই সময়োপযোগী এই 
কথা-চিত্র “ভাক্তার' সিনেমা-রূপের কিছু কিছু দোষ ক্রটি সত্বেও আনন্দ বিতরণের 
সঙ্গে সঙ্গে যে জনসেবার আদর্শ এবং বৃহত্তর মানব জীবনের লক্ষ্যের দিকে দর্শক 
সাধারণের চিত্তকে আরুষ্ট করিতে পারিয়াছে সেজন্যে আমর! নিউ থিয়েটার্সের কর্ণ, 
ধার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার এবং নবীন পরিচালক ফণী মছ্ুমদারকে অভিনন্দিত 
করিতেছি ১৫৯ 

কাহিনীগত কিছু ক্রটি থাকলেও পরিচালকের নির্দেশে আলোকচিত্র-শিল্পী 
ইউন্থফ মুলজী আলোকচিত্রের কাজে অষ্ডুত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 


১৯৪৩ 


জায়গায় জায়গায় ক্যামেরায়, তিনি যে সুন্দর মায়ালোক স্যপ্টি করেছিলেন, তা 
স্বর নির্দোষ ন| হলেও প্রশংসনীয় ছিল। ইতিপূর্বে বাংলার অন্য কোন চিত্রে 
বঞছিদৃশ্ঠের এমন সুন্দর স্থনিপুণ চিত্র গ্রহণ হয়নি। পদ্থজকুমার মল্লিকের সংগীত 
পরিচালনার কাজও ভাল হয়েছিল। সম্পাদনার কাজ একেবারে নির্দোষ ছিল না। 

তিন পুরুষ গল্পের প্রথম পুরুষ জমিদ|র শ্রীসীতানাথ রায়, আর্দশনিষ্ট সংবক্ষণ- 
শীল অথচ স্লেহময় পিতা। এই চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী অসামান্ত অভিনয় 
করেছিলেন। দ্বিতীয় পুরুষ তার একমাত্র পুত্র অমরনাথ পিতৃভক্ত আদর্শনিষ্ 
এবং পর্রীপ্রেমিক, এই অমরনাখের ভূমিকায় পঙ্কজকুমার মল্লিক অভিনয় 
করেছিলেন । কিন্তু তিনি বিশেষ অভিনয় নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি । তৃতীয় পুরুষ, 
অমরনাথের প্রতিপালিত পুত্র সোমনাথ। এই চরিত্রে সুদর্শন অভিনেতা 
জ্োতিপ্রকাশ সুন্দর আভনয় করেছিলেন। অমরনাথের আদর্শ স্ত্রী মায়ার ভূমিকায় 
গ্রীমতী পান্নাদেবী দেবী গহঙ্গ ও সাবলীল অভিনয় করেছিলেন। সোমনাথের 
্ত্রীচঞ্চলা-কিশোরী-শিবানীর ভূমিকায় শ্রীমতী ভারতী দেবী অনবদদ্য অভিনয় 
করেছিলেন। প্রন ভক্ত স্নেহ প্রবণ ভৃত্য দয়ালের ভূমিকায় শ্রঅমর মল্লিক, 
অমরনাথের বন্ধু বাবুর ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী, গ্রাম বৃদ্ধ শিরোমণির ভূমিকায় 
ইন্দু মুখাজ্জরশ, এবং শিবাশীর ছোট ভাই তপনের ভূমিকায় শ্রীমান বুদ্ধদেব সুন্দর 
অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া কানু ব্যানাজ্জী, বোকেন চ্যাটার্জী এবং নরেশ বন্থুর 
অভিনয় ভাল হয়েছিল। 

মোটের উপর “ডাক্তার ছবিটি নানাদিক দিয়ে সম্পূর্ণ অভিনব বৈচিত্র্যপূর্ণ 
এবং দেশের জনকল্যাণের আদর্শের মধ্য দিয়ে নির্মল আনন্দ রস পরিবেশনে 
সক্ষম হয়েছিল । 

১৯৪৪ সালে মুক্তি প্রাপ্ত শৈলজানন্দ রচিত এবং দেবকী বন্ধ পরিচালিত 
“সন্ধি” ছবির কাহিনী নিতান্তই বৈশিষ্ট্যহীন পুরানো ধাঁচের গল্প। ছবিখানিতে 
ডজন খানেক “টাইপ' চিত্র আমদানী করে রস সঞ্চার করবার চেষ্টা হয়েছিল। 
অভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরীর যাত্রার দৃশ্ঠগুলোতেই বরং তাঁর নাট্য প্রতিভার পরিচয় 
দিয়েছিলেন -মূল ভূমিকা মোটেই পারেননি । নায়কের ভূমিকায় নবাঁগত বিমান 
বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দ অভিনয় করেনি। নাগ়িকা স্থমিত্রার অভিনয়ও প্রশংসনীয় 
হয়েছিল। ছবির মধ্যে লবচেয়ে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন দেববাল। তার 
অভিনয়ে নিপুণ শিল্পীর নিখু'ত পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ফণী রায় মন্দ অভিনয় 
করেননি ।-ছবির মধ্যে সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছিল গানগুলি। সুরের মধ্যে 
নতুনত্ব ছিল, প্রাণও ছিল। অন্টান্ বিষয়েও ছবিখানি মোটামুটি ঠিক ছিল। 

১৯৩৫ সালে কালী ফিল্মসের প্রযোজনায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পাতাল 
পুরী” উপন্তানখানি চলচিত্রে রপায়িত হর । 


১৪৪ 


গল্পের দিক থেকে পাতাল পুরী চিত্রনাট্যের উপযোগী ছিল বটে, কিন্তু পাতাল 
পুরী ছবি হিসাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সম্পাদনার দোষে ছবিটি নষ্ট হয়েছিল। প্রথম 
এবং শেষের মধ্ো গল্পের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। পরিচালক শেষের দিকে অত্যন্ত 
তাড়াহুড়ো! |করে ছবি শেষ করেছিলেন। মুংরা যে সাওতাল এবং সীওহালের 
বাচ্ছ! সে কোন মতেই মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না, এ সত্যটা উপন্যাসে 
থাকলেও ছবিতে কোথাও ফুটে ওঠার স্থযোগ পারসন । ন্লাওতালরা যদ খা, গান 
গায়, মাদল বাজায় তাতে করেই তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। তাদের 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোথাও পরিস্ফুট হয়নি।__এছাড়া খাদের নীচে টুমনীর গ্যাস- 
বন্ধ করার দৃশ্যটি আরও পরিগ্কার হওয়া উচিত ছিল। এই দৃশ্ঠটি গোটা ছবির 
মধ্যে সব চাইতে করুণ হওয়ার কথা, অথচ এটি এত বেশী অকষ্পষ্ট হয়েছে যে, 
ভিতরের ব্যাপারটা! দর্শকের চিত্তে ভাল ভাবে পরিস্ুট হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া 
এখানে এই ব্যাপার মুরার মনের একটা প্রতিক্রিয়া আশ করা গিয়েছিল । ছবিতে 
আরও কিছু ছোটখাট ক্রটি ছিল। 

ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী 
মায়া মুখার্জী, শ্রীমতী শিশ্তবালা, তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রমুখ। সকলের অভিনয়ই 
চলনসই রকমের হয়েছিল। ননী সান্যালের ফটোগ্রাফী এবং জগদীশ বসুর শষ 
নিয়ন্ত্রণ ভাল হয়েছিল । কয়লাখনির উপরের এবং নীচের সবগুলি ছবি দেখবার 
মত হয়েছিল। 
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চলচিত্র--১* 


১৭ 


প্রেমেজ্জ মিত্র 

কল্লোল গোীর বিশেষ প্রতিনিধি প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন-__ “বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রই 
বাংল! দেশে দ্বিতীয় শিল্পী-__যিনি ছোট গল্প এবং কবিতায় সমুন্নত শীর্ষ বিহার 
করেছেন।”- শুধু কি গল্প_ কবিতা? উপন্যাস, প্রবন্ধ, রসরচনা, গান, শিশু- 
সাহিত্য বলতে গেলে সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই প্রেমেন্্র মিত্র সোনার ফসল 
ফলিয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সমালোচক 
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিগেছেন-__“বুদ্ধ-অচিন্ত্য (87০0 ) বেষ্টনীতে যে 
প্রেমেন্্র মিত্রের শ্বাভাবিক স্থান, এই সত্যের আভাল লেখকত্রয়ের একই উপন্যাস 
রচনায় সহযোগিতার মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি প্রেমেন্দরের প্রণালী সম্পূর্ণ 
ভিন্ন প্রকৃতির ।.**কাব্যের আতিশয্য বিষয়ে তিনি অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেব হইতে সম্পূর্ণ 
বিপরীত ধর্মী। কল্পনা বিলাস বা কাব্যচর্গার লেশমাত্র বাম্প তাহার উপন্যাসে 
নাই। এক প্রকার শুষ্ক,আবেগ হীন, বুদ্ধি প্রধান, জীবন সমালোচনা, বাঙালী সলভ 
ভাবাদ্রতার (501017061769119) সম্পূর্ণ বর্জন ও আবেগ প্রবণতার কঠোর নিয়ন্ত্রণই 
তাহার মুখ্য বিশেষ 1৮৬২ প্রেমেক্্র মিত্রের এই স্থায়ী সাহিত্যের মধ্যে কুয়াশা? 
“সাগর সঙ্গমে”, সংসার সীমান্তে প্রভৃতি রচনা চলচ্চিত্রে ১৯৪৭ সালের পর 
রূপায়িত হয়েছে । € এগুলি বর্তমানে আমার আলোচ্য নয় )__ এগুলি ছাড়া প্রেমেন্দ্ 
মিত্র চলচ্চিত্রের জন্য আলাদা করে গল্প লিখেছিলেন । বর্তমান লেখককে প্রেমেন্দ্ 
মিত্র বলেন যে, এই গল্পগুলিকে তিনি তার স্থায়ী সাহিত্যের মধ্যে গণ্য করেন না। 

প্রেমেজ্জ মিত্র তীর শ্ব-রচিত কাহিনী অবলম্বনে_-“সমাধান” (১৯৪৩) বিদেশিনী 
(১৯৪৪), “পথ বেঁধে দিল” (১৯৪৫), “নতুন খবর” (১৯৪৭), 'কালোছায়া, (১৯৪৭), 
“ময়ল। কাগজ? ইত্যাদি পরিচালন৷ করেন। এই ছবিগুলি প্রত্যেকটি ব্যবলায়িক 
সাফল্য এনেছিল। এ ছাডা তিনি চলচ্চিত্রের জন্য ৬/৬৫ খানার মত গল্প 
লিখেছিলেন এর মধ্য ভাবীকাল', পথ ভুলে”, “দাবী”, আহুতি, “প্রতিকার” 
কাকন তল! লাইট রেলওয়ে” “ওরা থাকে ওধারে,” “ধিগব্রান্ত” খুবই জনপ্রিয় 
হয়েছিল---এইগুলি পরে বাজারে বই হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু লেখক 
আমাকে বলেন যে এগুলি সমন্তই তার চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে সৃষ্ট কাহিনী। 
লেখক নির্ধম ভাবে গল্পগুলিকে তার গ্কায়ী সাহিত্যের আসন থেকে ছশটাই করে 
দিলেও একথাও তিনি আমাকে বলেছেন যে, এই সব সিনেমার গলে তিনি বড় 
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খীম” নিয়েছেন। তার স্থায়ী সাহিত্যের গল্পে তিনি যা বলেছেন_-এতেও তিনি 
সেই কথাই বলেছেন। তবে “ভাইলিউট” করে বলেছেন একটু মোটা করে 
বলেছেন--যাতে সাধারণ দর্শক গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেন-_ রা 
কোনটাই আমার চিটে গুড় মার্কা গল্প নয় ।১৬৩ 

- লেখক যখন নিজেই উপরোক্ত গল্পগুলিকে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে হট গল 
হিসাবে গণ্য করেন, তখন আমরাও গল্পগুলিকে সেই হিসাবে আলোচনা! করব । 

বাংল! চলচ্চিত্রে চিত্র পরিচালনা, চিত্রনাট্য রচনা- ও কাহিনী রচন! ছাড়াও 
প্রেমেন্ত্রমিত্রের বিশেষ অবদান হচ্ছে__অপূর্ব সাহিত্য শ্রমপ্তিত সংলাপ রচন!1। 
প্রেমেন্ত্র মিত্রের স্থষ্ট সংলাপেই প্রথম এল পালিশ, এল ধার। তিনি বলেন__ 
“সংলাপের মধ্যে আমি বাহাছুরী দেখাইনি ৷ চটকও দেখাইনি। সংলাপের মধ্যে 
শ্বাভাবিকত্ব বজায় রেখেছি ।”৬৪--সংলাপ স্থষ্টির পর চলচ্চিত্রে প্রেমেন্ত্র মিত্রের 
বিশেষ কীন্তি হোল -চলচ্চিত্রের উপযোগী করে আধুনিক বাংলা গান রচন!। 
তিনি সে যুগে এবং পরেও নানা ধরণের প্রচুর গান রচনা করেও খাত 
হয়ে আছেন। রবীন্দ্র নাথ নঙ্গরুলের ষূগে গান রচনা করেও খ্যাত হওয়া 
কম কৃতিত্ব নয়। 

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত ও পরিচালিত ছবিগুলির মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য 
ছবি হোল এম পি প্রোভাকপন্মের “সমাধান ।* সমাধানে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় 
হোল এর গল্পাংশ । প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন স্থন্দরভাবে কাহিনীটি বল! হয়েছে 
যে কোথাও ছবির গতি বাধাপ্রাপ্তও হয়ন৷ । কিংব! দর্শকদের কোথাও বিরক্তি 
উদ্রেক করে না। কাহিনীতে মাঝে মাঝে রোমান্টিকতা থাকলেও মুল ভিত্তিটি 
সংস্থাপিত বলিষ্ঠ বস্তবোধের উপর। কাহিনীকারের মন শুধু যে সামগ্রিক 
চেতনায় উদ্দ্ধ তাই নয়, তাঁর বলিষ্ঠ বাস্তব চিত্রের ইঙ্গিত ও ফুটে উঠেছে। 
গল্পের প্রাণ হচ্ছে ভবতোষের ঘিধ]। তিনি তার বিগত জীবনকে তূলতে পারছেন 
না-_সবধাই বিবেক দংশন অনুভব করছেন । তার অন্তনিহিত সং প্রবৃত্তি তাঁকে 
ভুলতে দেয় না যে, “০2৩7 15 07০ নিপুণ মনম্তত্ব বিশ্লেষণের মধা দিয়ে 
ভবতোধ চরিত্রের এই জটিল অন্ত" ফুটিয়ে তুলেছেন । তারপরে আছে প্রদীপ 
হাজাবী, প্রতৃতি কারখানার মিশ্রীদের চরিত্র এবং সাম্যবাদের প্রচার। বাংলা 
চলচ্চিত্রে এই বোধহয় সর্বপ্রথম আমরা নির্যাতিত নিপীডিত জনগণের আশা 
আকাম্ার দ্বন্দ অভপীর রূপ দেখতে পেলাম । সংলাপ রচনায়ও তিনি তার স্থনাম 
বজায় রেখেছিলেন । 

সমাধানে প্রশংসনীয় অনেক কিছুই ছিল। আবার কিছু কিছু ক্রটিও ছিল। 
যেমন যে নিউ ইন্ডিয়া মিলের হাজীর খানেক শ্রমিকের জীবন নিয়ে কাহিনীর 
একট! প্রধান অংশ গড়ে উঠেছিল, লেই,নিউ ইপ্ডিয়া মিল আসলে চিত্রে পর্দার 


অন্তরালেই থেকে গিয়েছিল । 
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এই ছবিতে সকলের অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য । অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে 
হয় ছবি বিশ্বীসের ভবতোষের চরিত্রের অন্তন্কে তিনি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে 
তুলেছেন। অভিনয় নৈপুণ্যের দিক থেকে এর পরেই নাম করতে হয় ধীরাজ 
ভটাচার্যের | ধীরাজ ভটাচার্য ভিলেনের চবিত্রটিকে সুন্দরভাবে রূপায়িত 
করেছিলেন। নায়ক প্রদীপের ভূমিকায় রবীন মজুমদার এষাবৎ যত ছবিতে অভিনয় 
করেছিলেন, তার মধ্যে ভাল অভিনয় করেছিলেন । হাজারীর ভূমিকায় কষ্ধন 
মুখার্জী! স্ম্দর অভিনয় করে সকলকে তৃপ্ত: করে ছিল্ন। নায়িকার ভূমিকায় 
সন্ধ্যারাণী চলনসই অভিনয় করেছিলেন। অন্যান্য ছোটখাটো ভূমিকার অভিনয় 
মন্দ হয়নি। 

সমাধানের গানে ছুই কণ্ঠ সংগীত ভাল হয়েছিল। তবে স্থুর সংযোজনায় 
নতুনত্বের কিছু ছিল না। আবহ সংগীতের মধ্যে সামঞ্তম্তবোৌধের অভাব দেখা 
গিয়েছিল । অজয় করের চিত্রগ্রহণ এবং গৌরদাসের শব্গগ্রহণ প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে 
ওঠেনি । মোটকথ। দোষগুণ সব বিচার করে দেখেও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে 
প্রেষেন্্ মিত্র পরিচালিত সমাধান একখানি উল্লেখযোগ্য ছবি হয়েছিল । 

এম.পি. প্রযোজিত “বিদেশিনী' প্রেমেন্দ মি তর পরিচালিত দ্বিতীয় চিত্র। বিদেশিনী 
প্রচারমূলক ছবি । এর মধ্যে রোমাটিক তরুণ তরুণীর উচ্ছ্বাস মুখর প্রেম আছে। 
এ. আর, পির কার্কলাপ আছে । মজুত বিরোধী মতবাদ আছে । আবার সিনেমা 
পরিচালকদের প্রতি প্রচুর ব্যঙ্গ আছে। এদবই কাহিনীর বৈচিত্র্যের, অথচ সব 
কিছু মিলে কাহিনীটি কেমন যেন জমাট বাধতে পারেনি । ফলে সর্বত্র ছবির গতির 
সামগ্বন্ত রক্ষা হয়নি। তবে ছবির সংলাপ প্রশংসনীয় ছিল। বিদেশিনীতে মাঝে 
মাঝে দৃশ্ঠ পটাদি এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ সাজ পোষাকের অবতারণা করা হয়েছিল। 
পরিচালনার মধ্য বিশেষ কোন মৌলিকত্ব বা অভনবত্ব ছিল না। 

বিদেশিনী ব্রঙ্ম ফেরৎ বাঙালী তরুণীর ভূমিকায় কানন দেবীর চিত্রাবতরণই এ 
ছবির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল। স্থৃক্গী তেজোদীপ্তা আত্ম মর্যাদাসম্পন্ন তরুণীর ভূমিকায় 
কাননদেবী ভাল অভিনয় করেছেন বলা চলে। তার কণ্ঠের গানগুনি দর্শকদের 
ভাল লেগেছিল । অতি রোমাটিক নায়কের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্দের সহ্জ 
অভিনয় ভাল হয়েছিল । পাশ্বচরিত্রে শেলেন চৌধুরী, জীবেন বন্ধু, শ্তাম লাহা, 
রবি রায় প্রভার্দেবী, মোটের উপর ভাল অরিনয় করেছিলেন। বিভূতি লাহার 
আলোকচিত্র ও যতীন দত্তের শব্দগ্রহণের কাজও মোটামুটি ভাল ছিল। 

স্বরচিত ও পরিচালিত “নতুন খবরেও” প্রেমেক্দ্রমিত্র যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেছিলেন । ১৯৪৭ সালে ছবিখানি প্রযোজনা করেন আওয়ার ফিল্সস। এ ছবি 
সম্পর্কে দেশ পত্রিকা প্রশংদ1 করে লিখেছিলেন-_“সংবাদিক জীবনের আশ! আকাঙা 
হুন্দ সংঘাত নিয়ে কোন সার্থকনাম! বাংলা চলচ্চত্র এ পর্যন্ত আমর! নির্মাণ হতে 
দেখিনি । খ্যাতনাম। সাহিত্যিক পরিচালক প্রেমেন্দ্রমিত্র “নতুনখবর* এ সাংবাদিক 
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জীবনের এই আশ! আকাথ্থাকেই রূপ দেবার চেষ্টা! করেছেন এবং আমরা অকুঞচিত্তে 
বলতে পারি সে প্রয়াসে তিনি যথেষ্ট সফলতা৷ লাভও করেছেন। নিছক বিধয়- 
বস্তর জোরেই কোন চলচ্চিত্র সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। বিষয় বস্তকে যথাযথ 
শিল্পরূপ দেবার জন্যে পরিচালকের নৈপুণ্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রয়োজন ৷ এদিক থেকেও 
নতুনগ খৰরকে সার্থক চলচ্চিত্র বলে অভিনন্দন জানাতে বাঁধে না।*৬৫ 

নতুন খবরের কাহিনীর মধ্যে ছিল গতিবেগ । চিত্র কাহিনী যেরূপ ভ্রুত তালে 
আবর্তিত হওষা বান্থনীয় নতুন খবরের কাহিনী সেইরূপ দ্রুত বেগেই প্রথম থেকে 
শেষ অবধি অগ্রসর হয়েছিল । তাঁর রচিত ভাবীকালের মধ্যেও কাহিনীর এই 
গতিবেগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ছবির সমাপ্তির দিকটা তত ভালো ছিল না। 
বিশেষ করে ধরণীধরকে মেয়ের পোষাক পরিয়ে জনতার মধ্য দিয়ে পার করে নিয়ে 
যাবার দৃশ্যট] সস্তা স্টাণ্ট বলে মনে হয়। 

“নতুন খবর' এ ধারা অভিনয় করেছিলেন, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই উচ্চাঙ্গের 
অভিনয় কলার পরিচয় দিয়েছিলেন। নায়িক' প্রণতির ভূমিকায় ভারতী দেবী 
অত্যন্ত সংযত ও সুন্দর অভিনয় করেছিলেন । নায়কের ভূমিকায় পরেশ ব্যানার্জী 
অভিনয়ও শ্বচ্ছ ও সাবলীল হয়েছিল। কিন্তু অভিনয় নৈপুন্যে সবচেয়ে মুগ্ধ 
করেছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য। তিনি সাংবাদিক আদর্শচ্যুত চালবাজ কুঞ্জবাবুর 
ভূমিকাটিকে নিজন্ব অভিনয় গুণে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। ছোটেলালের 
ভূমিকায় অমর মল্লিক, স্বমীর ভূমিকায় কুমারী কেতকী ও ভবানী প্রসাদের ভুমিকায় 
ইন্দ্ু মুখাজ্জীও বিশেষ রুতিত্বের দাবী করতে পারেন। চাকরের ভূমিকায় নবদ্ধীপ 
হালদার দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছিলেন। স্থ্ধীর বন্ধর চিত্রগ্রহণ ও পাচুগোপাল 
দাসের শব্দ গ্রহণের কাজও ভালে হয়েছিল । আবইসংগীত -ও কগ সংগীত দুখানির 
সুর সংযোজন প্রশংসার পরাবী করতে পারে। 

এ ছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৪৫ সালে ডিলুকস পিকচারের প্রযোজনায় শ্বরচিত 
কাহিনী “পথ বেঁধে দরিল+ও পরিচালনা করেন। 'পথ বেঁধে দিল ছবিতে অভিনয় 
করেন কাননদেবী. ছবি বিশ্বাস, জহর গান্ধুলী, পৃণিমা দেবী, তুলসী লাহিড়ী, 
প্রভাদেবী, রবিরায়, শ্রাম লাহ। প্রভৃতি । ছবির আলোক চিত্রকার ছিলেন বিভৃতি 
লাহা এবং শব্খগ্রহণে ছিলেন যতীন দত্ত। এ ছাড়াও তিনি ১৯৪৭ সালে 
“কালোছায়া নামে আরেকটি ছবি পরিচালন] করেন। 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি প্রেমেন্দ্র মিত্র চলচ্চিত্রের জন্যে বনু গল্প লিখেছিলেন । 
তার লিখিত এ ধরনের গল্পগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং আলোড়নকারী 
কাহিনী হোল 'ভাবীকালঃ। ১৯১৫ সালে কে. বি. পিকচাস প্রযোজিত ছবিখানি 
পরিচালনা করেছিলেন নীরেন লাহিড়ী । এ ছবি সম্পর্কে দেশ পত্রিকা মন্তব্য করে 
লিখেছিলেন -“চিন্রাচরিত রাস্ত! ছেড়ে নতুঁন কিছু দেবার প্রচেষ্টা যে প্রযোজক 
ও পরিচালকদের অনেকের মধ্যে দেখ! দিচ্ছে, ভাবীকাল তার একট] বড় প্রমান। 
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শুধু নতুন ধরনের ছবির মধ্য দিয়ে প্রমোদ বিতরণের সঙ্গে লেখকের মনে দেশাতমযোধ 
এবং গঠনমূলক কাধের দ্বারা দেশের উন্নতি বিধানে সচেতন করে তোলার দিকেও 
যে চিত্র-নির্মাতাদের নজর পড়ছে, সেইটাই বড় আনন্দের কথা ।*****-***ভাবীকাজ 
এর সাফল্যের জন্তে সব চেয়ে বেশী প্রশংসনীয় হচ্ছেন পরিচালক নীরেন লাহিড়ী। 
আগামী দিনের ছবির রূপ পরিবর্তনে 'ভাবীকাল অনেক 1বষয়েই অন্ুস্যত 
হবে।”৬৩ 

গান আর প্রণয়--এই নিয়েই হয় মূলতঃ চলচ্চিত্রের গল্প। ভাবীকালে কিন্ত 
চলচ্চিত্রের গল্পের এই দুইটি প্রধান অংশকেই বাদ দেওয়া হয়েছিল। গান আর 
প্রণয়কে বাদ দিয়ে চলচ্চিত্রের জন্য গল্প রচন| কর _ এট কাহিনীকারের কম 
কূতিত্বের কথা নয়। ভাবীকালের কাহিনী ছিল এক আদর্শবাদীকে নিয়ে, যে এক 
সুন্দর নগর পত্তন করার স্বপ্ন দেখেছিল এবং সে ন্বপ্নকে কাজে পরিণত করার চেষ্টাও 
করেছিল । সৎ মহৎ) ও আদর্শ মানুষ নিয়ে গড়া তার সেই আদশনগরেও কিন্ত 
দুরাত্মার আধিভাব ঘটল এবং নান! দিকে পুরাতন পৃথিবীর কলক্কগুলি আস্তে আস্তে 
দেখা দিতে লাগল । যে সেই নগর গড়েছিল একদিন তাকেই সেখান থেকে বিদায় 
নিতে হল। কিন্তু যে আদর্শের বীজ বপন করে এসেছে নতুনদের মধ্যে, তা 
নতুন তেজে আবার শান্তি ফিরে এল । 

এই কাহিনীটি জাতীয় প্রেরণামূলক সংলাপের সংযোগে সর্বশ্রেণীর কাছেই 
রচয়িতার একটা মস্ত বড় কীন্তি বলে পরিগণিত হয়েছিল। প্রথম থেকে শেষ 
দৃশ্ঠ পর্যস্ত ঘটনার পর ঘটন! সমাবেশে দর্শক চিত্তকে এমনি আবিষ্ট করে রাখতে 
ইতিপূর্বে আর কোন দেশী ছবি পেরেছে ক না৷ সহজে মনে পড়ে না। 

ভাবীকালের সফলতার মূলে সর্ববাঙ্গীন স্বন্দর অভিনয়ও অনেকখানি সাহায্য 
করেছিল। বাংলা ছবিতে এত ভালো অভিনয় খুব কমই দেখা গেছে। প্রথমেই 
নাম করতে হয় অমর মল্লিকের | দুর্বংত্তের ভূমিকায় অভিনয় করেও প্রশংসা আদায় 
করা সহজ নয়। অমর মল্লিক মশায় সে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । নায়কের ভূমিকায় 
দেবী মুখাজ্জাও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। জহর গাঙ্গুলী এবং চন্দ্রাবতীও 
তাঁদের যোগ্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়োছিলেন। নবাগত শিপ্রাদেবীও দর্শকদের মনে 
ছাপ দিয়েছিলেন। বাকী শিল্পীরা সকলেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন । সম্মিলিত 
ডাল অভিনয়ের গুনে ছবিটি সাফল্য অন্ভ্রন করেছিল। 

১৯৪৩ সালে নিউ টকীজ প্রযোজিত ও ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 
“দাবী”ও একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হয়েছিল । দাবীর সার্থকতার জন্যে কাহিনী সংলাপ 
এবং সংগীত রচয়িতা প্রেমেন্ত্র মিত্র অনেকট! রুতিত্বের দাবী করতে পারেন। পর্দার 
গায়ে একটি সহজ সরল কাহিনীটিকে স্থন্দরভাবে ফুটে উঠতে বেখে দর্শক সাধারণ 
সন্তষ্ট না হয়ে পারেন না, কোথাও 'অনাবস্ঠক ঘটনার মার প্যাচ সম্ত। স্টাণ্ট হৃষটি 
করে দর্শকদের চমৎকুত করে দেবার প্রচেষ্টা ছিল না। কাহিনীটি মূলতঃ ব্যক্তি- 
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কেন্ত্িক হলেও গাঢ হৃদয়াবেগপূর্ণ ছিল। ইতিপূর্বে বাংল! ছবিতে দাবী অপেক্ষা, 
বলিষ্টতর কোন প্রেমের চিত্র দেখানো হয়েছে বলে মনে হস্ব না। ৃ 

এই চিত্রে সর্বাপেক্ষ। সুন্দর অভিনয় করেছিলেন মনিকা গাঙ্গুলী । দাবীর শেষাংশ 
প্রধানতঃ এরই অভিনয়গুনে রসঘন হয়ে উঠেছিল। এই ছবিতে মোটামুটি সব 
অভিনেতা - অভিনেত্রীই স্্-অভিনয় করেছিলেন। সরল হৃদয় স্পষ্ট বন্ত। ভাক্তার 
শিশিরের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য আশাতীত ভাল অভিনয় করেছিলেন। রায় 
বাহাদুরের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের মধাদাদীপ্ত সু অভিনয় “দাবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ ছিল। দর্শকদের সবচেয়ে বিশ্মিত করে দিয়েছিলেন কম্পাউগ্ডার হরিহরের 
ভূমিকায় ব্বয় ডি. জি.। তিনি ছিলেন চিরকাল হাশ্তরসের অভিনয়ে স্থপটু। কিন্ত 
দাবীতে. পরোপকারী সরলপ্রাণ গ্রাম্য কম্পাউগ্ডারের ভূমিকায় তিনি সষ্ঠু-সংযত 
অভিনয় করেছিলেন। ইলার ভূমিকায় পৃিমাদেবী যথেষ্ঠ অবকাশ না পেলেও 
স্থ-অভিনয় করেছিলেন। মনি রায়ের অভিনন্র খুব শ্বাভাৰিক হয়েছিল। 
হীরালালের ভূমিকায় অর্ধেনদ মুখাজ্জী মন্দ অভিনয় করেননি। অন্যান্য ভূমিকা ছিল 
চলনসই। 

দাবীর সংগীত পরিচালনায় রাইচাদ বড়াল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। 
অজয় করের আলোক চিত্রগ্রহণ মাঝে মাঝে ভাল হয়েছিল। যেমন রাত্রিবেলার 
নব দম্পতি শিশির ও সুমিত্রার আলোকচিত্র । এই সমন্ত স্থানে ক্যামেরায় আলো- 
ছায়ার খেল! স্থন্দর ফুটে উঠেছিল। গৌর দাসের শব্মগ্রহণ ভাল ছিল ন!। 

১৯৪* সালে দেবদত্ত ফিল্মমের প্রযোজনায় ধীরেজ্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেক্দ্ 
মিত্রের 'পথ তুলে" ছায়াচিত্রে রূপারিত করেন। প্রথম থেকে বছ অদ্ভুত হাস্যকর 
সিচুয়েশনের সঙ্গে অনেকগুলি টাইপ চরিত্রের সমাবেশ চিত্রটি আগাগোড়া একটি 
আনন্দোজ্জল পরিবেশের স্যতি করেছিল । চবিত্রগুলি ছিল যেন নিপুণ শিল্পীর আকা 
নানা রকম অদ্ভুত কাটু'ন। এরা প্রত্যেকেই তুল-ত্রান্তি বুদ্ধিহীন চতুরতা ও নির্বোধ 
সারল্য দিয়ে নানারকম রস বৈচিত্র্য স্ঠি করেছিল। কিন্তু গল্পের স্বচ্ছন্দ গতিকে 
কোথাও ক্লাস্ত করেনি | পরিচালক ডি. জি. এখানে রুতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন । 
পথ তুলে” হাসির ছবি হলেও হাস্যরস ছাড়া আরও বহুরসের বর্ণচ্ছটায় গল্পটি 
রামধসুর মত বিচিত্র ও রঙিন হয়ে উঠেছে। হাসির মধ্যে দিয়েই নতুন ধরণের 
একটি রোমাটিক কাহিনী গড়ে উঠেছিল। 

এই ছবিতে অভিনয়ের কথ! বলতে গেলেই সরবপ্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মঞ্র 
ভূমিকায় প্রতিম৷ দাশগুপ্রের সহজ শ্থাভাবিক ও বলিষ্ঠ প্রাণবস্ত অভিনয় । নায়কের 
ভূমিকায় ভূমেন রায়ের অভিনয় মঞ্চ ধেঁষা হয়েছিল। বিশেষভাবে তাঁর চলাফেরা 
এবং বলবার ধরণের মধ্যে রঙ্গমঞ্জের অভিনয় ধারাই পরিস্ফুট হয়েছিল। 
ম্যানেজারের ভূমিকায় রত রায় মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করলেও দর্শকদের প্রচুর 
হাসিয়েছিলেন। ডঃ রায়ের ভূমিকায় ধীরেন গাঙ্গুলীর অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংশিত 


১৫১ 


হয়েছিল। তার শাস্ত সংযত অভিনয় হাসি ও জশ্রুর মধ্যে দিয়ে ডঃ রায়ের চরিত্রের 
মাধূর্ধকে কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ঘন্যান্ত ভূমিকায় বিভৃতি গাঙ্গুলী, 
আশ্ত বোপ, রতীন ব্যানাজ্জী ভালই অভিনয় করেছিলেন । স্ুজিতের বন্ধুর 
ভূমিকায় সত্য মুখাজ্জ সংযত অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকদের প্রচুর হাপিয়েছিলেন। 
মঞ্ুর বোন মায়ার ভূমিকায় মণিকা গাঙ্গুলী প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু 
তার সেকেলে ধরণের নাচ ভাল হয়নি। পুিমােবীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য 
ছিল ন|। 

প্রবোধ দাসের আলোকচিত্র এবং সত্যেন দাশগুপ্তের শব্দগ্রহণ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। 
ট্রেনের শবগুলি অত্যধিক হয়ে পডায় অত্যন্ত একঘে*য়ে হয়ে গিয়েছিল। 
গানগুলি ভালই ছিল। ছবির সাহিত্যা-রসপৃষ্ট সংলাপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
হয়েছিল। 

১৯৪৪ সালে নিউ সেঞ্চুরীর প্রযোজনায় এবং ছবি বিশ্বাসের এই প্রথম পরি- 
চালনায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিকার, ছায়াচিত্রেবপায়িত.হয় । কলকারখানায় মজুরদের 
ছুঃখ-দারিপ্রোর জন্য উপরিতন কর্মচারীই দাগী, মালিকরা নয়, অথবা মালিকদের 
মধ্যেও ভালো লোক আছেন, তদের ক'ছে সরাসরি আবেদন পৌঁছলে 
প্রতিকারও পাওয়া যায়। এই বিষয়বস্্র ওপর ভিত্তি করেই আলোচ্য ছবির 
কাহিনীটি গডে উঠেছে। কাহিনীর মধ্যে নতুনত্ব থাকলেও সংলাপে লেখকের 
প্রথরতা পরিস্ফুট হয়নি। 

পরিচালনায় এইটাই ছবি বিশ্বাসের হাতেখড়ি ছিল। ছবিটি খুব একটা কিছু না 
হলেও মোটামুটি হিসাবে তিনি ভালই কাজ দেধিয়েছিলেন। সব চাইতে প্রশংসনীয় 
অভিনয় করেছিলেন বেণীপ্রসাদের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী । জয়ন্ত দিলীপের 
ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস নিজের অভিনয়ের দিকটা তত নজর দিতে পারেননি। 
রামময়ের ভূমিকায় ফণী বর্মা মন্দ অভিনয় করেননি । ছোটখাটো ভূমিকায় জীবেন 
বন্ধ, স্যাম লাহা, কৃষ্্ন মুখাজ্জ! ভাল অভিনয় করেছিলেন। নায়িকার ভূমিকার 
_রেণুকা রায় চলনসই অভিনয় করেছিলেন। সংগীত মোটামুটি ভালই হয়েছিল। 

১৯৪৭ সালে প্রেমেন্ত্র মিত্রের "অভিখোগ' পরিচালন] করেন সুশীল মজুমদার | 
__কাহিনীকার প্রেষেন্্র মিত্র কাহিনী রচনায় বেশ অভিনবত্ব ও বলিষ্ঠ মনের পরিচন়্ 
দিয়েছিলেন । আমাদের দেশের তথাকথিত দেশ নেতার! কি ভাবে বড়বড কথার 
মায়াজাল রচন1 করে জনসাধারণকে প্রতারিত করেন, তাদেরই প্রদত্ত ঠাদার টাকার 
কি করে ধান চালের চোরা! কারবার চালান, নিজেদের চেলা-চামুণ্ডাদের মারফৎ 
এবং অবলা আশ্রম গড়ে অসহায় মেয়েদের আশ্রয় দেওয়ার নাম করে কি ভাবে 
তাদের দিয়ে গোপন ব্যবসা! করেন_এই ছবিতে সে সবই দেখানো হয়েছিল। 
এই ছবিতে দেশনেতা৷ কপাশঙ্করের যে 6রিত্র চিত্রিত হয়েছিল, সেইরূপ চরিত্রের 
ভণ্ড দেশনায়ক বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক আছেন। গত মহাযুদ্ধের হযোগে 


১২ 


এই কুপাশঙ্করের দল আমাদের সমাজ-দেহ ছেয়ে ফেলেছে। এটি তদানীক্কম 
লময়োপযোগী চিত্র হয়েছিল। 
অভিযোগ প্রথম শ্রেণীর ছবি হয়েছিল--এমন কথা বলা যায় না । তবে প্রচলিত 
'অনেক বাংল! ছবির তুলনায় অভিযোগ যে উচ্চাঙ্জের ছবি হয়েছিল, সে কথা 
অস্বীকার কর! যায় না। সামান্য ক্রটি বিচু'তি বাদ দিলে অভিনয়ের পরিচালনা, 
আলোকচিত্র ও শব্গ্রহণ এবং সঙ্গীত পরিচালন! ষোটামুটি ভালই হয়েছিল। 
“বাবধান'ও প্রেমেন্ত্র মিত্রের চলচ্চিত্রের জন্য স্থষ্ট একটি কাহিনী । ছবিখানি 
ভি. লুকস, পিকচার্সের প্রযোজনায় পরিচালন! করেন ফণী বর্মা ও নীরেন লাহিডী । 
এই ছবিখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন__“ঘটনা সমাবেশ 
শিথিল, ঠাঁদ বুনোনি নাই । সিনারিওতে আখ্যান বস্তর সৌকর্ষ দরকার নাই, 
পণ্ডিতদের ইহাই অভিমত | বিশেষ আমাদের দেশে ভাল সাহিত্য ছবি করিতে 
গিয়া সমগ্র বইখান] মাটি হইয়াছে এরূপ উদাহরণ প্রচুর । সেইদিক থেকে প্রেমে্ত্র- 
বাবুর রচনাকে আমর! বাদ দিতে পারি, কিন্তু ইহার পরিচালকদের রেহাই দিতে 
পারি না।”৬৭ 
নাক অঞ্জনের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি । 
চরিত্রটি ছিল অবশ্ত পৌরুষ বঞজিত। চিত্রার ভূমিকায় অরুণ দাস মোটামুটি ভাল 
অভিনয় করেছিলেন। নমিতার জোষ্ঠ ভ্রাতার ভূমিকায় অর্ধেনদু মুখাজ্জা তার অভিনয়ে 
প্রথমাংশ বাদে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন । চেহারা এবং সব দিক থেকেই 
এ চরিত্রে মানিয়েছিল ভালই। সত্য মুখাজ্ভা ও নৃপতি চ্যাটাজ্ভী ' ত্ব ভূমিকায় 
স্থ-অভিনয় করেছিলেন। নমিতার ভূমিকায় প্রতিমাই এই চিত্রে সব চাইতে 
উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন । 
প্রেমেন্্র.মিত্র রচিত সংলাপ ছবিটিকে মাধুর্ষমপ্ডিত করেছিল এবং কয়েকটি 
সংগীতও ব্যবধান ছবিটির সম্পদ ছিল। 
নির্মল দে'র আলোকচিত্রগ্রহণ প্রশংসনীয় হয়েছিল। পি. এস. নিগমের শষ 
ধারণে অসঙ্গতি ছিল। শব্খগ্রহণের দোষে গানগুলি স্থানে স্থানে ভাল হয়নি। 
ছবির সম্পাদন! ভাল হয়নি। দৃশ্য পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। 
এনগেজমেণ্ট পার্টিতে একদল সখীর আবির্ভাব, নমিতাকে নিয়ে জবরদস্তি ও গানের 
মধ্যে যাত্রার প্রভাব লক্ষ্য কর] গিয়েছিল । 
এছাড়াও মতিমহল থিয়েটার প্রেমেন্দ্র মিত্রের ১৯৫২ সালে আহতি প্রযোজনা 
করেন। পরিচালনা করেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । আহুতি ছবিতে অভিনয় করেন 
ধীরাজ ভট্টাচার্য, ডি. জি.” অর্ধেনদ মুখাজ্জর, বিপিন গুপ্ত, ফণী রায়, নৃপতি চ্যাটাজ্জাঁ, 
প্রমীল! ত্রিবেদী, প্রতিমা, শান্তা, জয়ন্তী, মু । ছবির চিত্রগ্রহণে ও শব্দগ্রহণে 
ছিলেন যথাক্রমে প্রবোধ দাস, ও সি- এস. নিগম। 
১৯৪৫ সালে প্রেমেন্ত্র মিত্রের “কতদূর” পরিচালন করেন চিত্ত বন্থ। ছবির 


১৫৩ 


অভিনয়াংশে ছিলেন মলিনাদেবী, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ-ভ্টাচার্য, শৈলেন চৌধুরী, 
শ্বাম লাহা, কান ব্যানাজ্জণ, জীবেন বন্থ, নৃপাতি চ্যাটার্জঁ, পুর্িমাঁ, রেবা, প্রভ! 
প্রভৃতি। 
উপরোক্ত ছবিগুলি ছাড়াও প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৪৭ সালের পরেও অনেকগুলি 
ছবি পরিচালন! করেন এবং তীর লেখ! অনেক গল্প যেমন “দিগন্রাস্ত' ছায়াছবিতে 
রূপায়িত হয়। এগুলির মধ্যে তরুণ মজুমদার পরিচালিত তার স্থায়ী সাহিত্যের 
গল্প অবলম্বনে ছবি “সংসার সীমান্তে বিখ্যাত। দেবকী-বস্থ পরিচালিত তার সাগর 
সঙ্গমে (১৯৫৯) রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি। 
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১৮ 
জ্যোতিময় রায় 


জ্যোতিময় রায়ের লেখা “উদয়ের পথে" নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় এবং 
বিমল রায়ের পরিচালনায় ১৯৪৪ সালে মুক্তি পায়। ১৯৪৪ সালে “উদয়ের 
পথে চলচ্চিত্রে একট] নতুন বাস্তবতা আনতে সক্ষম হয়েছিল। এই ছবি সম্পর্কে 
কিরণময় রাহা লিখছেন--“পুনদর্শনে উদয়ের পথের বহু ক্রটি চোখে পড়ে, বোঝা 
যায় চলচ্চিত্রের ভাষ। সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসেনি । তা হলেও সেই সময্নকার প্রতিবাদী 
অস্থিরতার প্রকাশ এই ছবিতে পাওয়! যায় ।” 

একজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি সমাজতান্ত্রিক লেখক জীবনের সঙ্গে একটি ধনী 
পরিবারের স্থখী ও শিক্ষিতা মেয়ের প্রেমকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী রূপায়িত 
হয়েছিল, তার মধ্যে বেশ একটু রুচিবোধ, সমাজ-শিল্প সজীব পরিবেশের সুস্পষ্ট 
পরিচয় ছিল। কথাশিল্পী জ্যোতিময় রায় সবল সংলাপে আগাগোড়া সর্বত্রই 
কাহিনীটিকে বেশ জমিয়ে রেখেছিলেন, আর পরিচালক বিমল রায় সেই কাহিনীটিকে 
অনাড়ম্বর সহজ প্রণালীতে দর্শকদের সামনে স্থস্থ এবং করুচিসম্মতভাবে দাঁড় করিয়ে 
ছিলেন। অভিনয়াংশে গোপার সৃমিকায় নবাগতা চিত্রাভিনেত্রী বিনতা। বস্থ 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্থুপের ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচাের অভিনয় 
ক্থসযত হয়েছিল। গোপার পিতার ভূমিকায় হুদক্ষ নট বিশ্বনাথ ভাছুড়ীর অভিনয় 
মর্ধাদা! সম্পন্ন হয়েছিল। অপরাপর ভূমিকায় অভিনয়ও যথাযথ হয়েছিল। স্থরশিল্পী 
রাইচাদদ বড়াল স্থর সংযোজনায় তার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন শবগ্রহণে 
আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি- শব্যস্ত্রী অতুল চট্োপাধ্যায়। দৃদ্য 
পরিকল্পন| বেশ রুচিসম্মত হয়েছিল । এই ছবির গানগুলিও বেশ ভাল হয়েছিল।--- 
সব মিলিয়ে নিউ থিষ্বেটার্সের উদয়ের পথে ছায়াশিল্পে তৎকালে পুনরায় নতুন 
আশার আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছিল। 
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১৯ 
॥ মিল! ওপন্যাসিক ও বাংল! চলচ্চিত্র ॥ 
অন্ুরূপা দেবী 


১৯৪৭ সালের মধ্যে কয়েকজন মহিল। উপন্তাসিকের কাহিনী পর্দায় প্রতিফলিত 
হয়েছিল। এদের মধ্যে আছেন অনুরূপ দেবী, নিরূপম। দেবা, প্রভাবতী দেবী 
সরদ্বতী প্রমুখ । 

অন্ুর্ূপা দেবী বাংল সাহিত্যের একজন মহিল। উপন্যাসিক | অনুরূপ দেবীর 
প্রায় সমস্ত উপস্যাস হিন্দু সমাজের 'মাদর্শ, বিশেষ করে শ্বার্থত্যাগ, লোক হিতৈষণ।, 
ও ভগবৎ-প্রেম গভীর অনুরাগ সহাম্থুুতির সন্কে চিত্রিত হয়েছে ' অন্্রূপা দেবী 
হিন্দু-সম|জ ও পরিবারের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভাতার আঘাতে দৃঢরূপে হিন্দু- 
সমাজের সনাতন বিধি-নিষেধ ও মূলী'ভূত আদর্শের পক্ষ সমর্থন করেছেন। ১৯৪৭ 
সালের মধ্যে অন্ুরূপা দেবীর “ম1,” 'মন্ত্রশক্তি*, মহানিশা “উত্তরায়ণ, “পোস্তপুত্র” 
“পথের পাখী” ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। 

অন্ুরূপাদেবীর “মা (১৯২০) বোধ হয় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাস । 
পাইওনীয়ার ফিল্সস ১৯৩৪ সালে প্রফুল ঘোষের পরিচালনায় এই জনপ্রিয় উপন্তাস- 
থানির সবাক চিত্রে রূপ দেন। অন্ুরূপাদেবীর “ম? বাঙালী গাহ্‌স্থ্য জীবনের একটি 
নিখুত আলেখ্য । পৌরাণিক যুগ থেকে আমাদের মনে যে' ভাবের বঙ্কার বাজছে 
লেখিকা এই উপন্তাসে আমাদের সেই চিরপরিচিত স্থরটিই বাজিয়েছেন, যুগ- 
যুগান্তরের আবেগকে উদ্ধ,দ্ধ করেছেন। “মা উপন্যাসের মূল আখ্যানভাগ খুবই 
বিস্তৃত। এই আখ্যানকে কেটে ছু ঘণ্টার অভিনয়োপযোগী করতে গিয়ে প্রযোজক 
প্রফুল্প ঘোষকে কিছু কাট-ছাট করতে হয়েছিল । তার ফলে আখ্যান ভাগটি কোন 
কোন স্থানে নিতান্ত খাপছাড়া হয়ে গিয়েছিল এছাড়া প্রযোজনার আর বিশেষ 
কিছু ত্রটি চোখে পড়েনি । মোটের উপর ছবিখানি বেশ ভালই হয়েছিল। 

বিভিন্ন স্থত্রে যতদুর জান! যায় অভিনয়ের মধ্যে ব্রঙ্গরাণীর ভূমিকায় কাননদেবীর 
অভিনয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল । তার অভিনয় সর্ববাঙ্গ সুন্দর হয়েছিল। 
একদিকে সপত্বীবিদ্বেষ এবং অন্যদিকে সেই সপত্ী পুত্রের প্রতি জেহ এই দোটানা 
চিত্র তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তার এই অভিনয় প্রসঙ্গে 
স্বয়ং ক'ননদেবী বলেছিলেন__-“এরপর কর্মজীবনে অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিল 
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প্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত অতি আধুনিক! এখর্ব গবির্ শ্রজ্ধরাঁণীর চরিত্রে আমার 
নাকি খুব মানিয়েছিল।*৬৮ 

মনোরমার ভূমিকায় পল্মাবতীর অভিনয় মন্দ হয়নি। অরবিন্দের ভূমিকায় ভাম্বর- 
দেবের অভিনয় দর্শকদের তৃপ্তি দান করেনি । তার অভিনয় ভাব সম্পর্কহীন এবং 
এক ঘেয়ে হয়েছিল। প্রথম অভিনয়ের আডষ্টত তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি । 
অজিতের ভূমিকায়. বিনয় গোস্বামীর অভিনয় ভালই হয়েছিল। তবে বয়সের 
অন্থপাতে তাঁকে মোটেই মানায়নি। 

ছবিখানিতে আলোকচিত্রগ্রহণ করেছিলেন পল বিক্রেট এবং শব্ধ গ্রহণ করে- 
ছিলেন ব্রাডবার্ণ । ছবিখানির আলোকচিত্র গ্রহণ এবং শব গ্রহণ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
হয়েছিল। 

পপুলার পিকচার্স ১৯৩৪ সালে সতুসেনের পরিচালনায় নিবেদন করলেন 
মন্ত্রশক্তি”। মন্ত্রশক্তি (১৯১৫ ) অন্থুরপাদেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্তাস । এই উপস্থাসে 
তিনি জীবনের ওপর বেদ মস্্ের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচন| করে বাস্তবজীবনের সঙ্গে 
রোমান্সের এক স্থন্দর সমন্বয় ঘটিয়েছেন। মন্ত্রশক্তি উপন্যাসের এটাই বিশেষত্ব । 
মন্ত্রশক্তি উপন্যাস হিসাবে যেমন পাঠকদের মন জয় করেছিল, তেমনি রঙ্গ মঞচে-এই 
উপন্যাসের নাট্যরূপও অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল। সতু সেনের মন্রশক্তির 
চলচ্চিত্ররপও সার্থক হয়েছিল এবং দর্শকচিত্ত চিত্রখানিকে খুশীমনে গ্রহণ করে- 
ছিল। মন্ত্রশক্তির কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় উপাদান যথেষ্ঠই ছিল-_সেকারণে 
রঙ্গমঞ্চে এই কাহিনীর নাট্যরূপ এক সময়ে খুব জমে উঠেছিল । সতু সেনও কাহিনী- 
টিকে যথাযথভাবে পর্দায় উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছিলেন যাতে শেষ পর্যস্ত 
দর্শকচিত্তে আগ্রহ বজায় থাকে। তাঁর এই উপস্থাপন! প্রসঙ্গে ইংরাজী দীপালি 
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তবে ছবিতে খুব বেশী ০৪৫ এর প্রয়োগের ফলে কাহিনী যেন থানিকটা লাফিয়ে 
লাফিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল । এট] পরিচালকের ত্রুটি বলা যায়। এ ছাড়াও 
কয়েক স্থানে মঞ্চের ছাপ দেখা গিয়েছিল । মূল উপন্যাসের মৃগাঙ্ক এবং অন্বর উপ- 
কাহিনীটিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়] হয় নি। 

উক্ত হ্ত্রে এবং অন্যান্য হৃত্রে জানা যায় যে রম! বল্পভের ভূমিকায় নির্যলেন্দ, 
লাহিডী, বাণীর ভূমিকায় শাস্তি গুপ্তা এবং অমরনাখের ভূমিকায় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় 
যথাষখ অভিনয় করেছিলেন। মুল উপন্যাসে চরিত্র স্থির দিক দিয়ে রাণী ছিল 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র । তার কঠোর ক্ষমাহীনদের নিষ্ঠা অমর নাথের প্রতি 
তার নিষ্ঠুর আচার পিতামাতার প্রতি তার অভিমানের অগি স্ফুলিঙ্গ বর্ধন শাস্তি 
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গুপ্তা মোটামুটি তার "অভিনয়ের মাধামে পরিস্ফুট করতে পেরেছিলেন । মৃগাঙ্গের 
ভূঁমকায় জহর গাঙ্গুলী কিছুটা কমেডি রসের সঞ্চার করেছিলেন। তারকবালা 
( লাইট ), তুলসীমপ্ররীর ভূমিকায় ভাল অভিনয় করেছিলেন । পার্শবচরিত্র গুলির 
মধ্যে রাজলক্দমীদদেবীর কৃষ্ণপ্রিয়া' এবং কৃষ্ণধন মুখাজ্জার আগ্নাথ উল্লেখযোগ্য 
হয়েছিল। হরিমতী এবং কমলা ঝরিয়ার গানগুলি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল । 

স্থরেশ দাসের আলোচিত্রগ্রহণ এবং মধুশীলের শঙ্খ গ্রহণ ভাল হয়েছিল । স্থরেশ 
দাস বিশেষ করে রাত্রির দৃশ্যগুলি স্ন্দর তুলেছিলেন। সাজ সজ্জা এবং দৃশ্ঠপটগুলিও 
যথাযথ হয়েছিল । 


“মহানিশা” (১৯১৯) অনুরূপা দেবীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস | উপন্যাসের 
কাহিনী ছুইটি পরিবারের যধ্যে আবতিত হয়েছে। একদিকে রেঙ্ুনের বিখ্যাত 
লক্ষপতি ব্যবসায়ী মুরলীধর ও অন্যদিকে এক দরিদ্যপীডিত হতভাগ্য ত্রাহ্মণ 
বিধবার সুখ-দুঃখের কাহিনী একই স্থত্রে গাথ। হয়েছে । নির্মলই এই অবস্থা-বৈষম্যের 
দ্বার! তাড়িত, অথচ দৈবের দ্বার! উভয় পরিবারের মধে সেতু রচন! করেছে মহানিশা 
উপন্যাসের মধ্যে দুইটি সম্পর্কের জটিলতাই বিশেষভাবে প্রাধানা পেয়েছে। 
ধীরার সঙ্গে নির্লের এবং অপর্ণার সঙ্গে বিহারীর | 


এই কাহিনীকে ১৯৩৬ সালে মহানিশ। ফিল্ম নরেশ মিত্রের পরিচালনায় পর্দায় 
প্রতিফলিত করেছিলেন। মহানিশ! ফিল্ম এই চিত্রখানি নিয়ে প্রথম চিত্র জগতে 
পদার্পণ করেন। এর আগে মহানিশ। বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে বহুদিন ধরে অভিনীত হয়েছিল 
এবং অকুছ প্রশংসা অগ্্রনও করেছিল । সে কারণে এই সর্বজন প্রশংসিত নাটকখানি 
চিত্রে কি আকার ধারণ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল । যাই হোক ছবিখানি সুন্দর 
হয়েছিল এবং মহানিশ! চিত্রমঞ্চের গৌরব ক্ষুপ্ন করেনি। তবে ছবিখানি যে 
একেবারে নিধু'ত হয়েছিল তা! নয়, তবে সচরাচর বাংলা! ছবির তুলনায় অনেক 
বিষয় শ্রেষ্ঠ হখেছিল বলে জানা যায়। ছবিখানি সম্পর্কে দেশ পত্রিকা মন্তব্য 
করেছিলেন_-“ব্হুদিন পরে শ্রীযুত নরেশ মিত্র পুনরায় চিত্র পরিচালনা করিলেন। 
নির্বাক যুগে তিনি কয়েকখানি ছবি পরিচালনা করিয়াছেন, ইহাই তাহার প্রথম 
সবাকচিত্র পরিচালনা । সেই হিসাবেও ছবিখানি প্রশংসা লাভ করিতে পারে । মঞ্চে 
ছবিখানি ৫ঘন্টা ধরিয়া! অভিনীত হয়, চিত্রে তাহা দুই ঘণ্টার মধ্যে দেখাইতে 
গেলে নাটকের অনেকাংশ বাদ দিতেই হইবে। স্থতরাং মঞ্চে ধাহারা এই নাটকের 
অভিনয় দ্েখিয়াছেন চিত্রে তাহাদের বিশেষ ভাল লাগিবে না। তবে মোটের 
উপর ছবিখানি ভালই হইয়াছে এবং জননাধারণ ইহার প্রশংস। করিবে বলিয়া 
আমার বিশ্বাস 1৮৭9 
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ছবিখানির মধ্যে নরেশবাবু তাঁর চিত্রনাট্যের মধ্যে মঞ্চের নাটকের ধারা বঙ্গায় 
রাখলেও তার চিত্রজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছিলেন । তবে স্থানে স্থানে যফের 
নাটকের প্রভাব পড়েছিল । ছবিখানির প্রথম দিকের স্থানে স্থানে একটু এক ধেয়ে 
হয়েছিল। কিন্তু শেষের দিকে বেশ ভাল হয়েছিল ! শেষ দৃষ্টে ধীরার জলে পড়ে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছবি শেষ হয়ে যাওয়া! উচিত ছিল। কারণ ছবিখানি এই 
স্থানেই চরম পরিণতি লাভ করেছিল । তারপর ছবিকে টেনে বড় করা মানেই 
ছবিকে ন্ঁ কর] । 

মঞ্চে নাটকের বিভিন্ন চবিত্রে ধার অভিনয় করেছিলেন চিত্রে প্রায় তারা! 
সকলেই অভিনয় করেছিলেন । ছু*এককজ্জন ছাডা অভিনয় প্রায় সকলেরই ভাল 
হয়েছিল। মঞ্চের ওপর ধীরার ভূমিকায় যে চারুবালার অভিনয় দেখে সেদিন 
দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হয়েছিলেন, চিত্রেও তিনি তাঁর সেই গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। 
তার সংযত এবং স্থঠু অভিনয় বিশেষ প্রশংপনীয় হয়েছিল । মুরলীধরের ভূমিকায় 
রবিরায়ের অভিনয় বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । বিলাসী ও 
খামখেয়ালী পাত্র ব্র্গর ভূমিকায় ভূমেন রায়ের অভিনয় খুব স্বাভাবিক হয়েছিল 
এবং তিনি এই করুণ কাহিনীর মধ্যে হাস্তরসের অবতারণা করেছিলেন । রাধিকা 
মুখুজ্জে সরল মুষ্ধ ্রাঙ্মণ। সংসারে ক্রমাগত ঘা খেয়ে তার বাইরের প্ররুতি হয়ে 
উঠেছে অত্য্ত রুক্ষ কিন্তু অন্তর ছিল অত্যন্ত কোমল। শ্রীযূত যোগেশ চৌধুরী 
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, এই স্বকঠিন চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন। বিহারীর ভূমিকায় 
নরেশ মিত্রের অভিনয্ও নিধু*ত হয়েছিল । নির্ধল চরিত্র মহানিশার একটি বিশেষ 
চরিত্র । এই চরিত্রে জহর গাঙ্গুলী বিশেষ স্ৃবিধে করতে পারেননি । অন্ঠান্ত 
ভূষিকাগুলির মধ্যে ভাক্তারের ভূমিকায় অমর বন্ধ. যতীশ্বরের ভূমিকায় উমানাথ 
রায় চৌধুরী, এবং রুষ্ণধনের ভূমিকায় কষ্ণধন মুখাজ্জার অভিনয় ভাল হয়েছিল। 
অপর্ণার ভূমিকায় বেণুকা রায়ও স্বন্দর অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া অলোকনাথের 
ভূমিকায় ইন্দু মুখাজ্জ এবং সৌদাখিনীর ভূমিকায় আসমান তারার অভিনয় চলনসই 
ছিল। প্রিয়স্বদার ভূমিকায় পারুলের অভিনয় উল্লেখযোগ্য ছিল না। 

এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন অশোক সেন, কিন্তু তার ক্যামেরার কাজ 
বিশেষ ভাল হয়নি । তবে.এস. এন. পিং এর শব্দগ্রহণের কাজ ভাল হয়েছিল। 
ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন অমর বস্থ। ছবির মধ্যে কয়েকটি গান ছিল। 
তার মধ্যে ভিথারিনীর ভূমিকায় রাজলক্মীর গান শুনে দর্শক মুগ্ধ হয়েছিলেন । ছবির 
দৃশ্ঠপট যথাযথ হয়েছিল এবং বেশতৃষা ও সাজসজ্জা মোটের উপর যুগোপযোগী: 
হয়েছিল। 

১৯৪১ সালে এম. পি. প্রোভাকসঙ্ধের প্রযোজনায় ও চিত্র পরিচালক প্রমথেশ 

১৫৯ 


বড়ুয়ার পরিচালনার অঙ্ুরূপা দেবীর “উত্তরায়ণ' চলচ্চিত্রে রূপারিত হয়। উত্তরারণ 
উপন্াসটি সলিল ও আরতির প্রেমের পথে প্রতিবন্ধকের কাহিনী । 

প্রমথেশ বড়ুষার মত চলচ্চিত্র নির্মাতার কাছ থেকে এই ধরণের মনম্তত্বমূলক 
কাহিনী নিয়ে যে ধরণের ছবি আশা! করা গিয়েছিল সেই ধরণের ছবি হয়নি। এটি 
একটি অতি সাধারণ স্তরের ছবি হয়েছিল। দীপালি পত্রিকা সমালোচনা করে 
লিখেছিলেন-_-“11815 08501801981081 50915 1985 0960 ৪৫01006৫ 00910 
0১০ 9০11] 10002 1006] 0100০ 5810)91781706 95 9106. 40010081051 
৬/০ ৬৪1০ ৪০ 1018 810061 076 11000195515 0০৮ 0015 501% 01 105০19০- 
1951০91 5091195 ০০1৫ ০০ 1)10970119 1181)015 ৪2619 6656 0 ৮, ০. 
38109, 9109116. 900 ৮6 118৬০ 0901) ৪৪.01% 01590001764 “7700918- 
%210199 61620006106 15 01010015, 006 150 1881619 100% 5619 11009168- 
815০ 006 06519801000 19 10001) 051661 0১০ 05৪1011)5 19 ৬০1 ৪০০৫ 
800 6 1980)05 18256 06018 ৮4011 1191100911160১?9 ২, 

এই ছবিতে সেদিন যারা অভিনয় করেছিলেন -_তীদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর 
অভিনয় করেছিলেন মেনকাদেবী । স্বর্ণের চরিত্রটি তাঁর অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে 
উঠেছিল। রোগশয্যায় ব্বর্ণের অসহিষুতা ও অভিমান প্রবণতা, তার রুক্ষ মেজাত্ব, 
শাশুড়ী ও স্বামীর প্রতি অবহেলার অন্নযোগ এ সমন্তই তার অভিনয়ে ফুটে 
উঠেছিল। আরতির ভূমিকায় যমুনাদেবীর অভিনয় তত ভাল হয়নি। কেনন। 
তার অভিনয়ে আড়ষ্টত! বজায় ছিল। সলিলের ভূষিকায় প্রমথেশ বড়ুয়ার অভিনয্র 
দর্শকমনে ছাপ রাখতে পারেনি । তার আত্মহত্যার দু'টি হাস্যকর হয়েছিগ। মিঃ 
সেনের ভূমিকায় ইন্দু মুখাজ্ভ্বীর অভিনয় আনন্দদায়ক হয়েছিল । সলিলের মায়ের 
ভূমিকায় রাজলক্্মীদেবীর অভিনয়ের মধ্যে আডষ্টুত। লক্ষ্য করা গিয়েছিল । 

ছবিতে সংগীত পরিচালন! করেছিলেন তিমিরবরণ। তার সংগীত পরিচালনার 
কাঙ্গ প্রশ'সনীয় হয়েছিল৷ ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ এবং শব্গ্রহণও সুন্দর 
হয়েছিল। 

এছাডাও অন্ুবপ। দেবীর এই সময়ের মধ্যে আরও ছুটি উপন্যাস ছায়াচিত্রে 
রূপায়িত হয় । অনুরূপাদ্দেবীর পোষ্যপুত্র উপন্যাসখানি ১৯৪৩ সালে ভ্যাবাইটি 
পিকচারের প্রযোজনায় মুক্তি পায়। ছবিখানি পরিচালন! করেন সতীশ দাশগুপ্ত । 
এতে অভিনয় করেন--শিশির ভাদুডী শ্যামাকান্ত )১ শৈলেন চৌধুরী (রজনীনাথ) 
প্রমোদ গাঙ্গুলী (বিনোদ), বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ( হেমেন্দ্র) জহর গাঙ্গুলী 
( মানিকটাদ ) সন্তোষ সিংহ ( বিপিন) বেচু সিংহ ( যোগেশ ) তুলসী চক্রবর্তী 
( সাধুচরণ ) ইন্দু মুখার্জী ( যোগেন ) মা মিঙ্গ (খু), দীপক গাঙ্গুলী, রেঙ্ুক! 
রাম ( শিবানী ), সাবিত্রী (শান্তি), প্রভাদেবী (সিদ্ধেশ্বরী ), চিত্রাদেবী 
৮৮814 চচঞল নত বরিঝ ) 


১৬৪ 


মনোরম! ( চন্দুরী )। এছাড়। ফণী রায়, নৃপতি চ্যাটার্জী, প্রমূখ অভিনয় করেছিলেন । 
এই ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করোছিলেন অজয় কর এবং সুর দিয়েছিলেন ছু 
সেন। | 

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রযোজনায় ১৯৪৬ সালে অনুরূপ দেবীর পথের 
সাথী+ পদশয় আত্মপ্রকাশ করে। ছবিধানি পরিচালন! করেন নরেশচন্ত্র মিত্র। 

এই কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে সেদিন ধার]! আত্মপ্রকাশ করেছিলেন-তীরা 
হলেন-_নরেশ গিত্র (অমর মাস্টার ?, অহীন্দ্র চৌধুরী ( বসন্ত ), ইন্দু মুখাজ্জা 
(শরবিন্দু ), জহর গাঙ্থুলী € শশাঙ্ক ), মিহির ভট্রাচার্ধ (হিরম্ময় ), রেছ্ুক1 রায় 
(রুবি), সন্ধ্যারাণী (শোভা), লীলা ( মলি), রাজলম্্ী (বড় বৌ, ), বেলা 
(ছোট বৌ ), স্বহাসিনী ( নর্মদ1)। 

এই ছবির নির্মাতাগণ ছিলেন অরোরা ফিল্স কর্পোরেশনের কর্মীবৃন্দ। 


১৬১ 


চলচ্চিত্র --১১ 


৪ 
নিরুপম। দেবী 


নিরুপমা দেবী বাংল! সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট মহিল1 গপন্যাসিক। নিরুপমা 
দেবীর 'দিদি', “বিধিলিপি” শ্যামলী", “অন্নপূর্ণার মন্দির” প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে 
আমাদের সাধারণ বৈচিত্র্যহীন গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র আকা হয়েছে। প্রেমের 
বিরোধী ও দাম্পত্য জীবনের সংঘর্ প্রায় সমস্ত উপন্ধাসের বিষয়। নিরুপম! দেবীও 
অনরপা দেবীর মত ন্বধর্মনিষ্ট | নিরূপমাদেবীর কলা কৌশল অধিকতর সংযত ও 
স্ৃনিয়ন্ত্রিত। 

নিরুপম! দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস “অন্নপূর্ণার মন্দিরের” প্রথম চিত্ররূপ দিলেন 
কালী ফিল্সস্‌ ১৯৩৬ সালে। ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা! ও পরিচালনা করেন 
তিনকড়ি চক্রবর্তী ।__বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজে সচরাচর যা ঘটতে দেখা যায় 
তারই একট! করুণ চিত্র আছে এই উপন্যাসে এ*ং এই ছবির আখ্যান ভাগে। 
দরিদ্র ব্রাঙ্মণ রামশঙ্করের ছুটি অবিবাহিত স্ন্দরী যুদতী কন্যার বিয়ে দেবার অর্থ 
নেই। মেয়ের মুখের দিকে চাইতে মেয়ের বাপের তথাকথিত সমাজের মাথা হেট 
হয়। এমত অবস্থায় যা ঘটে থাকে তাই ঘটল। আশী বছরের বুদ্ধের সঙ্গে 
মেয়ের বিয়ে হল এবং সাত 'দনের মধ্যে বিধবা হয়ে পুনরায় পিতৃগৃহে ফিরে এল । 
তারপর তার উপর জমিদারের দৃষ্টি পড়ল এবং অবশেষে আত্মহত্য। ব্যতীত আর 
উপায় থাকল না। 

“অন্নপূর্ণার মন্দির, ছবিটি শিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন 
সেযুগের “সাহান। পত্রিকা । পাঠকের অবগতির জন্য সেই আলোচনাটি লিপিবছ। 
করছি :-_ 

: ছবি দেখে সম্পূর্ণ নিরাশ হলুম ! অবশ্য নিরাশ হলুম বলে এ কথা 
বোঝাতে চাই না যে ছায়াছবি হিসাবে “অন্নপূর্ণা র মন্দির” হয়েছে বার্থ । ছবি 
হিসাবে অন্নপূর্ণার মন্দির উপভোগ্য হয়েছে, একথ। আমর। অন্বীকার করি না। 

উপন্যাস অবলম্বনে যখন ছায়াছবি গডে ওঠে, তখন পরিবর্তন পরিবর্ধন 
প্রয়োজন হয়ে পডে। কিন্ত এই পরিবর্তন যদি ছবির সৌঠ্ঠবত| হানি করে এবং 
মূল উপন্যাসের মাধুর্য বিকাশের পাঁরপন্থী হয় অমনি জেগে ওঠে প্রশ্ন । 

সর্বজন সমাদৃত উপন্যাসের মাধুর্য নষ্ট করে তার বিকৃত রূপকে চিত্রে 
রূপান্তরিত করার চেয়ে চিত্র-প্রযোজক যদি মৌলিক গল্প অবলম্বন করে ছৰি 
তোলেন তাহলে কারো কিছুই বলবার থাকে না। 

১৬৭ 


মূল উপন্যাস অুস্থত তো হয়ইনি তাছাড়া যে ছবি পর্দায় যূর্ভ হয়ে উঠেছে 
সেইরূপের মধ্যেও বহু ক্রি বিচ্যুতি, অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। 

সতী বেঁচে থাকতেই বিশ্ুর পক্ষে সাবিত্রীকে বিবাহ করার প্রস্তাব বিশু 
চরিত্রের গক্ষে অত্যন্ত অসামঞ্জস ও অশোভন হয়েছে-_মূল বইয়ে এ ধরণের ইঙ্গিত 
পরবস্ত নেই। তারপর সতীর মত আত্মমর্ধাদা সম্পক্ন ধীরা মেয়ের পক্ষে বিস্তর 
সমক্ষে বল! “তুমি আমার জীবন ব্যর্থ করেছ ।” ইত্যাদি নিতান্ত অশোভন হয়েছে । 
অবশ্ঠ. এ ধরণের কথা সতী মৃত্যুর পূর্বে তার চিঠিতে বিশুকে উদ্দেশ্ট করে 
লিখেছিল, কিন্তু তা কোনদিন সে বিশ্তুকে মুখ ফুটে বলতে পারেনি। তারপর 
সতী নরেনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বলেছে--কিন্ত আমার দেহ? একথা যে 
কোন ভদ্র মেম্বের পক্ষে বলা সম্ভব তা আমরা ভাবিনি । 

কমলা চরিত্রটিকে খুবই সংক্ষিপ্ত কর! হয়েছে কিন্তু বইয়ে তার একটি অংশ ছিল, 
তা যদি যথাযথ ফুটিয়ে তোলা যেত তাহলে কমলা চরিত্রটিও হ্ন্দররূপে মূর্ত হয়ে 
উঠতে পারত। 

ছবিতে সান্তালের উক্তি রয়েছে_-ছেলেপুলে হলো না, তা তোমার দিক থেকে 
তো চেষ্টার কোনে! ক্রুট নেই, কিন্তু বৌমার দিক থেকে কি কোন গাফিলতি 
আছে? এই ধরণের অশ্রাব্য কথা, ছবিতে প্রকাশ করা একেবারেই রুচি সঙ্গত 
হয়নি। 

নরেনের বৈঠকখানা দৃগ্ের আবহাওয়া রুচিকে আঘাত করে। এরকম নিকুষ্ট 
দৃশ্য দেখাবার চেয়ে বাদ দেওয়াই সমীচীন । 

পরিচালক তিনকড়িবাবু যেভাবে ছবির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন তা আমরা কোন 
মতেই সমর্থন করতে পারছি না। অন্্পূর্ণার মন্দিরকে বিখোগান্ত করায় বইয়ের 
নামের সার্থকতা খুজে পাওয়া যায় না। এর চেয়ে বইয়ের নাম সতী দিলে 
ঠিক হত। 

চরিত্রাভিনয়ে প্রথমে রামশঙ্করের ভূমিকায় ফণী রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ 
যোগ্য | এ রকম চমতকার অভিব্াক্তিপূর্ণ অভিনয় এ পর্যপ্ত আমরা কোনও ছবিতেই 
দেখিনি একথ! বললে মোটেই অতুযুক্তি কর| হবে ন। সত্যই তার অভিব্যক্তি 
হয়েছে অপূর্ব্ব__অনবদ্য। নায়ক বিশুর ভুমিকায় ছবি বিশ্বাস চেহারার দিক দিরে 
ভালই,কিন্ত অভিনয় মনের ওপর রেখাপাত করতে পারেশি। নরেনের অংশ 
বিশেষ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সেই ভূমিকায় তার! ভট্াচার্ধের,অভিনয় ভালই হয়েছে । 
হরিশহ্করের তৃমিকায় মৃত্যুগ্ুয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও ভাল: হয়েছে । সান্ন্যালের 
তূমিকায় শচীন চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় উল্লেখযোগ্য । স্ত্রী চপ্সিত্রের ভেতর সতীর 

ভূমিকায় মায়া মুখাচ্জার অভিনয় আমাদের মনে হয়োছল-_হয়ত আশাহুরূপ হয়ে 

উঠবে না। কারণ ইতিপূর্বে তীর অভিনয়ে আমরা বিশ্ব মুগ্ধ হতে পারিনি, কিন্ত 
এই চরিত্রে তার অভিনয় বেশ স্ুঠু ও অভিব্যক্তিপূর্ণ হয়েছে বল! যেতে পারে। 


১৯৩ 


সাবিত্রীর ভূমিকায় সাবিত্রী (পঞ্চি) বেশ কুন্দর অভিনয় করেছেন। বইয়ে অবপপুর্ণার 
যে চমৎকার একটি উদার্ধময় ভাব পরিলক্ষিত হয় তা ছবিতে মনোরমার দ্বারা! সূর্ত 
রা অভিনয় চমৎকার হয়েছে । কমলার অভিনয় 
| 

পরিচালক তিনকড়িবাবুর ছু একটি ক্রটি-বিচ্যুতি ছাড়া পরিচালনা ভালই 
হয়েছে ।-. স্থরশিল্পী নীরেন লাহিড়ীর স্থরের প্রশংসা করতে পারলাম না। চিত্র- 
শিল্পী স্থরেশ দাসের চিত্রগ্রহণ মন্দ নয়। শব্যস্ত্রী জগদীশ বন্থর ছু এক জায়গায় 
ছাড়া শবগ্রহণ ভালই । ছবির সম্পাদনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। 

কালী ফিল্সস্‌ আজ পর্যন্ত যতগুলি ছবি প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে অন্পূর্ার 


মন্দিরই শ্রেষ্ঠ হয়েছে একথা বলা যেতে পারে 1৮7৩ 


১৬৫ 


১ 
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী 

প্রভাবতী দেবী সরম্বতী বাংলা সাহিত্যে একজন খ্যাতিমান যাঁইলা পন্তাসিক। 
প্রভাবতী দেবী সরম্বতীর নিব্বাক ও সবাক যুগে (১৯৪৭ সালের মধ্যে কয়েকটি 
কাহিনী ছাগচিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। নির্বাক যুগে তার লেখা সহধমিনী ১৯৩২ 
সালে আত্মপ্রকাশ করে। ছবিখানি পরিচালন! করেন অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ছবিখানিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, দেবী, ভোলা, রেন্ত প্রতৃতি। 
ছবিটিতে চিত্রগ্রহণ করেছিলেন ধীরেন দে। 

সবাক পর্বে ১৯৩৭ সালে প্রভাবতী দেবী সরম্বতীর "্ঘুণি হাওয়া” উপন্যাস 
অবলম্বনে মতিমহল থিয়েটার্স রাঙা বে চিত্রখানি নির্যান করেন । এটি তাদের প্রথম 
ছবি। ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালন! করেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

রাঙা বৌ উপন্যাসথানি সামাজিক। এরকম কাহিনী বাংলাদেশে বিরল নয়। 
রাঙা বৌ ছবির কতকগুলি চরিত্রকে অতি মাত্রায় আর্দশশবাদের উপর লক্ষ্য রেখে 
গড়ে তোলা হয়েছে । বাম্তবজীবনের বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সেগুলি 
বড় একট] খাপ খায় ন|। 

বিভিন্ন স্থত্রে যতদুর জানা যায় জ্যোতিষবাবুর এ ছবিখান অত্যত্ত শীচুমানের 
হয়েছিল। তিনি প্রাচীনপন্থী চিত্র পরিচালক, সেকারণে তীর এই ছবির মধ্যে 
কোনরূপ নতুন চিন্তাভাবনার ছাপ দেখা! যায় না। তীর প্রায় প্রত্যেক 
ছবির মত এ ছবিতেও তিনি কোন না কোন প্রকারে ঘাটে তরুণীদের ন্সানের দৃশ্ঠ, 
মদ খাওয়া, মাতলামি, গণিকালয়ের দৃশ্ঠ, নাচের ও তৃতীয় শ্রেণীর রদিকতার দৃশ্য 
সমূহ দেখিয়েছিলেন। জ্যোতিষবাবুর ধারণা ছিল যে, এই সমস্ত দৃশ্ঠ বাংলা ছবির 
পক্ষে অপরিহার্ধ এবং এগুলি ন1 থাকলে ছবি চলতে পারেনা । 

ছবির চিত্রনাট্য একেবারেই কিছু হয় নি। সংলাপ ছিল স্থানে স্থানে সামঞ্ন্ত- 
হীন। ঘটনা প্রবাহের মধ্যে সঙ্গতি বলে কিছু ছিল না । তারপর প্রতি পাচ-মিনিট 
অন্তর একটি করে রসিকতার দৃশ্য ঢোকান হয়েছিল সেকারণে গল্পটি একেবারে 
জমাট বাধতে পারেনি । প্রধান প্রধান চরিত্রের কথা ছেড়ে দিলেও অপ্রধান 
চরিত্রগুলির সার্থকত| যে কি তা বোঝাও দু্ধর হয়েছিল, প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে 
যে সমস্ত অপ্রধান চরিত্র গড়ে ওঠে, সেই সমস্ত চরিত্র মূল চরিত্রকে সাহায্য করে। 
কিন্ত সনাতন ও পাগলিনী কি ভাবে মূল চরিত্র গঠনে সাহায্য করল, তা বোঝা 
যায়নি। হয় তো! মনোরগ্রন ভট্টাচার্য ও রাধারাণীর জন্যে এই ছুটি চরিত্র স্ষ্টি কর! 


হয়েছিল। 


১৫ 


অভিনয়ের মধ্যে রাধারাদীর ভূমিকায় শ্রীমর্তী ছায়া ও নন্দার ভূমিকায় শ্রীমতী 
মেনকার অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসনীয় হয়েছিল । শ্রীমতী ছায়াদেবীর অভিনয়ও 
উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। তার অভিনয়ে একটু ও আভষ্টভাব লক্ষ্য করা যায়নি। তাদের 
অভিনয়ে যে সমস্ত ত্রুটি লঙ্গিত হয়েছে তার জন্তে তাদের দায়ী করা যায় না। সে 
“রিচালকের | চন্ত্রার ভূমিকায় শেফালীর অভিনয় ছিল চলনসই। রাধা ও পূণিমার 
অন্ভনয় ছিল মোটামুটি রকমের | 

পুরুষ ভূমিকা গুলির মধ্যে কারও অভিনয় উল্লেখযোগ্য ছিল না। জীবন গাঙ্গুলীর 
অভিনয় কতকটা 11181 এর মত হয়েছিল, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বপাতির 
ভুমিকায় নিজেকে প্রতিঠিত করতে পারেনি । মিঃ বন্থর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু 
লাহিড়ীর অভিনয় প্রথম শ্রেণীর না হলেও উপভোগ্য হয়েছিল, অন্যান্য ভূমিকা- 
গুলি চলনসই। 

ছবিতে শৈলেনবন্থর“ফটো গ্রাফী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল । রাতে ঝড়ের 
দৃশ্টটি অতি সুন্দরভাবে তোলা হয়েছিল। মিঃ এ নিগমের শব গ্রহন ভালো 
হয়েছিল। গান এই ছবির প্রধান আকর্ষণ ছিল। শ্রীমতী রাঁধারাণী এবং শ্রমতী 
পূর্নিমা চমৎকার গান করেছিলেন। ছবির সম্পাদনা হয়েছিল অত্যন্ত নিচু 
মানের । 

প্রভাবতী দেবী সরম্বতীর “বাংলার মেয়ে” ১৯৪১ সালে কালী-ফিলসসের 
প্রযোজনায় মুক্তি পায় । ছবিখানি পরিচালনা করেন নরেশ মিত্র। 

ছবিখানি সম্পর্কে দেশ পত্রিকা প্রশংসা করে বলেছিলেন--“বলিতে বাধা নাই 
বাংলা চিত্র জগতে সহ্সা এরূপ স্থ-অভিনীত ও স্থ-পরিচালিত চিত্র দেখি নাই। 
অভিনয় ও চিত্র চিত্তকে দোল! দেয়, বাংল! চিত্র দেখিয়া একথা! আমর! ভুলিতে 
বসিয়াছিলাম এবং বারবার বাংলার চিত্রশিল্প সম্পর্কে নৈরাগ্র প্রকাশ করিয়াছি। 
তাই আজ বলিতে বাধ] নাই বাংলা চিত্র তালিকায় বাংলার মেয়ে বিশিষ্ট মর্যাদা, 
লাভ করিতে বাধ্য । অথচ কী-ই বা কাহিনী মামুলী ও অতি প্রচলিত । কিন্তু 
বাংলার ও বাঙালীর বাস্তবজীবনে বৈচিত্র্যই বা এমন কি আছে ।”৭8 

তবে ছবির মধ্যে কিছু ক্রটি ছিল। এতগুলি মৃত্যু পরপর ঘটানোর কোন 
প্রয়োজনীয়তা ছিল না। ভবানীর চিত্র লেখিকা একেছেন। বাঙালী গৃহস্থ ঘরে এরূপ 
চরিত্র অবান্তরও নয়। কিন্তু তার অনাহারে মৃত্যুর মধ্যে কিছু অগ্বাভাবিকতা 
লক্ষ্য করা যায়! ভবানীর মরবার অব্যবহিত পূর্বে ও পরে হথরেশেরও উন্মত 
হওয়াটা অত্যন্ত আকম্মিক ও চরিত্রের সঙ্গে সামগ্তম্তহীন। লেখিকার আরেকটি 
ছবব্বলতা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক চরিব্রকেই তিনি শেষ পর্যন্ত ভাল করে 
তুলেছেন। 

এই ছবিতে অভিনয়ের মধ্যে পন্মাদেবীর অভিনয় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 

হয়েছিল। তাকে এই চরিত্রে সুন্দর মানিয়েছিল। পদ্মার মুখভঙ্গীতে স্বাভাবিক 


২৬৩৬ 


গৃহস্থের ছাপ ফুটেছিল। এর সঙ্গে তার সংযত অভিনম্ব সংযিশ্রিত হয়ে সমগ্র চক্রিত্রটি 
জীবন্ত হয়ে উঠেছিল । ইলা চরিত্রে অসংগতির জন্যে শিলা হালদারের অভিনয় 
ভাল হয়নি। তবে তীর ন্বচ্ছন্দ চলনটি ভাল লেগেছিল । বিবাহের রাত্রে নৃত্যের 
দৃশ্তটি ছবির রসহানি ঘটিয়েছিল। ভবানীর ভূমিকায় উধাদেবীর অভিনয় চরিত্রোচিত 
হয়েছিল। পিতার চরিত্রে তিনকড়ি চক্রবর্তীর অভিনয় মনে রাখবার মত হয়ে- 
ছিল। ব্যথা বোধ, সংযম, সহ, ব্রাহ্মণা সংস্কার, আদর্শ কাঠিন্য ও বহু বিপরীত 
প্রবৃত্তির সমাবেশ পরিস্ফুট কর! তিনকড়ি চক্রবর্তীর মত প্রতিভাশালী অভিনেতার 
পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। জিতেনের ভূমিকায় নরেশ মিত্রের অভিনয় বেশীর ভাগ 
জায়গাতেই ভাল হয়েছিল । সিরিওক্কমিক অংশগুলি বন্দর হয়েছিল, কিন্তু অতি 
দিরিয়াসনেসের জায়গা গুলিতে তার প্যাসানের অভাব হেতু ভাল অভিনয় হয়নি। 
মিঃ চ্যাটাজ্জাঁর ভূমিকায় সন্তোষ পিংহের অভিনয় প্রশংসনীয় হয়েছিল । যতীনের 
ভূমিকায় ধীরাজ ভট্রাচার্ধের অভিনয় মন্দ হয়নি। এই ছবিতে স্থরেশ দাসের 
ফটোগ্রাফী এবং সমর বন্থুর রেকর্ডিংএর কাজ নিন্দ্যনীয় ছিল না। 

এ ছাড়াও” জনণী নামে প্রভাবতী দেবী সরম্থতীর আরেকটি কাহিনী চলচ্চিত্রে 
রূপায়িত হয় ১৯৪৩ সালে। ছবিখানি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন যথাক্রষে 
কে বি. পিকচার্ণ এবং ধীরেশ ঘোষ । ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন 
অহীন্্ব চৌধুরী, মলিনাদেবী, পল্মাবতী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, কল্পনাদেবী, শাস্তা, 
রাজলক্ষী, যনোরমা ( বড়), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রতীন বন্দ্যোপাধাায়, মনোরম 
( ছোট ), মাঃ স্বনীল, শৈলেন পাল, প্রমীলা, ত্রিবেদী, ফণী রায়, বেলা রাণী; 
শিভানণী, অনিল দত্ত, কালী ঘোষ, বেচু সিংহ, নূপতি চ্যাটাজ্জাঁ, বৃন্দাবন, শৈলেন 
মুখাজ্জী ।--এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন বীরেন দে এবং শব্মগ্রহণ করেছিলেন 
যতীন দত্ত। স্থর দিয়েছিলেন -_ হিমাংস্ত দত্ত ( হুর-সাগর )। 
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২. 
সীতাদেবী 


বাংল! উপগ্ঠাসে ও ছোট গল্পের ক্ষেত্রে সীতাদেবী ও শাস্তাদেবীর নামও 
উল্লেখযোগ্য । এদের উপন্যাসে নারী সমাজের আধুনিক মনোবৃত্তির প্রভাব 
প্রতিফলিত হয়েছে। পশ্চিমী শিক্ষা সংস্কারের নানামুখী আলোড়ন নারী মনে, কিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার স্ষ্টি করেছে-_-তারই প্রতিফলন ঘটেছে এদের উপন্যান সমূহে । 
সীতাদেবীর 'পথিকবন্ধু” ( ১৩২৭), “রজনীগন্ধা? (১৩২৭ ), পরভূতিকা? ( ১৩৩৭), 
বন্যা” এই কয়টি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। 

১৯৪৭ সালে সীতাদেবীর পরভূতিক! উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। 
ছবিটি প্রযোজনা করেন পি. এন. জি. প্রোডাকসম্দ। ছবিটি পরিচালন! করেন 
ও চিত্রনাট্য রচনা করেন নাট্যকার বিধায়ক ভট্রাচার্য। 

রাজার ছুলালীকে পরিচয় হীনা করে একদা! নিয়তি যে চপল খেলা খেলেছিল 
তারই এক মর্মস্পর্শী কাহিনী ছিল পরভূতিকা। এই কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে সেদিন 
ধারা রূপারোপ করেছিলেন তার! হলেন সরযৃবালা, নিলীমা দাস, অমিতা' বন্থ, চিত্রা 
দেবী, তার! ভাছুড়ী, কমল! অধিকারী, মায় সিংহ, তুলসী লাহিড়ী, জীবন গাঙ্গুলী, 
শিবশস্কর সেন, নকুল দত্ব, অমর চৌধুরী, জীবন মুখাজ্ভ, ধীরেশ মজুমদার, কাস্তি 
দে, সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য, রবি মিত্র । এই ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন,ধীরেন দে এবং 
শবঝগ্রহণ করেছিলেন শচীন চক্রবর্তী । ছাবখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়নি। 

১৯৩৬ সালে £পরভূতিকা নামে আরেকটি ছবির সংবাদ “দাহানা' পত্রিকায় 
এইভাবে পাওয়া যায় :__ 

“কালী ফিল্সস্‌--পরিচালক গুণময় বন্্যোপাধ্যায়ের “পরভূতিকার, তৃমিকা 
বণ্টন হয়েছে এইভাবে-_স্থবীর-ভান্ুবন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়-শৈলেন চৌধুরী, ভান্ুমতী- 
প্রভা, কষ্ণা-শিশ্তবালা, ভবানী-মনোরমা, অমিয়াময় মুখাল্ডী, প্রতিভা, সাবিত্রী 1৮৭৫ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বাংল! নাটক ও বাংল! চলচ্চিত্র 
১ 


॥ গিরিশচজ্ ॥ 
নির্বাক যুগ। 


পূর্বেই উল্লেখ করেছি বাংলা চলচ্চিত্র বাংলা রঙ্গালয্বের কোলে ভূমিষ্ট এবং 
রঙ্গালয়ের অভিনেতা অভিনেত্রীদের দ্বারা লালিত। স্টিফেন্স সাহেবও স্টার রঙ্গ- 
মঞ্চে ছবি দেখিয়েছিলেন এবং হীরালাল সেন, অমর দত্ত প্রমুখেরাও প্রথম ক্লাসিক 
খিয়েষ্টারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকসমূহের খগ্ড 
খণ্ড দৃশ্য নিঝে ছবি তুলেছিলেন ।--তারপর নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী, 
নটদব অই'ন্দ্র চৌধুরী, নটশেখর নরেশ চন্দ্র মিত্র, তিনকডি চক্রবস্তী, তারাকুমার 
ভাছুডী, সতু সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দে, রমেশ দত্ত (চানি দত্ত), ধারা নির্বাক ও 
সবাক যুগে চলচ্চন্তরকে লালন করেছিলেন, তীর বাংলার রঙ্গালয়ের যুগম্ধরর 
পুরুষ। এর] নির্বাক ও সবাক যুগে বু ছবি কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালন! 
করেছেন। 

কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রের নির্ববাক যুগে খুব বেশী নাটক চলচ্চিত্র রূপায়িত হয়নি। 
অবশ) সবাক যুগে ১৯৪৭ সালের মধ্যে অনেকগুলি নাটক চলচ্চিত্রে বপাধিত 
হয়েছে। নটগুরু গিরিশচন্দ্র যুগের চাহিদা অনুযায়ী এঁতিহাসিক সামাজিক এবং 
পারিবারিক নাটক লিখতে শুরু করেন। গিরিশচন্দ্রের ক়েকখানি গার্রস্থ্য নাটক এই 
সময় অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । গিরিশচন্দ্র থাকতেন কলকাতার 
বাগবাজার অঞ্চলে । এ অঞ্চলের মধ্যবিত পরিবারের নান! সমস্যা, ছুংখ বেদনা, 
কারো চারিত্র্যিক অধঃপতন, কারও মগ্যপান, ফলে সমগ্র পরিবারের অধোগতি-_-এই 
সমস্ত ঘটন! তার মনকে বড় ব্যথিত করে তুলত। তার এই বেদনাই মূর্ত হয়ে 
উঠেছে--প্রফুল্প, হারানিধি, বলিদান প্রভৃতি সামাজিক ও পারিবারিক নাটকগুলিতে। 
এই সমস্ত নাটকের অভিনয় একদিন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে শত শত রজনী ধরে হয়েছে এবং 
দর্শকগণ বিমুগ্ধ চিত্তে তা দেখেছে। 

রঙ্গমঞ্চ প্রফুল্ল নাটকের অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে ম্যাডান কোম্পানী ১৯২৬ 
সালে নাটকখানিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। প্রকল্প নাটকথানি সে যুগে এবং 
এষুগেও শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নাটক বলে বিখ্যাতি হয়েছে। এর মানসিক আবেদন অত্যন্ত 
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প্রবল বলে-এই নাটকের অভিনয় আজও পর্বস্ত অব্যাহত। সে যুগে 
চলচ্চিত্রে এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন লত্যেন দে, পেসেব্সকুপানব 
প্রমুখ । ছবিখানি পরিচালন! করেন জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্ত “প্রসথু” 
মঞ্চে যেরূপ সফল হয়েছিল চলচ্চিত্রে তা হয়নি । এই ছবিথানি মোটেই উচ্চাঙ্গের 
স্ষ্টি হয়নি বলে জানা যায়। 
বরঞ্চ জ্যোতিষবাবু গিরিশচন্দ্রের “শাস্তি কি শান্তি'র চলচ্চিত্ররূপে সফলতা 
দ্রেখিয়েছিলেন। ম্যাডান ১৯২৮ সালে "শান্তি কি শান্তি, নাটকের চলচ্চিত্রে 
রূপ দেন।--শান্তি কি শান্তি সমাজের বিধব1 সমস্তা। নিয়ে রচিত নাটক । বিধবার 
প্রেম এবং বিবাহ নিয়ে বাংল! সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। ব্ধিমচন্দ্র 
থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বিভিন্ন লেখক সমস্যাটি নিয়ে আলোচন। করেছেন। এই 
বিষয়ে গিরিশচন্দ্র বন্িমের অনুরূপ দৃষ্টি পোষণ করতেন। তিনি বিধবাকে হৃদয় 
চালিত না দেখে শান্ব শাসিত দেখতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য বিধব] চরিত্র 
আলোচনা করতে গিয়ে অমঞঙ্গলের ক্রেদপস্কে সমস্ত নাটকথানি ভরপুর করে 
তুলেছেন ।-যাই হোক চলচ্চিত্রে এই নাটকখানি সফল হয়েছিল এবং ম্যাভানের 
এটি একটি উৎকুষ্ট সৃষ্টি বলে গণ্য হয়েছিল । এই নাটকের চিত্ররূপে দেদিন ধারা 
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তারা হলেন দানীবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী, 
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নারায়ন মুখাজ্জীঁ, কাতিক দে, সত্যেন দে, প্রভাবতী, 
লাইট, তারাহ্ন্দরী প্রমুখ । 
ম্যাডান গিরিশচন্দ্রের “ভ্রান্তি” নাটকের ১৯২৮ সালে চলচ্চিত্রে রূপ দেন। ছবি- 
থানি পরিগলনা করেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভ্রান্তি ঠিক এঁতিহাসিক নাটক 
নয়) কেনন! নাটকের মধ্যে এতিহাসিক বাধন খুবই আলগা এবং ঈর্ধামূলক 
রোমিক নাটক বলাই বোধ হয় শ্রেয়। যাইহোক, এই ছবিতে সেদিন বীরা 
অভিনয় করেছিলেন, তার] হলেন দানীবাবু, সত্যেন, পেসেন্সকুপার প্রতৃতি। 
'যতদুর জানা মায় 'ছবিখানি বিশেষ স্থবিধের হয়নি । 
কালিপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় ইপ্িয়ান কিনেমা আর্টস ১৯২৮ সালে গিরিশ- 
চন্দ্রের শিঙ্করাচার্য' এই ধর্মমূলক নাটকথানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। পূর্বেই 
গিরিশচন্দ্র বহু ভক্তিমূলক পৌরানিক নাটক লিখে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তণ্তির প্লাবন বইয়ে 
দিয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রভাব তার নাট্য রচনায় 
বিশেষ প্রেরণ! জুগিয়েছিল | এই নাটকে নাট্যকার নিজেই বলেছেন যে, স্বামীজীর 
আদর্শে তিনি শঙ্করাচাধের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই নাটকে তিনি অন্বৈতবাদ সম্বন্ধে 
আলোচন! করেছেন । নাটকখানি আগাগোড়। দুরূহ তত্ব আলোচনায় পরিপূর্ণ ।__ 
স্থৃতরাং এহেন নাটককে সেযুগে নির্ববাক পর্দায় রূপায়িত কর] সত্য সত্যই অত্যন্ত 
দুরূহ কর্ম ছিল। ছবির পরিচালক কালী প্রসাদবাবু সে কথাও স্বীকার করেছেন। 
কি ভাবে তিনি এই নাটকের চিত্রনাট্য ধচনা করেছিলেন তার স্বতিকথায় সেকথা 
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তিনি লিখেছেন £__“শঙ্করাচার্ধের চিত্রনাট্য যখন লিখি, তখন ফিল্ম তোলা ও 
চিত্রনাট্য লেখা সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান ছিল না । থিয়েটারের অভিজ্ঞতা নাটক 
ব! অভিনয় পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ । কিন্তু ফিল্ম তোলার যাস্ত্রিক কৌশল সম্বঘ্ধে স্পষ্ট 
জ্ঞান না থাকলে ফিল্ম তোল বা চিত্রনাট্য লেখা স্ব নয়। অগত্যা গুরুহীন 
একলব্যের মতই নিজের দ্বাভাবিক বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই চিত্রনাট্য গঠনের 
কাজে লেগে গেলাম। অনেকগুলি ইংরাজী ফিল্ম এবং কয়েকটি দেশী ফিল ইতি- 
মধ্যে আমি দেখে ফেলেছিলাম। তাই থেকে মোটামুটি চিত্রনাট্য লেখার ধারা 
একটা ধারন! করে নিলাম। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত নির্বাক চিত্র 'জয়দেব' আমার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। 'জয়দেব' সে যুগের অত্যন্ত জনপ্রিয় চলচ্চিত্র । থিয়েটারের সংগীত 
বহুল 'জয়দেব+ নাটককে কী করে নির্বাক চলচ্চিত্রে পরিণত করে সাফলা লাভ 
করেছেন, পরিচালক মশায়, সে সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতুহল, নিয়ে চবিত্রটিকে বিশ্লেষণ 
করে দ্বেখলাম। কিন্তু হঠাৎ যখন একট] গরুর মধ্য থেকে শ্রীকৃষ্ণ বেরুলেন, আর 
সমস্ত দর্শক বিপুল আনন্দে করতালি দিয়ে উঠলেন-_তখন তা দেখে আমি মনকে 
সমঝালাম যে, এই হচ্ছে তাহলে নির্বাক চলচ্চিত্র লেখার আসল কায়দা । অর্থাৎ 
ধর্মমূলক বা ভক্তিমূলক বইয়ে আজগুবি সব স্টান্ট থাকা দরকার, নইলে দর্শক মেতে 
উঠবেন না। খুব ভাবনা হোল-_-ও রকম আমি লিখে উঠতে পারব কি? কিন্তু 
চেষ্টা করতে হবে তো। যাইহোক, শ্রী ভগবানের দয়ায় চিত্রনাট্য লিখতে গিরে 
দেখি, আমার একটা নিজস্ব ধারা এসে গেল এবং সেটা ভালই লাগল আমার 
কাছে। আমি লেখার মধ্যে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত শষ্টি করাটাই মুখ্য বলে ধরে 
নিলাম এবং ঘাত-প্রতিঘাতের গতি অনুসরণ করে সেখানে মাত্র ভাব সংগীত 
সাহায্যে ঘটনা! স্পষ্ট বুঝানো! যাবে না! মনে হতে লাগল, যেখানে সাবটাইটেলের 
লাহাষ্য নিয়ে চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ করলাম।” ৯ 

সে যুগে শঙ্করাচার্ধ একটি উৎকৃষ্ট ছবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। 
এতে সেদিন বীনা অভিনয় করেছিলেন_ তার! হলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, জীবন 
গাঙ্গুলী, মন্ধ পাল, কান্তিক দে, অহি সান্যাল, প্রফুল্ল, নিভাননী, রেহুবালা 
প্রভৃতি । এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন ননী সান্যাল, এবং পি সান্যাল। 
এদের চিত্রগ্রহনের কাজ প্রশংসনীয় হয়েছিল বলে জানা যায়। 
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(থ) সবাক যুগ 


সবাক যুগে গিরিশচন্দ্রের “বিশ্বমঙ্গল?, প্রফুল্ল, হারানিধি, “গ্রব' প্রভৃতি কয়েকটি 
নাটকের চলচ্চিত্রায়” হয়। 

ইত্ডিরা-ফিল্স ইণ্ডাস্ত্রিজের প্রযোজনায় ও প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধায়ের পরিচালনার 
১৯৩৩ সালে গিরিশচন্দ্রের, বিশ্ব মঙ্গল, নাটকথানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় । ১৮৮৮ 
সালে গিরিশচন্দ্র রচিত এই ভক্তিমূলক নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাটক- 
গুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়। শ্বামী বিবেকানন্দ বলতেন -_ “বিহ্বমংগল, 
5130169181০ এরও উপরে গিয়াছে । আমি এপ উচ্চস্তরেই গ্রন্থ কখনও পড়ি 
নাই*২_ পোঁদিনের এপ একটি মঞ্চ-সফল জনপ্রিয় নাটকের সবাক চলচ্চিত্ররূপ 
মোটামুটি রকমের হয়েছিল ॥ এই ছবির সমালোচনা করে সাণডাহিক দেশ পত্রিকায় 
থগেন্্নাথ মিত্র মশায় লিখেছিলেন _ “বিশ্বমঙগল চিত্রখানি প্রায় সবদিক দিয়েই 
মঞ্চাভিপীত বিন্বমঙ্গলকে অনুসরণ করেছে। বিশ্বমঙ্গল কাহিনী বাংলা দেশের 
সকলেরই পরিচিত । সুতরাং এই কাহিনীটির চিত্রূপ দিয়ে প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়ের দিক থেকে বিচার করলে চিত্রখানি 
মধ্যম শ্রেণীর হয়েছে ।৩ 

প্রিয়শাথ বাবু মঞ্চনাট্য রীতিতেই চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন । এই ছবিতে 
অভিনয়ের দিক থেকে বিশ্বমঙ্গলের ভূমিকায় রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় 
উল্লেখযোগা হয়েছিল। তার অভিব্যক্তিগুলি যেমন হয়েছিল করুণ, তেমনি আন্তরিকতা 
পূর্ণ । বি্ব-মঙ্গলের ভূমিকায় তাকে মানিয়েছিলও চমৎকার । অবহেলিত পৌরুষের 
একটি করুণ ছবি বিব্বমঙ্গল। শ্রযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিন্বমঙ্গল চরিত্রের কারুণ্য- 
টুকু ফুটিয়ে তুলেছিলেন। অপরদিকে চিন্তামনির ভূমিকায় রানীবালার অভিনয় 
মোটেই ভাল হয়নি । চিন্তামনির প্রাণময়ী অভিব্যক্তিগুলি তার মোটেই আয়তাধীন 
ছিল না। হাস)রসের নিঝ'র স্টি করেছিলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের হ্বনামধন্ত শিল্পী- 
যুগল তিনকড়ি চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী । যথাক্রমে “ভিক্ষুক” সাধকের 
ভূমিকায় এ'র। অনন্যসাধরণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এমন প্রাণ ঢালা 
হাসি এ'রা স্থপ্টি করেছিলেন যে প্রেক্ষাগৃহ হাসির শবে মুখরিত হয়ে ওঠে। শ্রীমতী 
শান্তিবালার অভিনয় অতি অভিনয় হয়ে পড়েছিল। তিনি যে ভাবে অঙ্গভঙ্গী 
করেছিলেন, তা রুচিকর ছিল নাঁ। কেন না পতিতার ভূমিকায় অভিনয় করলেও 
শ্লীলতার সীম! লঙ্ঘন কর] তার উচিত হয় নি। অন্যান্ত ভূমিকাগুলির অভিনয় 
মন্দ ছিল ন1। 

এই চিত্রে আলোকচিত্রশিল্পী ননী সান্ধালের আলোকচিত্রগ্রহণ উল্লেখযোগ্য 
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হয়েছিল। তার হুস্পষ্ট ও ভাবপূর্ণ কতকগুলি 91)00 দর্শকদের খুব ভাল লেগেছিল। 
যেমন প্রস্তাবনায় শ্রীমতি কমলা ঝরিয়ার গান--'এ যে ভর] নদী বাকে, গানটির 
ভাষাম্যায়ী চিত্র গ্রহণ শ্রযুক্ত সান্যালের চিস্থাম্তার পরিচয় দেয়। এছাড়া ঝড়ের 
দৃশ্ঠটি অতি হ্থন্দর হয়েছিল। এই দৃশ্বটির জন্য শব্যযন্ত্রী মধু শীলের কৃতিত্বও কম 
ছিল না। তবে অন্যান্ত স্থানে শব্যযন্ত্রের কাজ ভাল হয় নি। ছবির গানগুলি মন্দ 
ছিল না" তবে অরফিক ক্লাবের ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক মোটেই শ্রুতিমধুর হয় নি। 

পরিশেষে বলা যায় গিরিশচন্দ্রের বিশ্বমঙ্গল ছবিখানি মন্দ হয় নি। তবে আরও 
কাট ছাট করলে ছবিখানি আরও হন্দর হতে পারত - কারণ ছবিখানির দৈর্ঘ্য ছিল 
একটু বেশী। 

নির্বাক যুগে গিরিশচঞ্জের 'প্রযুন্ন' নাটকখানি সাফল্য অক্্ন করতে না 
পারলেও সবাক যুগে ১৯৩৫ সালে কালী ফিল্সসের দেওয়া চিব্ররূপ সাফল্য লাভ 
করেছিল । সবাক পর্বে প্রফুল্ল নাটকের চিত্ররূপের প্রশংসা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা 
করেছিলেন । এ সম্পর্কে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন-_-“সাধারণতঃ আমর 
দেখতে পাই যে রঙ্গমঞ্চ যে নাটক সাফল্যের সহিত অভিশীত হয়, চিত্রে তাহার 
কোন স্থান থাকে না, কিন্তু কালী ফিল্মের প্রফুল্ল চিত্রখানিতে সে নিয়মের বাতিক্রম 
ঘটিয়েছে। অবশ্য আমরা এখানে স্টেজ এবং পর্দার তুলনামূলক সমালোচনা 
করিতেছি না । আমাদের কথা এই যে, প্রফুল্ল চিত্রখানি দেখিয়া আমরা সম্োষ লাভ 
করিয়াছি। মহাকবি গিরিশ চন্দ্রের গফুল্ল এমন এক-খানি নাটক যাহ! সর্বকালে 
সর্বযুগে বঙ্গভাষাভাষী-মাত্রই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে ।৮৪ 

এইভাবে প্রশংস! করেছিলেন ইংরাজী দীপালি পত্রিকাও--৬/০ ৪15 818 09 
0965 096 086. ৫1160601109 10011106511060 (00 79201009 101091109016 
0010051) ০046 2170. 1106 61650056100 01 05 50075 01001108011 
5088০ ৬৪ 6০ ৯309099 8100 110 1825 0০017 177211)1911)50 ৪]1 
ঠ010051 010 2০০০010 01 £00৫ ০0120110016 9170 01:10] £€1001)0. 
17০ 01701178 $960764 €০ 05 2 9162901100৮, 

তিনকভিবাবুর চিত্রনাট্য যদিও মঞ্চ ঘেধা হয়েছিল-_ তবুও গোটা ছবির 
মধ্যে কাহিনীর ধারাবাহিকতা এবং নাট্যোত্কঠ। বরাবরই ছিল। পর্দার বুকে 
চরি্রগ্ুলির পরিস্ফুটনে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। সেদিন ধারা এই 
নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন-ারাও প্রত্যেকে স্থ-অভিনয় 
করেছিলেন । অভিনয়ের মধ্যে তিনক'ড় চক্রবন্তীর অভিনয় অনবদ্য হয়েছিল। 
তবে মাতালের অভিনয় স্থানে স্থানে অত্যন্ত কৃত্রিমতা-পূর্ণ হরেছিল। অহীন্ত্র 
চৌধুরী রমেশের চরিত্রটি যথাযথ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তার অভিনয়ে রমেশের শঠ 
ও কুচক্রী রূপটি চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছিল। মঞ্চেও তিনি রমেশের চরিত্রে। 
সাফলোর সঙ্গে অভিনয় করতেন এবং চলচ্চিত্রেও তার এই সাফল্য বজায় ছিল 
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কাঙালীচরণের ভূমিকায় নরেশ মিত্র, হুরেশের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী, শিবনাথের 
ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী, মদন থোষের ভূগিকার যোগ্সেশ চৌধুরী, ভদ্গহরির ভূমিকায় 
জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় দর্শক মনে আনন্দ দিয়েছিল । যোগেশের মাতা উ্মাঁহন্দরীর 
ভূমিকায় নগেন্দ্র বালা এবং পুত্র যাদবের ভূমিকায় শেফালিকা চমৎকার অভিনয় 
করেছিলেন। জ্ঞানদার চরিত্রটিকে প্রভা তার অপূর্ব; অভিনয়ের দ্বারা চমৎকার 
ফুটিয়ে তুলেছিলেন। জগমনীর চরিত্রে হরস্থন্দরী এবং প্রফুল্পের ভূমিকায় রাশীবালার 
অভিনয়ও নিন্দনীয় ছিল না। 

এই্‌ চিত্রে ননীগোপাল সান্ঠালের আলোকচিত্রগ্রহণও ভাল হয়েছিল তবে 
কিছু আলোকচিত্রগ্রহণ ক্রুটিযুক্ত ছিল। মধুশীলের শব্বগ্রহণও প্রশংসনীয় ছিল। 
ছবির দৃশ্ঠপট ও সাজপজ্জ! ভালই হয়েছিল। 

১৯৩৭ সালে কালী ফিল্মস মহাকবি গিরিশচন্দ্রের “হারানিধি* এই সামাজিক 
নাটকখানির চিত্রন্ধপ দেন। চিত্রখানি পরিচালনা করেন তিনকড়ি চক্রবস্তা । ১৮৯* 
সালে গিরিশচন্দ্র এই নাটকখানি রচন1 করেন। বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা৷ এই নাটকের 
বিষয়বস্তু, হরিশ ও মোহিনী ছুই বন্ধু।হরিশ সাধারণ গৃহস্থ, সচ্চরিত্র ধর্মভীরু,মোহিনী 
লম্পট ও দুশ্চরিত্র। মোহিনীকি ভাবে হরিশের সর্বনাশ করেছিল এবং শেষে হরিশের 
মহান্থভবত! বৃঝতে পেরে ক্ষম! চাইল । এই সমস্তই এই নাটকে দেখান হয়েছে। 
স্পমোহিনী দুশ্চরিত্র হলেও সে একেবারে রমেশের মতো স্েহলেশহীন অমানুষ 
ছিলনা, তার একমাত্র স্সেহের পাত্রী ছিল তার মেয়ে হেমাঙ্গিনী এবং এই মেয়ের 
অস্থথেই তার মতিগতি বদলে গেল, আর নাটকখানির ঘটনা ঘুরে গিয়ে মিলনাস্ত 
পরিণতি লাভ করল। 

তিনকড়িবাবু প্রফুল্ল নাটকে সার্থকতা দেখালেও হারানিধি নাটকের 
চলচ্ছিত্রায়নে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন সেকারণে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিক! 
লিখেছিলেন-“মহাকবি গিরিশচন্ত্রের 'হারানিধি' বিখ্যাত নাটক। প্রায় ৫ 
বৎসর পূর্বে বাংলা দেশের সামাজিক আবহাওয়া যে রকম ছিল তাহক্ষই চিত্র 
গিরিশচন্দ্র এই নাটকে ফুটাইয়। তুলিয়াছেন। সে যুগে এই ধরনের নাটকের 
বিশেষ সমাদর ছিল। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষের মনের চিন্তাধারারও যথেষ্ট পারবত্তিত হইয়াছে । এখনকার দিনে এই 
ধরনের কাহিনী এক প্রকার অচল হইয়! দাড়াইয়াছে। সেইজন্য কালী ফিল্মসের 

কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কাহিনী নির্বাচন করিয়৷ নিতান্ত অবিবেচনার কাজ 

করিয়াছেন। তারপর মহাকবি গিরিশচন্দ্রের কোন নাটকের যদি চিত্ররূপ দিতে 
হয় তবে তাহা এভাবে দিতে হইবে যাহাতে গিরিশ-প্রতিভ1 দর্শকের চক্ষের 
সমুখে অগ্লান থাকে ।*"*কিন্তু দুঃখের বিষয় হারানিধির চিত্ররূপ যে ভাবে দেওয়া 
হইয়াছে, তাহাতে দর্শক সাধারণের মনে অন্তভাব আসাই সম্ভব “৬ 

এই ছবিতে চিত্রনাট্য রচনার মধ্যে ক্রটি দেখা দিয়েছিল। ঘটনার মধ্যে 
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পারম্পরিক যোগাযোগ এবং সামগ্রন্ত ছিল না । ছবি শেষ হয়ে এলেও কোখ! দিয়ে 
যে কিএহোল-_তা বোঝা যায় নি--অভিনয়ের মধ্যে অঘোয়ের ভূমিকায় ডঃ হরেন 
সৃখাজ্জার অভিনয় সবচেয়ে ভালো. হয়েছিল। তার অভিনয় চরিব্রোপযোগী 
হয়েহিল। তার অভিনরে কুঠা বা জড়তা ছিল না। তার বিভিন্ন বূপসঙ্জাও 
বিশ্ষ প্রশংসনীয় হয়েছিল। মোহিনীর ভূমিকায় অহীন্ত্র চৌধুরী ও হরিশের 
তৃমিকায় তিনকড়ি চক্রবর্তী চমৎকার অভিনয় করেছিলেন । নীলমাধবের ভূমিকার 
ছবি বিশ্বাসের অভিনয় ভাল হয়নি, নিতান্ত কৃত্রিমত্বাপূর্ণ হয়েছিল। শ্রীমতী 
রাশীবালা কাদঘ্বিনীর ভূমিকাণ্ন অভিনয় করেছিলেন। তার অভিনয় একান্তরূপে 
মঞ্চধেষা হয়েছিল। স্বশীলার ভূমিকায় মায়াদেবীর অভিনয়ের মধ্যে দেখবার যত 
বিশেষ কিছুই ছিল না। হেমার ভূমিকায় সাবিত্রী এবং হৈমবতীর ভূমিকায় 
প্রভাদেবী স্থন্দর অভিনয় করেছিলেন। অন্থান্ত চরিত্রের অভিনয় চলনসই হয়ে- 
ছল। 

পাওনীয়র ফিল্পস্‌ ১৯৩৪ সালে গিরিশ চন্দ্রের “রথ নাটকের চলচ্চিত্রে রূপ 
দেন। ছ্বিখানি পরিচালনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম ( মতান্তরে সত্যেন্দ্ 
সাথ দে)। অভিনয়ে ছিলেন-কাঙ্ী নজরুল ইসলাম নারদ ), মাঃ প্রবোধ 
( ফ্রব ", নিত্যানন্দ ঘট * ( বিষুঃ), কুপ্লাল চক্রবত্তী (মহাদেব ), জয়নারায়ন 
মুখাজ্ডী (উথানপাদ ), সত্যেন্ত্র নাথ দে (যন্ত্রী), কাণিক দে (বিদূষক ), মিস 
ভায়োলেট ( লক্ষ্মী ', পারুলবাল|। (মুনি পত্বী,) আঙ্ুরবাল৷ ( স্থনীতা), মিস 
' শরিফ --( স্থরুচি )। এই ছবিতে সংগীত পরিচালন! করেছিলেন-_কাজী নজরুল 
ইসলাম । ক্যামেরাম্যাম ছিলেন--টমাসপ মার্বনী। যত্দুৰ জানা যায় ছবিখানি 


ভাল হয় নি। 
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জ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুর 
(নিববাক যুগ ) 

বাংল নাটকের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিক্্রণাথ ঠাকুর । ৮1৮ 
১৯২৫ ) একটি ম্মরণীয় নাম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গিতিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে 
কয়েকখানি ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক নাটক, এবং মাজত রুচির লঘু নক্সা ও 
প্রহদন রচনা. করে খুবই জনপ্রিয়তা অজ্ভ্ধন করেছিলেন। এ ছা্ডা তিনি অনেক 
সংস্কৃত নাটকের স্থুললিত বাংলা অনুবাদ করে বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত 
করেন। জ্যোতিরিন্দ্রীথের দ্বিতীয় প্রহনণ “এমন কর্ম আর করব না।” (১৮৭) 
পরে অলীকবাবু নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রহসনে সরল পা'রহাসের লক্ষ্য দুইটি 
মূর্খ অলীকের মিথ্যাভাষণ এবং নভেলী নায়িকা হেমাঙ্গিশীর রোমান্সপ্রিয়তা | 
জ্যোতিরিক্রনাথের এই অলীকবাবু আজও সৌখীন নাট্য সম্ুদায় কর্তৃক সাফল্যের 
সঙ্গে অভিনীত হয়ে থাকে । যাইহোক, দেই অলীকবাবুকে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়ে- 
ছিলেন ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মসের পক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অলীক্বাবুর 
মঞ্চাভিনয়ে ধ.রেন্দ্রনাথ শতাধিক রজণী নাম ভূমিকায় আঁওনয় করোছিজেন। 
চিত্ররপে (তিনিই নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তা ছাড় ছলেন দিনেশরঞ্রন 
দাশ, সত্য সিন্ধু, রাধারাণী, কালিদাশী প্রভৃতি । চিত্রগ্রহণে কষ গোপাল ও পি- 
সান্তাল। সাত রীলের এই ছবিখানি প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় প্রাত্ফলিত হোলে 
দর্শকগণ হাসিতে ষেটে পড়তেন এবং ছবিখানি বিশেষভাবে জনপ্রয় হয়েছিল 
বলে জানা যায়। ূ 
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৩ 
অস্বৃতলাল বস্তু 
সবাক যুগ 

“রসরাজ” অমুতলাল বস্তুর ১৯১৭ সালের মধ্যে তিনখাণি নাটক। যথা-- 
হরিশন্দ্র', খাস দখল" “তরুবালা' চলচ্চ্রে কপায়িত হয় । 

১৯৩৫ সালে পাওনীয়র ফিলাস্‌ অমুতলালের 'হরিশ্ন্দ্' নাটকখানির প্রযোজন। 
করেন। ছবিখানির চিত্রণাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন প্রফুল্ল ঘোষ। হরিশ্ন্দ্রের 
কাহিনী নিয়ে বাংলা সাহিতো অনেকগুলি নাটক লেখা হয়েছে । ১৮৯৯ সালে 
ক্ষেমাশ্বরের “চগ্তকৌশক অনুসরণ করে অমৃতলাল তার “হরিশ্তন্ত্র' পৌরানিক 
নাটকথানি রচনা! করেন। 

রাজা হরিশ্চন্তের পুণ্যময় কাহিনী শংলার প্রত্যেক নরনারী বিশ্ষে ভাবেই 
জ্ঞাত। আযোধ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট সুধ বংশীয় নুপতি মহারাজা হরিশ্চ্দ্র সত্য এবং 
ধর্মের জন্য কি করে সর্ধন্ব দান কবেছিলেন, কি করে রাজ্য পরিত্যাগ করে 
ভিক্ষুকের বেশে শ্রী পুত্রের হাত ধরে পদরজে কাশীধামে গমন করলেন, কি করে 
স্বামীর খণ পরিশোধের জন্য সাধবী স্ত্রী শৈব্যা দাসীরূপে আত্মবিক্রয় করলেন, কি 
করে হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল হলেন, কি করে রোহিতাশ্বের ম্বতুযু ঘটল এবং অবশেষে কি 
করেই ব| ধর্মের জয় হোল. রোহিতাশ্ব প্রাণ ফিরে পেল এবং হবিশ্ন্দ্র রাজা ফিরে 
পেলেন তা অতি স্থন্দরভবে এঈ টিত্রে চি্রিত হয়েছিল ।- তবে “চত্রনাটা 
কিছুট] মঞ্চঘেষা হযেছিল । 

বিভিন্ন স্থত্র থেকে জানা যু যে অভিনয়ের মধ্যে শৈব্যার ভূমিকায় শ্রীমতী 
শান্তির অভিনয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল । এই গ্ৃমিকায় তিনি যেরূপ 
অভিনয় করেছিলেন, বাস্তবিক পক্ষে এপ স্থন্দর অভিনয় তার কাছ থেকে আশা 
করা যায় নি। বিশ্বামিত্রের ভূমিকার শঙ্কর মুখাজ্জঁ তার বলিষ্ঠ অভিনয়ের দ্বারা 
বিশ্বামিত্রের চবিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। রাজা হরিশ্চজ্জ্রের ভূমিকায় মাং 
গনেশ ভাল অভিনয় করেছিলেন। বরাহ চগ্ডালের ভূমিকায় লীলাধর নিধু'ত 
অভিনয় করেছিলেন। কাদস্বিণীর ভূমিকায় চামেলীর অভিনম্ন মন্দ হয়নি। 
বিশ্বাধিত্রের চেল কামণকের ভূমিকায় বিনয় গোস্বামী খুব সরস অভিনয় করেছিলেন। 
অন্যান্য ভূমিকাগুলি ভালই হয়েছিল । 

এই ছবির আলোক চিত্রকর ছিলেন পল ব্রিকে ও টি. মার্কনী। তাদের 
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আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ প্রশংসনীয় হয়েছিল। জে. ডি ইরানীর শব্দগ্রহণের 
কাজও অতি চমৎকার হয়েছিল। বাংলা ছবিতে এইরূপ হুদ্দর শব্খগ্রহণ অতি 
অল্পই হয়েছিল। প্রত্যেকটি কথা ভাল করে শোনা গিয়েছিল বস্ততঃপক্ষে 
পাইওপীয়র ফিল্ম কোম্পানীর এইটিই শ্রেষ্ঠ ছবি হয়েছিল। ত্মৃতলালের নাটকের 
এইটি সার্থক চলচ্চিত্রায়ণ হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি : 

অম্বতলালের সরস সামান্জিক নাটক “তরুবালা ,.১৮৯১) পা ওনীয়র ফিল্সসের 
প্রযোজনায় ও হশীল মজুমদারের পরিচালনায় ১৯৩৫ সালে চলচ্চত্রে রূপাফিত হয়। 
এই »রস নাটকথানি পাংলার রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। চলচ্চিত্রে 
নাটকথানি বূপায়িত হয়েছিল এইভাবে -অখিল নামে এক শিক্ষত যুবক। 
বিধব] মা, বিধবা বোন শান্তা ও স্থন্দরী গুণবতী স্ত্রী তরুবাল1-_ এই [নয়ে তার 
»ংসার। কিন্তু নভেল পড়া কাব্যগোগগ্রস্থ অধিলের ধারণা-_পুর্বরাগ - বর্জিত 
মামুলী বিবাহ বিবাহই নয়। ফলে অন্রের নষ্টা, সেবা ও ভালবাসা দিয়েও 
উরুব!ল1 তার স্বামার মন অ.কষণ করতে পাগল প1। প্রক্কত প্রেমের আশায় 
'হাদেরই আশ্রত ধূর্ত হীরালালের পরামশে সে পারুল নামে এক বেশ্যার পাল্লায় 
পল ।- তারপর 'বভিব্ন ঘটনার মধ্য ধিয়ে অথিলের কেতাবী রোমান্সের মোহ 
কাটল এবং পাধ্বী তক্বালা তার পথভ্র্ শ্বা কে আবার ফিরে চ্লে। 

এই শাটকের চলচচ্চগ্রায়ণ সম্পকে ইংরাজী দীপাল পত্রিকা মন্তব্য করতে ।গয়ে 
বলেছেন-5951)11 14191870041 ৮5100 09 006 ৮9 110 06 ১০10855% 
0119000]7 1700%/ %/011011)8 10 13610891) 1385 5180/1) 1001 101010156 0% 
9১০ ৬/2% 176 1905 01010505160 015 56091% 00 006 591001 11) [0016 
টা.) 006 99000002 0106 0100016 006 ০৮79 0117606011895 21৮01) 
2,101016 1910901 911)5 591110 00 0611 & 50019 71919114115, ১৪ 1 
90176 01 05 5001865 186 1005 19550 1100 50286 06৩11101008,১৭ 

চিত্রনাট্যে মঞ্চের টেকনিক ছাড়াও আরও কিছু ত্রুটি ছিল। মূল আখ্যান 
ভাগ জায় রেখে চিত্রনাট! যদি একটু অনল বদল করে আধু নক রুচিসম্মত করথার 
চেষ্টা হোত ভাহলে ভাল :হাত। কিস্তু ছুভাগ্যবশত তা হয়ানি। বেশ্যা বাড়ীকেই 
এই ছবিতে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছিল । ছবির সম্পাদনাকার্য একেবারেই 
হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্-সম্পাদনার উপর ছবির ভাল মন্দ অনেকট। নির্ভর করে। 
সে কাজট1 এখানে হয়নি । এ স্থাড়া ছবিতে টেম্পো ছিল [ঢিমে তেতালা ভাকেন্ব । 

এই ছবিতে মঞ্চের ও পর্দার বিখ্যাত শিল্পীরা অভিনয় করেছিলেন। অধিল, 
সৃতাগ্জর় ও বেনীর ভূমিকায় বথাক্রমে অভিনয় করেছিলেন জহর গাঙ্গুলী, অহী 
চৌধুরী এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য । এর দ্ব স্ব ক্ষেত্রে সকলেই স্থ অভিনয় 
করেছিলেন । অভিসয়ের ঘধো বিহারীর ভূষিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় সকলের 
'স্তাল লেগেছিল। হীরালালের ভীমকায় কৃঞ্চধন মুখাজ্জাঁর অভিনয় মন্দ হুয়নি। 
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রী ভূমিকার মধ্যে আমোদিনীর ভূমিকায় প্রভার অভিনয় ভাল হয়েছিল । 
তরুবালার ভূমিকায় জ্যোতস্সার অভিনয়, সহচরীর ভূমিকায় পশ্মাবতীর অভিনয় 
মন্দ হয় নি। পারুলের ভূমিকায় বীণার অভিনয় বিশ্রী হয়েছিল । তীর রবীন্দ্র 
নাথের কবিতা ও ইংরাজী বুকনীগুলি অত্যন্ত বাজে হয়েছিল! নগেন্দ্রবালা এবং 
হরিস্থন্দরীর অভিনয়ও ভাল হয়েছিল । 

এই ছবিতে ক্যামেরা*্যান ছিলেন পল ব্রিকে এবং মংলু। এদের চিত্রগ্রহণের 
কাজ একদম প্রশংসশীয় হয়নি। তবু ব্রাডম্যান ও বালকুষের রের্কডিং এর কাজ 
কিছু প্রশংসনীয় হয়েছিল ' নেপথা সংগীতের হবো কোন বৈশিষ্টা ছিল না। স্থানে 
স্থানে এত জোর হয়েছিল যে কথা বোঝা যায় শি। ছবিতে অনেকগুলি গান ছিল, 
তার মধ্যে অধিকাংশই অ5ল। 

১৯-৬ সালে সোনেরা পিকচার্স অমুঙলালের থাস দখল? নাটকথান প্রযোজনা 
করেন । ছবিধানি মোটেই উল্লেখযোগ্য হয় নি । চিররনাট্য রচনার দোষে ছবিখানি নষ্ট 
ইয়েছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় কারও হযনি। তবে ঠাকৃরদাসের ভূমিকায় 
যোগেশ চৌধুরী, কবি যোহিতের ভমিকায় শৈলেন পাল, নিতাই-এর ভূমিকায় 
চাঁন দত্ত, আহ্লাধীর ভূমক'য় নগেন্দবালা স্থ-অভিনয় করেহিলেন। গিরিবালার 
ভূমিকায় রেস্গকার অভিনয় চলনসই ছিল: ছাবর ফটোগ্রাফী রেকডিং এবং সঙ্গীত 
কোনটাই উল্লেখযে!গা নয়। ছ'বধাশি পরিচালনা করেছিলেন রুষেশ দত্ত | 
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বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত নাট্যকার ছিজেন্্রলাল রায়ের কোন নাটকই নির্বাক 
ঘুগে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়নি । সবাকযুগে ১৯৪৭ সালের মধ্যে তার 'পুনর্জন্ম ? 
“বিরহ,১ পরপারে” ও "চ'ণক্য' ছায়াচিত্ধে রূপায়িত হয় । উতিমধ্যে এই সমস্ত প্রহসন 
ও নাটিকগুল বা নার রঙ্গমঞ্চে বহু 'অভিশী হ হয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল । 

যাই হোক, ১৯৩২ সালে স্্বপ্রথম নিউথিরেটার্স দ্বিজেন্দ্রলাল পাষের পুনর্জন্ম” এই 
প্রহসনখানি চলচ্চিত্রে রূপ দিলেন । ছর্ধিখানি পরিচালনা করেছিলেন স্ব-সাহিভ্যিক 
প্রেমাশ্গর আত্থ। পুনর্জন্ম প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে। নাটাকার এই নাটকে 
দেখাণ্ডে চেয়েছেন রূপন, দয়াহীন, কুসীপধজীবির পরিণন্তি। যাদব চক্রবর্তী অত্যন্ত 
রুপন স্বধখোর মহাজন ; ঘরে তার শিক্ষি »া, বুদ্ধিষতী স্ত্রী সৌদামিনী। মহারপণ 
বাদব চক্রবস্তীর পাল্লায় পড়ে 'ভার সাঁধ-আহলাদ কিছুই মেটেনি । একদিন জ্যোতিষ, 
হলধ?, দন্দ প্রভ়ত লোকের] রটিয়ে দিল যে যাদণ চক্রবস্তী মারা গেছে। দশচক্রে 
ভগবাশ যেমন ভূত হয়, তেখনি তাদের রটনার জীবিত যাদব চক্রবর্তী মৃত বলে 
গণ্য হয়। তারপর ধনু ঘটনার পব আসার যাদৰ চত্রত্ত্তী, যাদব চক্রবর্তী হয়ে যায়। 
রী সৌগামিনী, ভগ্বীপতি অশ্বিনী ইত্যাপির সাহাযে এই জ্ঞান লাভ করে_ পরের 
ওছাণার জগ্গে টাকা সঞ্চয় ক£| মুরখখামি । শ্ষেকালে বাদব চক্রবর্তী এই অভিজ্ঞতা 
লাভ করে “মরে ছিলাম, এ আমার পুনজন্ম, আজ নতুন বিশ্বান নিয়ে 
আবার দেঁচে উঠেছি। মৃতর পরে যা যা ঘটনে আজ সম্মুখে তার অভিনয় 
পধলাম |” 
এই ছবিতে সেদিন ধারা অভিনয় করেছিলেন, তার হলেন গে মান্থুর আত্ত্থা, 
অমর মাল্লক, দেববাল! প্রভৃতি । এই ছবিতে আলোক চি্রাশিল্পী ছিলেন নীত্তিন 
বস্থু | যতদূর জানা যায় ছবিখানি মোটামুটি রকমের হয়েছিল । 

'বিরহ” ( :৮৯৭ ) দ্বিজেল্গলাল বাঁয়ের একটি বিশ্ুদ্ব-প্রহ্ন । ১৯৩৫ সালে 
কান্ত ফিল্ুস, এই প্রহসনখানিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এইট ছবির চিত্রনাট্য- 
লেখক ও পরিচালক ছিলেন তিনকডি চক্রবর্তী | 

ব্রিহের আখ্যান ভাগ প্রথম থেকে শ্ে পধগ্ধ প্রচুর হান্তরসে পূর্ণ । যতদু৫ 
জান! যায় প্রথম থেকে শেষ পধন্থ ছবিখা!ন প্রচুপ্ধ হাশ্যরসে পূর্ণ ছিল । দর্শকগণ 
ছ'বখানিকে পৃণমাত্রায় উপভোগ করেছিলেন। স্থানে স্থানে হাসির চোটে অনেক 
কথ! শুনতে পাওয়া যায়নি । ছবিখানিকে অযথা টেনে দীর্ঘ কর! হয় নি। ৰরং 
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সৃল প্রহসনের কয়েকটি দৃশ্ঠ বাদ দেওয়া হয়েছিল ছবির টেম্পে। বন্ায় রাখবার 
জন্তে। ছবিখানি মোটের উপর সুন্দর হয়েছিল। 

অতিনয়ের মধ্যে ভৃত্য রামকান্তর ভূমিকার তৃলপী লাহিড়ীর অভিনয় সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য হয়েছিল? তার সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে দোষ-ক্রটি পাওয়া যায়নি । এই 
তৃমিকায় তার রূপ সঙ্জা খুব মানিয়েছিল এবং প্রত্যেক দৃশ্টে দর্শকের অট্হান্ত 
্রেক্ষাগৃহকে মুখরিত করে তুলেছিল । গোবিন্দর ভূযিকায় তিনকড়ি চক্রবর্তীর 
অভিনয় বেশ ভালই হয়েছিল । কিন্তু তার কথাগ্রল ভাল বুঝতে পারা যায় নি। 
নির্মলার ভূমিকায় প্রীমতী শিশ্তধালার অভিনয় চারটি পর্যায়ে ছিল । প্রথম হাসির 
সঙ্গে প্রেম, দ্বিতীয় প্রেমের কলহ এবং প্রহ্থারে তার পরিণতি, তৃতীয় বাপের 
বাডীতে বিরহ ভোগ এবং চতুর্থ পৃনগিলন। তার অভিনয়ের এই চারটি পর্যায়ই 
স্থ-অভিনীত হয়েছিল । তবে মধ্যে মধ্যে তার অভিনয়ে কত্রিফতার ছাপ পড়েছিল। 
গোলাপীর ভূমিকায় শ্রীমতী রাণীবাল! হাস্তে লাস্তে টুলতায় গোলাপী চরিত্রকে 
অন্কু্ রেখেছিলেন। চপলার ভূমিকায় শ্রীমতী ডলি দত্তকে মানিয়েছিল বেশ 
স্থন্দর | কিন্তু তার অভিনয় দর্শককে তৃপ্তি দিতে পারেনি । মনে হয়েছিল যেন 
সতিনি ক্যামের? এবং তার পারিপাখ্বিক আবহাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ সঙ্জাগ | তবে তীর 
কথাগুলি মিষ্ট__এবং তাতেই তার অভিনয় উরে গিয়েছিল। 

এই ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন__ননী স্যান্তাল। ফটোগ্রাধীর ছু 
এক স্থানে খুব সামান্ত ত্রাট থাকলেও োটের ওপর ভালই হয়েছে । মধু শীলের 
শব গরহণও প্রশংসনীয় হয়েছিল-_বিরহ ছবির মধ্যে প্রযোজক প্রিয়নাথ বাবুর কৃতিত্ব 
: যথেষ্ট ছিল। কারণ ছবিখানি তিনি মাত্র তিন সপ্তাহে তুলেছিলেন । ধাংলা দেশে 
তিন সপ্তাহের মধ্যে যে এরূপ একখানি স্বন্দর ছবি তোলা যেতে পারে__ এ ধারণ? 
লোকের এই প্রথম হয়েছিল । 

১৯২২ সালে রচিত 'পরপারে' দ্বিজেন্দ্রণাল রায়ের প্রথম সামাজিক নাটক, 
১৯৩৬ সালে চন্দ্র ফিল্সস্‌ যতীন দাসের পরিচালনায় দ্বিজেন্দলাল রায়ের এই 
নাটকখানিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন । 

পরপারে ছবি সম্পর্কে লে যুগের “সাহানা” পত্রিকা যে চিত্বগ্রাহী আলোচনা 
করেছিলেন- সেই আলোচনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধাত করছি £-_ 

“পরিচালক ধতীন দাস যতট নজর দিয়েছেন পারিপাশ্বিকতার দিকে, তার 
কিছু বদি দিতেন 36919 €৫5৪000-এ, তাহলে এই দিকট! সম্বন্ধে বল্বার 
কিছুই থাকতো না। 

জনেকে বলে থাকেন, ছবিতে গল্প বোঝাতে পারুলেই হল-- এবং এইখানেই 
5607) (5৪800 এর সার্থকতা । গল্প বোঝানে। এক জিনিস__-আর গল্পকে 
00526311708 করে তোল আর এক জিনিস। 

'পরপারে' দেখলাম পল্লাংশ আমাদের 'জানা থাকলেও, ধার! পরপারে 
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নাটক পড়েননি (যদিও তাদের সংখ্যা অল্প) তারা যে সহজেই গরাংশ বুঝতে 
পারবেন, একথা! আমর!1 দ্বীকার করি। কিন্তু পরিচালক ছবির পর্দার গল্পাংশ 
10661580108 করে তুলতে পারেননি । সেঁইজন্যেই ছবি দেখলে মনে কোনও 
ছাপ পড়ে না । 

ছবির শেষের দিকট1 0:88 কর! হয়েছে -মহিম ও সরষুর পূর্ণমিলনের পরে 
50919 01580000 আর কিছু থাকে না । শেষের দিকে ছবির গতিবেগ বাড়ানো 
এবং 81009110]. ও 91091991056 ত্ষ্টি করবার জন্যে পরিচালক সহজ উপায় গ্রহণ 
করেছেন -শান্তাকে দিয়ে মোটর চালিয়ে। কিন্ভ এখানে শট্টির 6100176 এর 
ব্যতিক্রম হওয়ার এই 9037০03০ সৃষ্টি হয়নি | সেটা বেশ উপলদ্ধি করা যায় ছবি 
দেখতে বসে। 

কয়েকটি অবান্তর দৃশ্য ছবিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে - উদ্বাহরণন্বরূপ যে দৃশ্যে 
মহিম একটি বেশ্টার গৃহে বসে মগ্যপান করছে, সেই দৃগ্ঠটির কথ। উল্লেখ করা যেতে 
পারে। এই দৃশ্যটি অবতারণার ফলে মহিম চরিত্রের মর্ধাদা ক্ষুপ্ন হয়েছে । মহিমকে 
পরিচালক “পেশাদার” মগ্ঘপায়ী ও বেশ্টাসত্তরূপে চিত্রিত করেছেন। তা সে কোনও 
দিনই ছিল না। 

ক্রটর তালিকায় কলেবর বৃদ্ধি করে কোনও লাভ নেই। কয়েকটি পরিকল্পনার 
জন্যে পরিচালক দাবী করতে পারেন অশেষ প্রশংন|। 

মহিমের “5০9০1 5(6]১$” দেখিরে অতি শুন্দরভাবে তিনি 185০ 01 0177) ও 
অবস্থা - পরিবর্তনের 50885010) দিয়েছেন । আর সুন্দর হয়েছে মহিমের গ্রেপ্তার 
সংবাদ প্রচার। 

শব্বয্ত্রী হিসাবে জ্যোতিষ পিংহেধ প্রশংসা আমর1 করতে পারলাম না। মাঝে 
মাঝে 81০8170150199 ও 17009110 ৪১) আছে। 

প্রশংসা পেতে পারেন আলোক শিল্পী প্রবোধ দাদ। আলোক-চিত্র যে উচ্দরের 
হয়েছে, তা বলছি না। কয়েকটি শটের 00127051601 হয়েছে সুন্দর, তেমনি 
স্থন্দর হয়েছে কয়েকটি ট্রাক শট ।.*"ছবির মধ্যে ছু;টি 7185. ৮৪০ আছে, একটি 
হিরন্মযী যেখানে তার পূর্ববোতিহাস বল্ছে, আর একটি শান্ত। যেখানে হত্যার বিবরণ 
দিচ্ছে । শেষটির পরিকল্পনা সুন্দর | 

পরিস্ফুটনাগারের কাধ আশাপ্রদ নয়। কয়েকটি “ফেঁড-আউটস, “ভিসল্ভিং' 
পরিষ্কার নয় - এক শটের ওপর শট্‌টি ০%০:1৪7 করেছে খুব স্থৃষ্টভাবে। প্রিটিংও 
কয়েকজায়গায় সুবিধের নয় | সে দোষটার জন্যে সাধারণ দর্শক অপরাধী করতে 
পাবেন আলোকচিত্র শিল্পীকে । সম্পাদনাও নিখুঁত নয়।” 

অভিনয়ের মধ্যে বৃদ্ধ দাদামশাই বিশ্বেশ্বরের ভূমিকায় অহীন্্র চৌধুরীর অভিনয়ই 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তার অভিনয় বিশেষভাবে উপভোগা হয়েছিল। 
মহছিমের ভূমিকায় হুর্গাধাল বন্দে পা্ধযায়ে্ অভিনয় ভাল হলেও আশাহুরূপ হয়নি | 


১৮৪ 


পার্ক ভী চরিপ্লে নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় দর্শককে তৃপ্তি দিয়েছিল । তার অভিনয় 
মঞ্চ ধেষা হয়নি । মনোরঞ্জন তট্টাচাধের অভিনয় নৈপুণ্য দেখাবার অবকাশ বিশেষ 
কিছু ছিল না, তবে যেটুকু ছিল, তার তিনি সম্বব্হার করেছিলেন । সরধূর তৃমিকায় 
জ্যোতন্নার অভিনয় মন্দ হয়নি। হিরন্ময়ীর ভূমিকায় নিভাননীর অভিনয় প্রশংসনীয় 
হয়েছিল। শ্রীমতী বীণার অভিনয় ভাল হয়নি । তার হাবভাব সংলাপ চরিস্রোপ- 
যোগী হয়নি। অন্যান্য ভূমিকার জনা ভূমেন রায়, শৈলেন চৌধুরী, স্ভোধ 
সিংহ. সন্কোষ দাস, কষধন মুখাঙ্জ, আশুতোষ বন্তর অণন্ভনয় উল্লেখযোগ্য 
হয়েছিল। 

কিছু ত্রুটি থাকা সত্বেও 'পরপাবে" সে যুগের একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা ছবি 
হয়েছিল ।-_সে কথা লিখেছিলেন ধীপালি পত্রিক| : _-+71)09081) 01115 1১1০681৩ 
19 1709101) %61101৩ 01 01091)0179, 171] 00, 1 1795 0০61) 17900 ৬/101 
2::01502176 900৩6১5 2100 ] 511706161 10196 01121 £১91919165 111 0৩ 
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“চন্দ্রগ্তপ্ত” (১৯১১) দ্বিজেজ্জলাল রায়ের বিখ্যাত এঁতিহাসিক নাটক । চন্ছৃ₹ধ 
নাটকের জনপ্রিয়তা আজও অব্যাহত | বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এই নাটকখানি শ* শত রজনী 
ধবে অভিনীত হয়েছে ৷ - ১৯৩৯ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এই বিখ্যাত এতিহাসিক 
নাটিকথানির কাহিন অবনন্থনে 'চাণক্য' নামে চলচ্চিত্রে রূপ দিলেন নাট্যাচাধ 
শিশির কুমার ভাছু্ডী। “চাণকা, ছবিথানি প্রযোজনা করেছিলেন কালী মিল্লাস্‌। 
কিন্তু নাট্যাচার্য শি শর কুমার রঙ্গমঞ্চে এই নাটকে যে ধরণের সাফল্য অন্ন কবে 
ছিলেন -চলচ্চিত্রে তিনি সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হয়েছিলেন দেশ পরিক! 'ছ্ঙ্গেন্্লাল 
রায়ের চন্দ্পগুপ্ত নাটকের শিশিবকুমার কর্তৃক চাণক্যরূপী ছায়াছবির সমালোচনা 
প্রপঙ্গে লিখেছিলেন :--“আলোচ্য টিএরের যে পরিত্তন ও রূপ আমরা দেখিতে 
পাইয়াছিলাম, তাহ শিশির প্র। উভার উপযুক্ত একেবারেই হয় নাই , শিশিংবাবুর 
নিকট অনেক বড প্দিনিল আশা করিয়াছিলাম। কথাবহুল কাহিশীকেও সধল 
চিত্রবূপ দেওয়া যায, উদাহরণন্বরূপ আমরা বার্ডশর “পিগ মেলিয়ান' চিত্রের নাম 
করিতে পার । মঞ্চে স্থন্দর কথাবভুল স্থানগুলির প্রত চিত্র সমালোচকের নিরপেক্ষ 
ও অমায়িক হওয়া উচিত ছিল।”১০ 

ছবখানিকে চসচ্চিত্রে করবার জন্য যে টেকনিক নেও? প্রয়োজন ছিল, সেই 
পদ্ধতি নেওয়া হয়নি। মঞ্চ নাটকখানিকে পোজান্থজে সেলুলয়েডের পাতে 
অনুবাদ করে দেওয়। হয়েছিল ;- এবং এই অনুবাদে যে দোষ দেখা যায় ছবিথা নতে 
সেই দোষ দেখা! দিয়েছিল । মঞ্চে অভিনীত স্ৃদীর্ঘ ংলাপ শোভা পায় - কিন্তু চিত্রে 
তা অচল। এখানে চাণক্যের মুখে সুদীর্ঘ সংলাপগুলি অত্যন্ত এক খেয়ে মনে 
হয়েছিল এবং তা ছবিতে বেমানান ঠেকেছিল। ছবির আরম্ভ দৃশ্ব টির মধ্যে ঘটনার 
পারস্পর্ধ বজায় থাকেনি। শেষ দৃগ্ঠটি যেন হঠাৎ ঘটে গিয়েছিল । যুদ্ধের দৃহগুলি 


১৫ 


সর্বদাই নেপথ্যে বাখা হদ্ছে এবং তা বর্ণনার দ্বারা সার1 হয়েছিল। কিন্ত যুদ্ধের 
সৃশ্যগুলি পর্দায় জীবন্ধ করে তুললে ভাল হোত। 

তারপর চিত্রটির নঈম দেওয়। হয়েছিল 'চাণকা। সুতরাং চাণক্যের প্রাধান্য থাকা 
স্বাভাবিক এবং চাণক্যকে পরিপূর্ণ কোরে তোলবার জন্যে অন্যান্য চরিত্রের 
প্রয়োজন, কিন্তু তা কর! হয়নি । গোটা ছবিটি একেবাস্পে চাণকাময় হয়ে উঠেছিল। 
একমার “কাত্যায়ন' চরিত্র ছাড়। অন্যান্য চত্রিত্রের ওপর পরিচালক মহাশয় অবিচার 
করেছিলেন কাত্যায়ন না থাকলে চাণক্য হয় না বলেই কাত্যায়নকে পরিস্ফুট 
করেছিলেন । ন্যানা প্রধান চরিঘবগ্ুলিকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়নি। চুপ, 
সেলুক্ষাস, ও হায় প্ররষ্থি চারএগুলি উপযুক্ুভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি । 

অভিনয়েব দিক থেকে চাণক্যবেনী হ।|ক শিশিরকুমার ভাছুডী ও কাত্যাম্ণ 

বেন শ্রীদৃক্ত নরেশ মিত্রের অভিনর এই গ্বিপ প্রধান আকর্ণণ ছিল। চাণকারূপ 
শি'শর প্রভার অন্স ভম সম্পদ । মধ্চে 'শশিরকুমার যে ধরণের অন্তিনয় করতেন, 
সেখাতি মালেচা চিত্রে ক্ষুর হধান | পি চীণন্যা, উন্মাদ চাণক্য. প্রতিহিংসা- 
পরায়ণ চাণক্য, কুট চাণকা, পাষাণ চাঁণক্য, ও হিংস্র চাণক্য প্রভৃতি বিভিন্নরূপে 
শিশিশিকুষার থে ধক্ষভাব সঙ্গে পরিস্ফুট করেছিলেন, তা অপর কোন অভিনেতার 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। শি।শরকুমারের এই অপূর্ব অনবদ্য অভিনয়ের মধ্যে একটু 
ধঞ্চা।ভনয়ের প্রভাব মাঝে মাঝে লক্ষ্য কর] গিয়েছিল । নরেশ বন্থুর অভিশ্য শিগৃতত 
৪ গব হন্দর হয়েছিল। সেলুকাসের ভূমিকায় অহীন্দ চৌপুরীর কৃতিতর দেখাবার 
কোন স্থুযোগ হিখ না। তবে তার অনাডম্বর ও সুস্থ অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে- 
ছিল। চন্দ্রকেতুর স্ুুমিকায় সিধু গার্ুলী এবং শন্দের তৃমিকায় রতীন বন্য্যো- 
পাধ্যায়ের আনুনয়ও ভাল হযেছিল। কঙ্কাবতীর অভিনয় সংযত, রু।'চ সম্মত ও 
স্বন্দর হয়েছিল । প্িদ্ধ কর্মাবতীর স্থলে রাক্ষলক্ষ্ম কে একেবারেই মানায়নি, না 
চেহারায়, পা অভিনয়ে । ছায়ার ভাখকাধ রাধারাণীর গান এৰং 1তিক্ষুকের ভূখিকায় 
কৃষ্ণচন্দ্র দের গান এব সাজ-স্জ্ঞা ও দৃশ্যপট ভালই হয়েছিল। বিশেষ করে 
চন্দ্রকেতুব বাডীটি খুব স্থুন্দর হয়েছিল। হ্ুপ্েশ পাসের আলোকচিত্র গ্রহণ এবং 
সঙ্গর বন্ধুর শবগ্রহণেও কাজ একদম ভাল হয়নি । তার ফলে চিত্রটির বিশেষ ক্ষতি 
ইয়েছিল। ছ'বটির সম্পানাও "ভাল হয়াঁন। শ্রীযুক্ত রুষ্ণচন্দ্র দে'র সঙ্গীত পরি- 
চালনাঙ্জ কাজ প্রশংসনীয় হয়ে ছল। 
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গু 


ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্ভাবিলোদ 
(সবাক যুগ) 


“আলিবাবা” (১৮৯১) ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের একটি অনবছ/ গীতি- 
নাট্য। আলিবাধার মত উপাদেয় রসসমৃদ্ধ গীতিনাট্য বাংলা সাহিত্যে খব কমই 
আছে। আরব্য উপন্চাসের স্বপরিচিত কাহিনীকে নৃত্যগীতমূখর অপেরার ধাচে 
ঢেলে আবার তার মধ্যে নাটকীয় ঘটনার বিচিন্্র সমাবেশ ঘটিয়ে ক্ষীরোদ প্রসাদ 
বাংল! নাটকে এক অড্ভূত স্বাদ এনেছিলেন। এর মধ্যে রোমান্স, কৌতুক এবং 
এাডভেধ্ারের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেদ নাট্যকার । নাটকের প্রধান চরিত্র হোল 
মজিনা। মজিনার রঙগব্যঙ্গ নৃত্যগীতই নাটকের প্রাণরন সঞ্চার করেছে । এই 
উপাদেয় গীতিনাট্যকে ভারতলম্্মী পিকচার্স মধু বন্থুর পরিচালনায় ১৯৩৭ সালে 
চ্লচ্চন্রে রূপায়িত করেন। মধু বন্থুর পরিচালনায় আলিবাবার চলচ্চিত্রায়ণ বাংলা 
চলচ্চিত্রে ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন1। কেননা এ ধরণের নৃত্যগীত বহুল 
অপেরাধর্মী ছবি বাংলা চলচ্চিত্রে আজও কেউ রচনা করতে পারেননি | এটি শুধু 
যধু বস্থুর নয়, বাংল! চলচ্চিত্রেরও এফটি উল্লেখযোগ্য সি । 

আলিবাবা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হওয়ার পূর্বে সন্ত্রান্ত এবং শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা 
ও ভদ্রমন্োদয়গণ কর্তৃক গঠিত পি. এ পি সম্প্রদায় কতৃক মঞ্চে অভিনীত 
হয়েছিল এবং £শংসিতও হয়েছিল | সেই সময় যে সমস্ত শিল্পীরা মঞ্চে অভিনয় 
করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন । আলিবাবা 
চিত্রে সেদিন ধাদের বিভিন্ন চরিত্রে দেখা প্রিয়েছিল তারা হলেন সাধনা বন্থ (মঞ্জিনা), 
স্থপ্রভা মুখান্ভ্রী ৷ ফতিমা) ইন্দির! রায় সাকিনা ', বিভূতি গঙ্গোপাধ্যায় 
( আলিবাবা ), কমল বিশ্বাস । কাসিম ), মধু বসন ! অংব্দাল1 ), বি. পি- মেহের। 
( স্থসেন ?, কালি ঘোষ (দক্থ্য সর্দার ), প্রীতি মজুমপাব ( মৃস্তাফা )। 

শিক্ষিষ্ত1 অভিভজ্ঞাত বংশীয় এবং প্রখ্যাত নৃহ্যশিল্পী সাধনা বস্থ মঞ্জিনা চরিত্রে 
অভিনয়ের মাধ্যমে এই প্রথম চলচ্চিত্রে অবতী'6ণ হন। মঙ্জিনা চরিত্রে অসাধারণ 
অভিনয় করে তিনি সেদিন খ্যার্সির উচ্চ শিখরে আরোহন করেন। যঙ্জিনরূপী 
সাধন বন্থ, আবদাল্রারূপী ধধু বস্থর অসাধারণ কৃতিত্ব সম্পর্কে কালীন অমৃতবাজার 
পত্রক1 লিখেছিলেন--+977.- 9%01)9119 3056 11706101605 05 1016 ০1 
- ৮1৬0912109৮ 10) 50066105800, 801011815 158118106 8100 ০0121150 
চ8912110,,,...5170 26 01008 65081011519 1761 85 ০079 ০01 0)৩ 665€ 
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(916510160 8161515 01 0612150777০, 1৬1. 14301030599 1005 0০ 91৬৩ 
00105 015016 ০1 12510810805 21018019 60067091108 01560115115 
8৪009001৬65 11101.৯১১ 

সাধনা বন্থুর অসাধারণ নৃত্য এবং অভিনয় দেখে দর্শক সাধারণ সেদিন দাকুণ- 
ভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। শুধু সাধনা বন্, মধু বন্থ এই দম্পতির-অভিনয়ই নয়, 
সমস্ত অিনেতাদেরই অভিনয় দেদিন চমৎকার হয়েছিল । আলিবাবারূপে বিভৃতি 
গাগুলীও চতিত্রটিকে যথাযথখরূপে পরিম্ফুট করেছিলেন । ফতিমা চরিত্রে স্থপ্রভা 
মুখান্ডা প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন । প্রীতি মঙ্গুমদারের অভিনয়ে চতুর মুক্তাফ, 
চরিত্রটি উজ্জল হয়ে ফুটে উঠেছিল । কাপিমের চরিত্রে কমল বিশ্বাস এব' সাকিনার 
ভূমিকায় ইন্দির1 রায়ের অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। হুসেনের চরিত্রে বি পি. 
মেহেরার অভিনয় অন্যাগ্দের মত ততট। ভাল ভয়নি। 

আলিবাবা চিত্রে আলোকচিভ্র গ্রহণ করেছিলেন বিভূতি দান ও গীতা ঘোষ। 
উভয়ের আলোকচিত্র হণ গুবই প্রশংসনীয় হঝে' ছল । এ. গুদের শব্খগ্রহণও মন্দ 
হয়ন। এই ছবিতে সঙ্গীত পরিচালণা কবেছিলেন ফ্রাঙ্কে। পোলো এবং নাগর দাস 
নামক। তাদের সঙ্গীত পরিচালনার কাঞ্জও হয়েছিল অতান্ত প্রশ'সনীদধ। এই 
ছবির সাঁজ-সজ্ভ1 ও অন্যান্য দিকগুলি সম্পর্কে দীপালি পাত্রক1 লিখেছিলেন : “1176 
5505 81৫ ০95011059 01 4৯110941042 50115 8105৬ 17016 11 ৫0৮১1%17 210৫. 
10000111178, 00090101001) 09 6০০০৫ 1082106 80 8101509 15 21010067 
6910150100০ [00940000101 59109 210 ৬6।9 ৮/611-01060 2174 ০৪০1- 
2198170 120516 1৩০11 €100170110178-১ ৯২ 

শুধু ইংরাদ্দী দপালী পত্রিকা নয়, ছবিখাঁন সম্পর্কে আরও অনেকগুলি 
পত্র-পত্রিকা উচ্ছৃপিত প্রপংসা করেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটির মন্ত্ুবা এখানে 
উল্লেখ করছি। ২*/১/৩৭ তারিখের আশন্দধাজার পত্রিক1 লিখেছিলেন “বাংল! 
দেশের যে সমস্ত হবি আমর] দেখিয়' থ'কি, তাহার সংখা নিতান্ত অল্প নয়। সুখের 
বিষয় 'আলিবাবা ছবিখানি সেই অল্পের মধে] একটি স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
্রযুক্ত মধু বন্থ এই ছবি পরিচালনা করিতে গিয় যেরূপ স'যম ও স্ুষ্ঠুতার পরিচয় 
দিয়াছেন, ভজ্জন্য আমরা তাহার প্রশংসা ন। করিয়া পারি ন।৮১5 

১৯/২/৩৭ তারিখের “বাতায়ন, পত্রিকার মন্ব্য £ “151 0610917010171 এর দিক 
থেকে বাংলা চিত্র "তে এখনি (আলিবাব। ) কেবল অভিনব নয়, অন্যতম শ্রেষ্ঠও 
বটে। 'আলিবাবা' সম্পর্কে সবচেয়ে বড কথা হচ্ছে যে, ছবিখানি প্রত্যেক 
দর্শকেকই খুশি করবে 1 ১৪ 

১৩/২/৩৭ তারিখের “91805517)81)+ পত্রিকা বলেন-_-৮ 4৫105 3036, 10০0 
035 0660 15097056018 101 110০ 011900101 1995 51011) ০0200191506 
10931219 9. 010১10 ) (5১0101006 11) 0015 101০00:৩.৮১ ৫ 
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অপরেশ চক্দ্র মুখোপাধ্যাত্ব 
(ক) নির্বাক যুগ। 

অপরেশ, চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাট্যাভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত 
ছিলেন। নাট্যমঞ্চের দ্রিকে লক্ষ্য রেখে ঠিনি কয়েকখানি জনপ্রিয় নাটক কচনা 
করেছিলেন । তার রচিত 'আন্থতি' (১৯১৪), “রাবী বন্ধন? ( ১৯২০ ), 'অযোধ্যার 
বেগম" € ১৯২১০), “ছিন্নহার” এক সময় খুব সমারোহের সঙ্গে শহরে ও গ্রামে 
অভিনীত হোত। সাহিত্যাংশে এগুলি খুব দুর্বল রচন।। 

১৯২৫ সালে ম্যাডান কোম্পাশী পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 
শির্মাণ করেন 'মিশর রাণী” | ছবিখানি পরিচালনা করেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
এই ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন দূর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, 
পেম্ন্ুপার প্রমুখ । যতদুর জান: যায় নির্বাক ছাবখানি উল্লেখযোগ্য হয়নি। 
(খ) সবাক যুগ। 

সবাক যুগে ১৯৩৭ সালে অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়েশ্স 'ছিন্নহার' নাষে একটি 

সামাজিক নাটক রাধা ফিল্মসের প্রযোজনায় এবং হরি ভঞ্জের পরিচালনায় চল চ্চত্রে 
রূপ পয়। এই ছবির চলচ্চত্রায়ণ সম্পর্কে 'সাহা”)' পত্রিকা লিখেছেন :-_ 
“রাধা ফিল্পপের নৃতনতম চিত্র 'হিন্নহার' আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর উত্তরায় মুক্তি- 
লাভ করিবে । স্বীয় নাট্যকার অপরেশ চন্দ্রের সাধল্য মণ্ডিত জনপ্রিয় নাটক 
ছিন্তহারের গল্পটি বড চমৎকার | ক'ঙালীর একান্ত নিজ্ঞন্থ প্রাণের কথা, ঘটনায়, 
চরিত্রে ও চিত্রে নিপুণ ভাবে প্রকাশিত হুইয়াছে। এই গল্পটিতে দিনেমার সম্ভাবন! 
আছে প্রচুর পর্িচালক হরি ভঞ্জ বহুদিন ধরিয়া এই দিনেমা ব্যাপারটিকে ভাল 
করিয়! জ্জানিয়াছেন। ছিন্নহারে এই বিখ্যাত চিত্র প্রতিষ্ঠানটি বালাব স্বশ্রেষ্ঠ 
অভিনেত্রী সম্মেলন সম্ভব করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত প্রবে'ধ দাপ ভাল আলোক চিত্র- 
শিল্পী আশ1 করি ছির্হার লোকরঞ্রনে সমর্থ হইবে 1১৬ 

অভিনয়ের মধ্যে ইন্দপেক্টরের তু মক'য় অহীন্ চৌধুরী এবং আর্টিস্টের ভূমিকায় 
নরেশ মিত্র সামান্ত একটু প্রশংসন'য় অভিনয় করেছিলেন । অ*র কারও অভিনয় 
উল্লেখযোগ্য হয়নি । ছায়া নামে একজন নবাগতা অভিনেত্রী বিরাঙ্জীর ভূমিকায় 
অভিনয় করেন, ভার অভিনয় স্থবিধার হয়নি। 

এই ছবিতে প্রবোধ দাসের আলোক চিত্রগ্রহপ স্থানে স্থানে উল্লেখষোগ্য 
হুয়েছিল। নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষের*রেকঁডিং সাধারণ স্তরের হবেছিল। 
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৭ 
যোগেশ চৌধুরী 

সবাক যুগ। 

নট ও নাট্যকার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর “সীতা” আধুনিক কালের পৌরানিক 
নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা । শিশির কুমার ভাছুডীর অভিদয়-নৈপুণ্ 
'সীতা” নাটকখানিকে একদা অসাধারণ জনপ্রিয় করে তুলেছিল । “সীতা নাটকের 
ঘটনা বহিমু্ী নয়, হ্বায়দম্দ অন্তমুখী ঘটন। প্রবাহেই ইহার প্রাণরসের মূলে 
রহিয়াছে । রামচন্দ্র প্রজাঙরঞ্জন ইচ্ছা এবং শাস্মসংস্কারের দ্বার] তাহার হাদয়বত্তাকে 
রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেল। দায়িত্ব এব" কর্তব্যের সহিত নিরতিশয় যোগ যেন 
অস্থঃসত্তার সংগ্রাম গৃঢ নাটকাঁয রসে মন পূর্ণ করির1 তোলে ।”১৭ 

১৯৩৩ সালে নাট্যাচাধ শিশির কুমার ভাছুডীর পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্স 
'সীতা' নাটকখানিকে চলচ্চিত্রে বপায়িত করেন। সীতার চলচ্চিত্র রূপে অভিনয় 
করেছিলেন__শিশির কুমার ভাছুডী (রাম), বিশ্বনাথ ভাছুডী ( লক্ষণ ), তারাকুমার 
ভাছুডী (ভরত ), অয়ঙ্কান্ত বক্স ( শক্রদ্ন ), সতোন্দ্রনাথ রায় ( কুশ ), অহীন্ত্ 
চৌধুরী ( সম্বক ), মনোরগন ভট্টাচায ( বাল্মীকি , শৈলেন চৌধুরী ( লব ১, প্রভ| 
( তুঙ্গভদ্রী ), কঙ্কাবতী (সীতা , রাণীবালা , উষ্মিল! ', মনোরম! ( কৌশল।1 )। 
এহাডা ছিলেন শীতল পাল, সতোন, অমলেন্দু, শুভাত, ক্ষীকোদ, চানী দত্ব, 
শান্ত শীল প্রভৃতি । এই ছবিতে চিত্রগ্রহণ করেছিলেন__-ইউস্থক মুলজী | শব্যন্ত্রী 
ছিলেন লোকেন বস্থ ও সগগ5 পরিচালন! করেছিলেন-_বিষ্ণঠাদ বডাল। সীতা 
মঞ্চে যতখানি সফল হয়েছিল, চিত্রে ততথান হয়নি। যদিও চিত্রখানি পরিচালন 
করেছিলেন শিশির কুমার ভাছুডা। 

যোগেশ চৌধুরী পিরিশচক্দ্রকে আদর্শ করে কয়েকটি সামাজিক নাটক লিখেছিলেন। 
যোগেশ বাঘুর সামাজিক নাটকে আধুনিক কালের ভাব ও লক্ষণ বিশেষ পরিন্ফুট 
হয়নি । উনবিংশ শতকের জমিদার-প্রধান সমাঞ্জ নিয়েই তার নাটক রূচিত। তাৰ 
লেখা 'পরিণীতা” নাটকথান এর বাতিক্রম নয়। এই নাটকখানন একদা মিনার্তা রঙ্গ- 
মঞ্চে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল । ১৯৪৩ সালে কপশ্রী লিমিটেডেত্ধ প্রযোজনায় ও 
নীরেন লাহিডীর পরিচালনায় এই 'পরিনীতা” নাটকখানিই “সহধমিণী' নামে 
ছায়াচিত্রে বূপায়িত হয়। | 

বাংলার একটি গ্রামের ছুট পরিবারের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শেষ পর্যন্ত তাদের 
মিলনকে অবলম্বন করে কাহিনীর আখ্যান ভাগ গড়ে উঠেছে । এদের একটি হচ্ছে 


১৯৩ 


ক্ষয়িঞ জমিদার পরিবার,অপরটি বধিষু ব্যবসায়ী । জমিদার পরিবা+টি দৈন্য প্রপীড়িত 
হলেও তীর শ্রেণীস্থলভ আভিজাত্য বোধটি আছে পুরোষাত্রায় । আর ধনী ব্যবসায় 
পরিবারটির অর্থের অভাব অব নেই_-তার অভাব সামাঙ্িক আভিজাত্য ও 
মধাদ। বোধের । এ ছুটি পেতে হোলে গ্রামের জমিদার পতি বাবুর সমন অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় £ কেননা গ্রামের অধিকাংশ জমিদারী বর্তমানে ব্যবসায়ীর করতলগত 
হলেও প্রজার হতশ্রী জমিদারকেই তাদের রক্ষাক্ড। বলে জানে । অথচ জমিদারের 
মিথ্যা আভিজাত্য বোধ এতই প্রথল যে, তিনি এক পুরুষের ধনী ব্যবসায়” 
রযানাথকে কিছুতেই তার সমকক্ষ বলে গ্রহণ করতেন না। 

এই খানেই বিরোধের মূল কারণ। দুইটি পদ্ববার যখন পরস্পর শত্রুতা সাধনে 
নিমগ্ন, তখন গোপনে গোপনে মিলন সেতু রচনা হচ্ছিল অন্য দিক দিয়ে। 
জমিদারের একমাত্র আদরের কন্া চন্দ্রার সঙ্গে বাবপায়ীর ছোট ছেলে ললিঙের 
সম্প্রীতি জমে উঠেছিল ধীরে ধীরে । এই সম্প্রীতি ক্রথে ক্রমে প্রেমে পরিণত 
হয়ে শেষ পর্যন্ত ছুটি পরিবারের মিলনের পথ প্রশস্ত করেছিল। এই হোল মূল- 
কাহিনী । এর মধ্যে অবশ্য ছোটখাট ঘটনা আছে অনেক- শক্রতা সাধনের যডডযন্ত 
আছে, আছে পাডাগায়ের রাজনাতি। 

নিছক আনন্দদান দি চলচচ্চত্রের একমাত্র উদ্দে€। হয়, তলে শ্বীকার করতে হবে 
যে 'সহধয়িণী” সার্থক চিত্র হয়েছিল। আলোকচিত্র, শব্দান্ুলেখন প্রভৃ!ত যাস্ত্রক 
দকগুলির উৎকধে এবং সর্বোপরি প্রধান প্রধান আঁডন্তে। অ.ভনেত্রাদের অভিনয় 
নৈপুন্তে সহধমিনী যে একখান উল্লেখযোগ্য চিত্র হয়েছপ, লে বিধয়ে কোন 
সন্দেহ ছিল না। মঞ্চদফল 'পরিণীতা" নাটককে পরিচালক নীরেশ লাযহডী বিশেষ 
কৃতিত্বের সঙ্গে সহজ সরল ভাবে পায় প্রতিধণলত করতে পেরেছিলেন । শেয পস্ত 
সমান ভাবে দশকদের মনকে আকৃষ্ট কপার মত ক্ষমতা কাহন টির ছিল । তবে 
সামাজিক পসার্ধকতার ধিক থেকে বিচার করলে বলতে হবে ধে, নিছক ধশঞদের 
আনন্দদান ছাড়া কোন মহত্তর প্রভাব এ ছ'বটির 1ছল না। 

সহধমিনী ছবির পবচেয়ে ধেশী উল্লেখযোগ্য দিক হোল, এই চিত্রটির অঠিনেতা- 
অভিনেত্রীদের সংঘবদ্ধ স্থ-অভিনয় প্রায় প্রাঙটি প্রধান ভূমিকাই স্ব-অভিনীত 
হয়েছিল। অভিনয়ের কথা বলতে খেলে *গেনের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর কথা 
প্রথমে বলতে হয়। রমানাথের ভুমিকায় শৈলেন চৌধুরী এবং জমিধার শ্রীপতির 
ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভঠাচাষ সুনর আভিপয় করেছিলেন । জমিধার-কন্য! চন্দ্রার 
ভুমিকায় সম্ক্যারাণীর এ+টান। সাবলীল আশু”য় দর্শকদের আনন্দ দিযেছিল। 

সহধমিন্ী ছবিতে অনয় করের ভালোকাচত্র এবং গৌরদাপের শব এহণও 
ভালই হয়েছিল। কমল দাশগুপ্রের সঙ্গাত পরিচালনাও ।ছল এ ছবির প্রধান 
সম্পদ । 


১৪, 


৮ 
নিশিকান্ত বসু বাস 


নিশিকান্থ বন্থ্রায়ের ছুখানি সামাজিক নাটক “পথের শেষে" এবং “ধর্িতা” 
নাটক অবলঙ্গনে 'আবর্ভন* চল/চ্চত্রে রূপারিত হয়েছিল । এর মধ্যে “পথের শেষে” 
নাটকখাশি এক সময় খব জনপ্র্ব ছিল। “”থের শেষে নাটকখানিও পুরাতন 
ধারার অনুলারী। জমিদার-প্রধান সমাজ নিয়ে এর কাহিনী রচিত £য়েছে। 

১৯০» সালে “ইন্ট ইপ্ডিয়া ফিল্মের” প্রযোজনায় ও জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়ের 
পরিচালনায় “পথের শেষে* চলচ্চিত্রে রূপ পায়। পথের শেষের কাহিনীটি ছিল 
এইকপ, জমিদার দুর্গাশঙ্কর রায়ের পুত্র 'নলিশী পিতার অমতে তার বন্ধুর বান 
পারুলকে বিয়ে করে । ছুর্গাশস্ক€বাবু এই স'বাদ পেয়ে নলিনীকে ত্যাজ্য পুত্র করেন। 
ছুগাশস্করবাবুর বোন গ্খধা ও তার পুত্র যোগেশ বিষয় প্রাপ্তির আশায় এতে ইন্ধন 
যোগাল। তারপর কি করে মাতা পুত্রের চক্রান্তে দুগাশঙ্করবাবুএ বিশ্বস্ত দেওয়ান 
চোর বলে প্রাতণম্ন হলেন, কি করেই বা উইল জাল" করবার চেষ্টা চলল, কি 
করেই ব। অনেক দুখ কঃ. জালা যন্ত্রণা ভোগ করে অবশেষে পিতাপুত্রের মিলন 
হোল, সেই সধন্ত ঘটনাই এই চিরে রপায়ত হয়েছিল। 

ছবির আখানভাগ যাহাই হোক ন। কেন, কেবলমাত্র স্থপরিচালমার অভাবে 
ছবিখাশি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ছায়া চত্রে ্ূপায়িত করবার মত অনেক কিছুই এই 
গদ্ের মধ্যে 'হল। [কন্ত পারচালক জ্যোতষবাবু ই সম্ভাবনার স্ধবহার 
করতে পারেন নি। ছ'বর মধ্যে অসঙ্গাঙ অনেক কছুই ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে 
অনংগাঁত ছিল পাডাগায়ে বিধবার নাচ। পাড়াগায়ের বিধবার প্রেম বরার 
অথবা সহচর শিয়ে পলায়ন করার কাহিশী নতুন নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ 
কেউ যে গায়ের মধ্যে বাঈজীদের ছাদে নাচতে পারে এট] সত্যই দৃশ্ত, 
পরচালকের নতুন আবিষ্কার ছিল। নিবারণকে খুন করার এবং ললিনীর 
পুত্রের মৃত্যুর দৃগ্ত _দর্শকদের মনে একটুও রেখাপান্ত করতে পারেনি । ছবিধানির 
মধ্যে কোনরূপ গাঁ ছিল ন|। তারপর স্টেছ্ধে যেমন একটার পর একটা 
বদল হয়_-অনেক সময় যেমন এক দৃশ্ঠের সঙ্গে অপর দৃশোর কোন সম্বন্ধ থাকে 
না. এ চিত্রেও ঠিক সেইক্ূপ দেখান হয়েছিল। মঞ্চের অভিনয়কে সরাসরি চিত্রে 
অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছিল। ন্ছিক গানের জন্ত একটি চরিজ্ম কটি করার 
অধ্যেও কোন কারণ ছিল ন! 


১৯২ 


বিভিন্ন শৃত্রে জানা যায় যে অভিনয়ের মধ্যে দেওয়ান অনাদিত্ব ভূমিকায় শ্রীযুক্ত 

নরেশ মিত্রের অভিনয় সর্বাপেক্ষা! সুন্দর হয়েছিল। ছূর্গাশক্করের ভূমিকায় যোগেশ 
চৌধুরীর অভিনয় ভাল হলেও নিতান্ত একথেষ়ে হয়েছিল। যোগেশের ভূমিকায় 
ভূমেন রায়ের অভিনয় এবং নলিনীর ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর অভিনন্ব মন্দ হয়নি। 
পারুলের চরিত্রে জ্যোৎস্বা ভালই অভিনয় করেছিলেন । ললিতার ভূমিকার পদ্মা 
দেবীর অভিনয় ভাল হয়নি। অন্তান্য ভূমিকায় ধীর] অভিনয় করেছিলেন তাদের 
অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়নি। এ ছবিতে শৈলেন বস্ুর আলোকচিত্র গ্রহণ এবং 
জ্যোতিষ পিংহের রেকডডিং'এর কাজ মন্দ হয়নি। 

নিশিকান্ন বস্থুর 'ধধষিতা* নাটক অবলম্বনে 'আবর্তন' ছবিটিও ভাল হুয়নি। 
১৯৩৬ সালে সতু সেনের পরিচালনায় পদ্গুলার পিকচার্পের এটি ছিল দ্বিতীয় 
ছবি । 

ছবির আখ্যান ভাগটি ছিল এইরূপ। বিজলী বড জমিদারের মেয়ে, পিতার 
মৃত্যুর পর সম্পত্তির লোভে বেণী তার ভাগনে শরতের সঙ্গে বিজলীর বিয়ের চেষ্টা 
করে। ইতিমধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি নির্লের আবির্ভাব হয় এবং বিজলী নির্শলের প্রেমে 
পড়ে। শরৎ তখন নির্মল ও বিশ্রলীব মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার জগ্গে অনেক হীন 
ষড়যন্ত্র করে। কালক্রমে শরতের কুচেষ্টার সমন্তই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং বিজলী 
ও নির্মল মিলিত হয়। 

এই চিত্রের চিত্রনাট্য লিখেছিলেন হেমগুপ্ত। চিত্রনাট্যে তিনি মূল নাটকের 
অনেক অদল বদল করেছিলেন । তিনি শরতচন্দ্রের “দত্ত” উপন্যাসের অনুসরণে 
আখ্যান ভাগটি গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন : চিত্রনাট্য রচনার মধ্যে যেকারণে 
চিত্রনাট;কাবের কোন কৃতিত্বের পরিচয় মেলেনি । ছবির অর্ধেক শেষ হয়ে গেলেও 
মূল গল্পের কোন সন্ধান পাওয়| যায়নি। তারপর প্রত্যেক দৃশ্যের মধ্যে কোন যোগ- 
স্তর ছিল না। এর মধ্যে বিজলী ও নির্মলের প্রথম সাক্ষাৎকার দৃশ্যটি অসংগত 
ছিল। কেননা কোন ভদ্র মহিলার সঙ্গে ভদ্র-যুবকের প্রথম সাক্ষাতে এভাবে দৃষ্টি 
বিনিষয় হয় না। এ ছৰির প্রথমার্ধ ছিল অত্যন্ মস্থর গতি। 

প্রধান প্রধান চরিত্রে কেহই উল্লেখযোগ্য অভিন্য করেননি । পলটু গুগডার 
ভূ মকার় জীবন গাঙ্গুলী এবং হারাধনের ভূমিকায় রুষ্ণধন মুখাজ্জ্শার অভিনয় ভাল 
হয়েছিল । এই ছুটিই ছিল অপ্রধান চরিত্র এবং উভয়ের অভিনয়ই হয়েছিল অত্যন্ত 
নীচু ধরনের রানকতাপুর্ণ । সাধারণ দর্শকদের দিকে চেয়ে এই চরিত্র ছুটি সি করা 
হয়েছিল । ছাবির মধ্যে এ*র! ছুক্জনেই য1 কিছুই প্রাণ সার করেছিলেন। বিজলীর 
চরিত্রে শীলা হালদার কোনরূপ প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন নি। নির্মলের ভূমিকার 
নুপ্রসন্্ চক্রবর্তী এবং শরতের ভূমিকায় বীরেন ঘোষ ছিলেন নবাগত । লেই হিসেবে 
এদের দুজনের অভিনয় মন্দ হয়নি। বেশীবাবুর ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভটাচার্ধের 
কৃতিত্ব দেখাবার মত অবকাশ ছিল ন1। সাহারার ভূমিকার শেফালীর অত্যন্ত বাজে 


১৪৩ 


চলচ্চিত্র - ১৩ 


অভিনয় হয়েছিল। যমতার চ'রত্রে রেশ্ুকা মন্দ অভিনয় করেননি। অস্ান্ত ভূমিকা- 
গুলির অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না। 

এই ছ'বতে ডি.ভি দান্তের মালোকচিত্রগ্রহণ এবং গছ্ুরের রেকভিং স্থবিধা- 
জনক হয়নি। সম্পাদনার কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছিল। নেপথ্য সঙ্গীত ছিল ন! 
বললেই চলে। 


৯ 
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্ব 

(ক) নিববাক যুগ 

ভূপেন্জনাথ বন্যোপাধ্যায় সে যুগের একজন নামকরা নাট।কার। তার 
“সওদাগর, 'কেলোর কীর্তি, সে যুগে স্টার রঙ্গমঞ্চে খুব জমেছিল। নিবব্ণাক যুগে 
“কেলোর কীত্তি', একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হয়েছিল । অরোর] সিনেমা! কোম্পানীর 
পক্ষে ছবিথানি পরিচালনা করেছিলেন সথধাংশু মুস্তাফী। ছবিখানি সম্পর্কে নাচঘর 
পত্রিকা! লিখেছিলেন “আমর! রঙ্গীলয়ে যে কেলোর কীত্তি অভিনীত হতে দেখি-_- 
ছবির কেলোর ক'ত্তি ইবহু তা নয়। যদিও ভূপেন্দ্রনাথের স্থপ্রসিদ্ধ ব্যঙ্গচিত্র- 
খানিকেই অবলম্বন করে ছবিটি প্রস্তুত হয়েছে, তবু ছবির গল্পটির ধারাবাহিকত৷ 
সঙ্গতি মনোহারিত্ প্রভৃতির দিকে লগ্য রেখে শিল্পী যেভাবে মূল বইয়ের অনেকাংশ 
পরিবর্তন ও পরিবর্জন করেছেন এবং ছু-চারটে নতুন 70710) নতুন চরিত্রের 
সমাবেশ করে গল্পটিকে সাজাবার চেষ্ট|! করেছেন তাতে করে তার উদ্যমের প্রশংসা 
ল] করে থাকতে পারা যায় না।”” ” 

অবশ্ঠট ছবির মধ্যে যে অসামগ্তন্ত ছিল না, তা নয়: ছবির দু-একটি স্থান 
অনাবশ্তাক ছিল । গল্পের শেষ দশটি মোটেই ভাল হয়নি । কেলো৷ আর মানু হাত 
ধরাধরি করে বাগানে বেড়াতে চলে গেল এবং তাই মানুর, বাপ ম1 দেখতে 
লাগল - এর চেয়ে আও ভাল পরিসমাপ্তি হওয়! উচিত ছিল। তবে প্রযোজনার 
মধ্যে দোষের চেয়ে নই বেশী ছিল। 

এই ছবিতে সেদিন যারা! অভিনয় করেছিলেন - তার! সকলে ভালই অভিনয় 
করেছিলেন। চলচ্চিত্রে এই প্রথম অভিনয় করলেও কেলোর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত 
লালু বোস যে শঞ্ডির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা! দেখে দর্শকগণ মুগ্ধ হয়েছিল। ছু-এক 
জায়গায় ছাড়া কেলোর অভিনয় স্ধহই শ্বাভাবিক হয়েছিল এবং দশকের মধ্যে 
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কেলে। হানির বস্তা বইয়ে দিয়েছিল । শ্রীযুক্ত রমেশ দত্ত ( চানি ) সেজেছিলেন 
মঘা চাকর । তীর প্রত্যেকটি চলন, চাউনি ও মুঞ ভঙ্গি একেবারে উৎকল দেশীয় 
অবতারদের মত লেগেছিল । তার সমগ্র অভিনয়টিই সত্যই মনোরম হয়েছিল। 
যানুর বাপ দামোদর মিঞ্জের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সম্তোষ শীল বেশ সহজ শ্বাভাবিক 
অভিনয় করেছিলেন বনমালী দত্বব্ধপী। শ্রীযুক্ত চার ঘোষের অভিনয় হয়েছিল 
চলনসই। মানকুমাধ্দী ওয়ফে মাথুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নবাগতা 
অভিনেত্রী বেলারাণী। তার অভিনয়ের মধ্যে কোথাও অসাড়তা৷ ছিল নাঁ_বেশ 
সহজ সরল অভিনয় করেছিলেন। কেধল সাগর তটের দৃশ্ঠ ছাড়া! তাকে মানিয়ে" 
ছিল ভালই। বিহু বিলাসিনী নামে নতুন চরিত্র চিত্রণের ভার নিয়েছিলেন শ্রীমতী 
নীহারবাল!। দর্শকগণ তাঁর আঁভনয়ের তারিফ করেছিলেন। শ্রীমতী নীহারবালা 
নৃুতোর মধো যে ঢঙ দিয়েছিলেন, তা খুব উন্নত ধরণের না হলেও অন্দর ছিল 
না বরং নতুনত্বে পূর্ণ ছিল। কেলোর' ভগ্মী লক্ষ'মণির ভূমিকায় শ্রীমতী কমলা- 
বালার অভিনয় ভাল হয়,ন। 

কেলোর কীর্টির ক্যামেরাম্যান ছিলেন শ্রীযুক্ত দেবী ঘোষ। কেলোর কীত্তির 
কয়েকটি জায়গা! অস্পষ্ট ও আবছা হলেও মোটের ওপর ফটোগ্রাফী বেশ ভালই 


হয়েছিল। যাই হোক নির্বাক যুগে কেলোর কীন্তি--একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র 
হিসাবে গণ্য হবে। 


(খ. সবাক যুগ 

সবাক যুগে ১৯৩৬ সালে ভূৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাঙালী নাক 
সামাজিক নাটকখানি ভারতলক্ী পিকচার্সের প্রযোজনায় ও চারু রায়ের পরি- 
চালনায় ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নাটকথানি 
একদা মিনার্ভ থিয়েটারে খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। মঞ্চ সফল এই 
নাটকখা নকে পরিচালক চারু রায় ছায়া ছবিতে রূপ দিলেন এবং সফলও হয়ে- 
ছিলেন। এ ছবির সমালোচনা করে সাহান। পত্রিকায় শ্রীগোষ্টবিহারী চট্টোপাধ্যায় 
লিখেছিলেন--. 

“ছু-একট] সামান্ত ত্রুটি যদি না দেধতাম, তাহ'লে শ্রীভারতলক্মী পিকচার্সের 
নহুন “ছবি বাঙ্গালীকে একথানি নিধুত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর বাংল! ছবি বলতে 
পারতাম। তবে, এ বছরে যতগুলি বাংল! ছাঁব দেখানে। হয়েছে, তার মধ্যে 
বাঙালীকে অনায়াসে ভাগ্যচক্রের পরেই স্থান দিতে পারা যায়। এখানে একটা কথা 
আছে । নিউ থিয়েটার্সের “ভাগ্যচক্র উৎরে গেছে তার 67651091518 5৪195 ও 
15০001081 79671600100 এর জন্তে। তার 9:০7 *21৩ ছিল না বিন্দুমাত্র । 
কিন্তু, বাঙালীর ১০: %৪1/৩ আছে যথেষ্ট । গল্পের মধ্যে আছে একট। 279৮৩৪1% 
য়া সহজেই দর্শকদের মনকে টেনে আন্টে নিজের বশে। এইদিক দিয়ে বিচার 
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করলে 'বাঙালী' 'ভাগ্যচক্র'কে ছাপিযে, যায়। থাক্‌ সে কথা--'বাঙালী” “ভাগ্য- 
চক্রের মধ্যে তুলনামূলক সমালোচনার বিষয়বন্ধ নয়। 

পরিচালক ঢাকু রায় শিল্পবোধের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন সারা ছবিখানির মধ্যে। 
প্রথমেই বলতে হয়, 010এর কথা । অতি হ্বন্দর হয়েছে এর পরিকপ্পনা | কিন্ত 
কতী বাঙালীদের প্রতিরূতির মধ্যে একজনের অভাঁব আমাদের ক্ষুব্ধ করেছে--তিনি 
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। 

মূল নাটক আমতলা পড়েছি, মঞ্চে তার অভিনয়ও দেখেছি । মূল নাটকে গল্লাংশ 
ছিল অতি দুব্বল--মাত্র বাঙ্গালীর জীবন, নাটকের কয়েকটি নিব্বণচিত দৃগ্সমহি 
বললেও অতুযুক্তি হয় না মোটেই । ইস্তম্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল কয়েকটি ফুল, পরিচালক 
চারু রায় সেইগুলি কুড়িয়ে গল্পের স্থত্রে যেটির পর যেটি সাজে, পেইভাবে গেঁথেছেন 
এই চিত্র মালিক যার রূপ হয়েছে অনবদ্া।******ছবির মধ্য অতগুলি চরিত্রের 
সমাবেশ হলেও কাউকেই 17৮8০: বলে মনে হয় না । যার যতটুকু প্রয়োজন ঠিক 
ততটুকু প্রয়োজনের দা ই সে মিটায়। 

একটা ক্রটি আমাদের চোখে পড়েছে। যে রাত্রে ফ্লোর খুন হয়, সেই রাত্রেই 
মার] যায় বড় শিঙ্নী, একথা ফ্লোরার ঘর থেকে অজয়ের সঙ্গে বিধুর প্রস্থানের পরে 
ঝুম্মনের সঙ্গে ফ্লোরার কথায় প্রমাণিত হয় না । সিধু হত্যাকারীর দলের একজন-_ 
এবং হত্যার সময় সে ছিল। অথচ বড গিম্সীর শবযাত্রাতেও তার উপস্থিতি ভিড়ের 
মধোও যেন লক্ষ্য করেছি। যদি সে সমঘ্ধে সিধু উপস্থিত নাই থাকে তাহলে তার 
'মতৃপস্থিতি নিয়ে কথা ওঠে কেন? 

(2ভতি দাসের আলোক চিত্র প্রশংসনীয় । দু-একটি দৃশ্ের 01)098180175 
111 হয়েছে। ্‌ 

গফুরের শব নিয়ন্ত্রণের প্রশংসা করতে পারলাম না। অবশ্ঠ কয়েকটি দৃশ্ের 
শব্দ শিয়ন্ত্রণ নিন্দপীয় নয় । 

প্রশংসাযোগ্য কাজ হয়েছে রসায়নাগারের। জগৎ রায়চৌধুরী ও পূর্ণ চট্টো- 
পাধ্যায় দাবী করতে পাবেন এই প্রশংসার | 

সম্পাদন! ভালই হয়েছে । ছবির দৈর্ঘ্য আর একটু কম হ'লে ভাল হ'ত এবং 
ছু' এক জায়গায় কাচ চালাবার ১০০৩৩ আছে ।+৯ 

সমালোচক গোষ্টবাবুর মতে বাঙাল! ছবিতে দেদিন যারা অভিনয় করেছিলেন 
_-তীরা প্রত্যেকেই চারত্রগুলিকে যথাযখরূপে পরিস্ফুট করেছিলেন । কাহিনীর 
মূল দীনদাসের চরিত্রে অভিনয় করে ছলেন_মনোরঞ্ন ভঙ্রাচার্য। দীনদাসের 
দন রূপটি মনোরঞ্জন ভটাচাধ দক্ষতার সঙ্গে পরিষ্ফুট করেছিলেন । দীনদাসের কন্তা 
পন্মরাণীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মীরা দত্ত । পদ্মরাণীর চিত্রে তাকে মানিয়ে- 
ছিল ভাল এবং অভিনয়ও করেছিলেন স্ন্দর | দীনদাসের সাতটি পুত্র ছিল সাতটি 
রত্বু - একেফীরেই অপদার্থ । দীনদাসের,সাতটি পুত্রের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন 
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বথাক্রমে স্ববোধ মুখাজ্জী (বিষণ), মনি ঘোষ ( সিধু ), হরিদাল ব্যনাক্দা (যাধর ।, 
সমর রায় ( মাধব ?, ভা রায় (কেষ্ট), কাতিক রায় (সুবোধ )_এ'রা প্রত্যেকেই 
হ্বন্থ ক্ষেত্রে চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। নিশঈখের চরিত্রে ধীরাজ ভট্টাচাং 
ডালই অভিনয় করেছিলেন। তীর অভিনয়ের মধ্যে, নিখীথের রোমাহ্দ পরিশ্মুট 
ইয়েছিল। বড় গিন্মির ভূমিকায় মনোরম দেবী যথাযথ অভিনয়ে করেছিলেন। দীন- 
দাসের ছোট ভাই স্থখদাসের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী । 
স্থখদাসের চরিত্রের গাভীর্ধঘ নির্নলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয়ে বেশ ফুটে উঠেছিল। 
হুখদাসের পুত্রের ভূমিকা নিয়েছিলেন শরৎ চ্যাটাজ্জ্ী, তিনিও ভাল অভিনয় 
করেছিলেন। রামলোচনের বিবাহ বাতিকগ্রস্থৃতা তুলসী লাহিড়ীর অভিনয়ে ভালই 
ফুটেছিল। ফ্লোরার চরিত্রে চারুবালাকে মানায়নি। কমলা বরিয়ার গানগুলিও 
বেশ ভাল হয়েছিল। নিশীথের বোনের ভূমিকায় লক্ষ্মীর এবং লবঙ্গলতার ভূমিকায় 
তারার অভিনয় বিশেষ স্বিধের হয় নি।-__চারু রায়ের বাঙালী ছবির প্রশংসা 
করেছিলেন ইংরাজী দীপালি প্রভৃতি পত্রিকাও। এই সব পত্র পত্রিকাতে মতামত 
থেকে জানা যায় বাঙালী সে যুগের একটি ভাল ছবি হয়েছিল। 


১৬ 
রবীন্দ্রমোহুন মৈত্র 

রবীন্দ্রমোহন মৈত্রের “যানময়ী গার্লস স্কুল” একটি উল্লেখযোগ্য হাস্য রসোজ্জল 
কমেডি । এই ধরনের কমেডি বাংল! সাহিত্যে খুব কমই আছে। নাটকটির মধ্যে 
বাঙ্গ বিদ্রপের খোঁচা নেই, শুধু রহস্তন্িপ্ধ রোমান্সের রসে ভরপুর | সেই কারণে 
নাটকটি যখন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হোল, সেই সময় নাট্যকার রবান্দ্রমোহন মৈত্র 
রাতান্নাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন--এবং সেই খ্যাতি তার আজও পর্যন্ত অব্যাহত 
আছে। বাংলা সাহিত্যের এই অনবস্থ কমেডিধানিকে রাধা! ফিল্মস ১৯৩৫ সালে 
জ্যোতিষ বন্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। জ্যোতিষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে মানময়ী গার্লস স্কুলের সার্ধক চলচ্চিত্রার়ণ হয়েছিল। 
জ্যোতিষবাবু তার অন্যান্য চিত্রে ব্যর্থত! দেখালেও এই চিত্রধানিতে সফলতা অঙ্্রন 
করেছিলেন। 

চিত্র নাট্যকার মূল নাটকের কৌতুককর ঘটনাগুলি এবং সরস হাস্যোজ্জল 
সংলাপগুলি এখানেও বজায় রেখেছিলেন ।* সে কারণে দর্শকগণ নাটকথানি মঞ্চের 
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ন্যায় চিত্রেও উপভোগ করেছিলেন । তবে ছবিতে কয়েকটি দৃশ্ঠের মধ্যে অযথা 
সঙ্গীত আমদানী করাতে কাহিনীর অনাবিল গতিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এসব 
ক্রাট সত্বেও দর্শকগণ ছবিটি বেশ উপভোগ করেছিলেন । 

অভিনয়ের মধ্যে মানসমোহনের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তার অভিনয় এবং কথার ভগ্গী দর্শকদের খুব ভাল 
লেগেছিল । রঙ্গমঞ্চেও তিনি মানসের ভূমিকায় অভিনয় করতেন এবং এই ভূমিকায় 
অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অঞ্ভ্বন করেছিলেন। কিন্তু তাহলেও ছবিতে তার 
অভিনয়ের মধ্যে মঞ্চের প্রভাব পড়েনি । তারপর দামোদরের ভূমিকায় তুলসী 
চক্রবত্তীর অভিনয়ও বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। স্কুলের প্রেসিডেণ্ট এবং বৃদ্ধ 
রসিক দাদামশায়ের চরিত্রে তিনি চমৎকার অভিনয় করেছিলেন । আতিশয্য দোষে 
তীর অভিনয় কোনখানেই নষ্ট হয়নি। নাধিক1 কাননদেবীর অভিনয়ও খুব স্থুন্দর 
ইয়েছিল। চপলার ক্ষুদ্র ভূমিকায় জ্যোতস্সা গুপ্ত বেশ ভালই অভিনয় করেছিলেন । 
তার চলন, বলন, গান সমস্থই ন্যাকা মেয়ের মত হয়েছিল। রাজুর ভূমিকায় মৃণাল 
ঘোষের গান দর্শকদের আনন্দ দিতে পারেনি। ফার্ণাপ্ডেজের ভূমিকায় জানকী 
ভট্টাচার্ধের অভিনয় ভাল হয়নি। হারানিধির ভূমিকায় কুমার মিত্রের অভিনয় 
অত্যন্ কৃত্রিম হয়েছিল। দামোদরবাবু স্ত্রী মানময়ীর ভূমিকায় রাধারাণীর অভিনয় 
চলনসই। 

ছবিতে ডি. জি. গুণের ফটোগ্রাফী এবং ডাঃ হ্বষিকেশ রক্ষিতের বেকিং 
প্রশংসন*র হয়েছিল। ছবির দৃশ্যপট ও সাজ-সজ্জা ভালই হয়েছিল। 


১১ 
জলধর চট্টোপাধ্যায় 


সবাক যুগে জলধর চটোপাধ্যায়ের ছুখানি নাটক “রীতিমত নাটক” আর 
"শ্বামীর-ঘর* চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল । শিশিরকুমার ভাছুড়ীর পরিচালনায় 
এবং তার প্রফেসর দিগম্বরের চিত্ত চমৎকারী অভিনয়ে রীতিমত নাটক এক সময়ে 
মঞ্চে অসাধারণ সাফল্য অজ্জন করেছিল । এই মঞ্চসফল নাটকথানিকে “দপ্তর মত 
টকীজ" অথবা “টকী অব টকীজ” নাম দিয়ে শিশ্রিকুমার ভাছুড়ী ১৯৩৭ সালে 
কালী ফিল্সের পক্ষে চলচ্চিত্রে রূপ দিলেন । কিন্তু শিশিরকুমার মঞ্চে এই নাটকে 
যেরপ অসাধারণ সাফল্য অঞ্জন করেছিলেন_ চলচ্চিত্রে তা পারেন নি। এই 
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চিত্রধানি সম্পর্কে দেশ পত্রিকা সমালোচনা করে লিখেছিলেন--প্টকী অব টকীজ" 
চিত্রখানি দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। শিশিরকুমার অর্ধোম্মাদ অধ্যাপকের 
ভূমিকায় অবশ্য চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন কিন্তু তাহার অভিনয়টুকু ছবির সব 
কিছু নয়। ছবির অন্ঠান্ত দিক যেমন চিত্রনাট্য, পরিচালনা, অভিনয় প্রভৃতি-- 
সেইগুলি অত্যন্ত ছুর্ববলভাবে চিত্রিত হইয়াছে। “রঙ্গমঞ্চের রীতিমত” নাটকের 
সক্ষে এর তুলনাই চলে ন11”২০ 

এই ছবির চিত্রনাট্যের মধ্যে যথেষ্ট ক্রটি দেখা গিয়েছিল। মূল নাটকের স্থানে 
স্থানে একটু আধটু অদল-বদল করে এর চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল। কিন্ত 
চিত্রনাট্যখানি মোটেই চিত্রোপযোগী ছিল না। ছবিখানি হয়েছিল স্টেজের ছবি। 
মঞ্চের প্রভাব চিত্রনাট্যকার কাটিক্বে উঠতে পারেন নি। তারপর ঘটন। পরম্পরার 
মধ্যে অসংগতি দেখা দিয়েছিল । 

এসব ত্রুটি থাকা সবেও প্রফেসর দিগম্বরের ভূমিকায় শিশিরকুমারের চমতকার 
অভিনয়ের জন্যে ছবিখানি দর্শকদের ভাল লেগেছিল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার 
ভাছুড়ীর চিত্ত চমৎকারী অভিনয় এবং আবৃত্তি দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। অন্যান 
ভুমিকায় বিশ্বনাথ ভাছুডীর অভিনয় ভাল হয়নি। ডাক্তারের ভূমিকায় অহীন্ 
চৌধুরীর অভিনয় মোটামুটি রকমের হয়েছিল। শ্বাগতার ভূমিকায় কঙ্কাবত্তী এবং 
শান্তার ভূমিকার রাণীবাল! ম্বাভাবিক অভিনয় করেছিলেন । পিব্যেন্ুরূপী শৈলেন 
চৌধুরীর রূপটি স্টেজেই ভাল করে ফুটে উঠেছিল । 

এই ছবিতে স্থরেশ দাসের ফটোগ্রাফী এবং জগর্দীশ বস্থর শবগ্রহণও 
উল্লেখযোগা হয়েছিল । চিত্রনাট্য এবং সম্পাদনার দোষে ছবিখানি স্থাণে স্থানে 
মন্থরগতিসম্পন্ন হ্য়েছিল। ছবির সঙ্গীত পরিচালন! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
হয়েছিল। 

১৯৪৩ সালে ইউরেক] পিকচার্সের প্রযোজনায় এবং বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের 
পরিচালনায় 'ম্বামীর ঘর” একটি অতি নিরুষ্ট ছবি হয়েছিল । নতুন পরিচালক 
বারেন্দ্রকুষ্ণ ভদ্র কিছুই কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। বাংল! ছবিতে ইতিপূর্বে এরূপ 
কাহিনীর দৈন্য ও দুর্বলতা দেখা যায়নি । স্বামীর ঘরেন্ন কাহিনীতে ডিটেকটিভ 
রোমান্স ট্্যাঙ্গেডী কমেডি সবই ছিল। আর ছিল বীররল, করুণরল, আদিরস 
প্রভৃতি সর্বপ্রকার রসের এক কিন্তৃতকিমাকার সংমিশ্রণ । গল্পের স্বাঙ্গে দেখা যায় 
অসম্ভাব্যতা ও অবাস্তবতার ছোয়াচ। মনম্তত্তু বিশ্লেষণের নামে দেখা যায় লেখক 
একটি আধুনিকা উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন । লেখকের 
ভোজবাজ:র দৌলতে এই সামান্ত একটি গণকের ভবিস্তদ্বাণীতে বিশ্বাস করে তার 
প্রেমপাত্রকে বিধাহ করতে অস্বীকার করল এবং বরণ করে নিল আমরণ 
কৌমার্ধের ব্যর্থতা । এ ব্যাপারট। যেমন অবিশ্বান্ত, তেমনি অবিশ্বাস্য যখন দেখা 
যায় আবার সেই মেয়েই নেহাৎ অকিঞ্চিংকর কারণে (নিজের পিতাকে খণের দায় 
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থেকে মুক্ত করতে ) তার সবচেয়ে বেন ঘ্বণার পাত্র “রামখোকাকে* বিয়ে করে 
বসল। বিয়ের পরে এই তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত নারীর মনের যে অন্তছন্দের ছবি 
লেখক একেছেন সেটাও কোনক্রমে দর্শকদের মনে সাডা জাগায় ন। যাই হোক, 
শেষ পর্বস্ত নায়িকার ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগে- বিবাহিত 'রামগোপাল'কে সে 
নিজের পতিরূপে মনে প্রাণে গ্রহণ করে। এইভাবে হিন্দুর হিন্দুয়ানী জাহির করে 
স্বামীর ঘরে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থসম্পন্ন হয়। কাহিনীতে প্রচুর ত্রুটি ও অসংগতি 
থাকার ফলে গল্প কোথাও জমে ওঠবার অবকাশ পায়নি । গোট' কাহিনীতেই শুধু 
টাইপ চরিত্রে ভণ্তি ; সাধারণ সুস্থ মানব নেই বললেই চলে। গল্পের স্বাভাবিক 
টেনে নেবার ক্ষমত| না থাকায় “ম্বামীর ঘর” অতি মাত্রায় মন্থর গতি ও বিরক্তিকর 
চিত্র হয়েছিল। 

এই ছবিতে কারে অভিনয়ই প্রশংসনীয় হয়নি। এরই মধ্যে ধীরাজ ভট্টাচার্য 
কিছু প্রশংসনীয় অভিনয় করেঠিলেন। তার অভিনয়ের মধ্যে বিশেষ অন্করণ 
প্রচেষ্টা থাকলেও তান মাঝে মাঝে ভাল অভিনয় করেছেন। নায়িকার ভূমিকায় 
শান্তি গুপ্রার অগিনয় দর্শকদের তৃপ্তি দান করতে পারেনি । কলেজে পড়! মেয়ের 
ভূমিকায় শান্সি গুধাকে মোটেই মানায়নি। অন্যতম নায়কের ভূমিকায় ভা 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণহীন অভিনয় দর্শকদের মনে দাগ কাটেনি । রামখোকার 
তৃমিকায় রঞ্জিত রায়ের অভিনয় হাস্যরসের চেয়ে বীভৎস রূসই সৃষ্টি করেছিল বেশী। 
রমা ব্যানাজ্ভীর অভিনয়ে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়নি । নরেশ মিত্র, ইন্দু 
মুখাজ্জ, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি তাদের অভিনয় নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি । 
অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় হয়েছিল চলনসই | 

তবে স্বামীর ঘরে সংগীত পরিচালক দূর্গা সেন সংগীত পরিচালনায় কৃতিত্ব 
দেখিয়েছিলেন । এই ছবিতে স্থরেশ দাসের আলোকচিত্র গ্রহণ ও পরিতোষ বস্থর 
শবগ্রহণ মোটামুটি ভালই হয়েছিল । 


*২ 
বরদাপ্রসম্ম দাশগুপ্ত 
নাট্যকার বরদাপ্রলন্ন দাসগুপ্ত রামায়নের কাহিনী অবলম্বন করে 'জনক নন্দিনী, 
রচনা করেন। বাধ ফিল্মসের প্রযোজনার ১৯৩৯ সালে জন্ক নন্দিনী পরিচালন! 
করেন ফণী বর্মা। ছবিটি মামুলীধরনের পৌরাণিক ছবি যেমন হয়-তেমনিই 
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হয়েছিল। ছবিটিতে সেদিন যার! অভিনয় করেছিলেন__তারা তাদের অভিনয় 
কৌশল প্রদর্শনের সুযোগ এই ছবিতে পাননি। এরই যধ্যে বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় 
অহীন্্র চৌধুরী, রামের ভূমিকায় স্বনীল বায় এবং রাবণের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী 
এবং মাত৷ ধরিত্রীর ভূমিকার রাজলম্্ী দেবীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছিল । 
অন্যান্তদের অভিনয় একেবারেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। 

মণালকান্তি ঘোষের সঙ্গীত ভাল হয়েছিল। ছবির দৃশ্ঠসজ্ভা ভাল হয়েছিল। 
সঙ্গীত হয়েছিল সাধারণ মানের এবং শব্গ্রহণ হয়েছিল যোটামূটি ভাল । 


১৩ 
মন্সথ রায় 


আধুনিক বাংল! নাট্যসাহিত্যে মন্সথ রায় একটি ম্মরণীয় নাম। শুধু পৌরা:ণক 
নাটক রচনায় নয়, অন্যান্য শ্রেণীর নাটক রচনার ক্ষেত্রেও মন্সথ রায়ের নাম সবাঠ্রে 
উল্লেখ করতে হয়। বাংলার নাট্য সাহিত্য, রজমঞ্চের সঙ্গে যেমন, তেমনি বাংলার 
চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গেও মন্মথ রায়ের ঘনিষ্ট সম্পর্ক । মন্মথ রায়ের বেশ কিছু মঞ্চ-দফল 
নাটক যেমন চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে, তেমনি তিনি চলচ্চিত্রের জন্য বেশ কিছু 
গল্পও লিখেছেন, চিত্রনাট্য রচনা? করেছেন, এবং সংলাপ সৃষ্টি করেছেন। মন্থ 
রায়ের খন”, “চাদ-সদাগরণ “মন্ুয়া প্রভৃতি নাটক চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। 

“না” মন্মথ রায়ের একটি বহু অভিনীত এবং প্রশংসিত নাটক । মেট্রোপলিটন 
পিকচার্গ ১৯৩৮ সালে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই নাটকথানিকে 
ছায়াচিত্রে রপ দিয়েছিলেন । মহারাজ বিক্রমাধিত্যের রাজসভার নবরত্বের যধ্যে 
অন্যতম রত্বু বিখ্যাত জ্যোতিষী ছলেন বরাহ। এই বরাহ নিজের পুত্র মিহিরের 
আযুদ্ধাল সম্পর্কে ভূল গণনা করে তাকে জলে ভাপিয়ে দিলেন এবং পুনরায় নন 
বিচিত্র ঘটনার পর যৌবনপ্রাপ্ত লব্ধ প্রতিষ্ঠ জ্যোতিষীপুত্রের সঙ্গে মিলিত হন। 
মূল নাটকে এই কাহিনীটি বহু নাট্য কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বণিত 
হয়েছে। 

ছারাচিত্রেও পরিচালক কাহিনীটিকে যথাযথভাবে রূপাযিত করবার চেষ্া 
করেছিলেন । এই সম্পর্কে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখছেন--1185 5015 8০5 
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নাট্যকার মন্মথ রায়ের কাছ থেকে জানতে পার যে, এই ছবিতে সেদিন ধার 


টি 
সা 


ভিনয় করেছিলেন, তারা প্রত্যেকেই ভাল অভিনয় করেছিলেন । বরাহের চরিত্রটি 
অহীন্দ্র চৌধুরী তা অভিনয়-নৈপুণ্য যথার্থরপে পরিক্ষুট করেছিলেন। ছায়াদেবী 
তার অভনয়ের দ্বারা খনার চরিপ্রটিকে পর্দায় জীবস্ত করে তুলেছিলেন এবং তার 
গাওয়া গাণগুলিও ভাল হয়েছিল। সুশীল রায়কে মিহিরের চরিত্রে ভালই মানিয়েছিল 
এবং তিনি অভিনয়ও করেছিলেন ভাল। বিক্রমাদিত্যের ভূমিকায় সমর ঘোষের 
অভিনয়, ভৈরবের ভূমিকায় বারেন মুখাজ্জীয় অভিনয় এবং ধরণীর ভূমিকায় 
দেববালার অভিনয়ও প্রশংসনীয় হয়েছিল । 

এই ছবিতে ফটোগ্রাফী ভাল হয়েছিল, কিন্তু এ. গছ্ষুরের কাজ প্রশংসনীয় ছিল 
না। শেষ দৃশ্যের স্লাপগুলি শোনা যায়নি। ছবিতে দৃশ্ঠসজ্জা আরও উন্নত হওয়া 
উচিৎ ছিল। বিক্রমাদিত্যের রাজসভার দৃশ্যটি মোটেই শিল্পসম্মত ছিল না। খনা 
ছবিতে এই সমস্ত কিছু ত্রুটি থাক] সত্বেও খন! নিকট শ্রেণীর ছবি ছিল না। 

মনসামঙ্গলের স্বপ্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করে নাট্যকার মন্মথ রায় “চাদ- 
সদাগর? রচনা করেন । মন্মথ রায়ের চাদ সদাগর থেকে সবাক ছবি তৈরী করেন 
ভারত লক্ষী পিকচাসের পক্ষে প্রফুল্ল রায় ১৯৪৪ সালে । ছবিটিকে সর্বাঙ্গ স্বন্দর 
করবার জন্তে পারচালক কর্তৃপক্ষ ্রটি রাখেননি । পরিচ্ছদ, সেটিং ও অভিনয়ের 
দিক দিয়ে ছবিটি প্রথম শ্রেণীর হয়েছিল বলে জান! যায়। “বৈশিষ্ট্যহীন সংলাপ ও 
অগোছাল চিত্রনাটা রচনার জন্য মঞ্সথ রায় তদানীন্তন সমালোচকদের কাছে তীত্র 
আঘাত লাভ করেন । দৃশ্যপট প্রশংসা লাভ করে |” ২২ 

'চাদ সদাগর' চিত্র সম্পকে নাট্যকার মন্সথ রায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে 
যোগাযোগ করে কিছু তথ্য জেনেছি । মন্মথবাবু বলেন যে, ছবিখানি সম্পর্কে 
সমালোচকগণ যাই বলুন না কেন -ছবিখানি ভাল হয়েছিল। ছবিখানি দর্শকদের 
ভাল লেগেছিল এবং ছবিখানি এক নাগাড়ে ৫২ সপ্তাহ ধরে চলেছিল । এটি 
তৎকালে একটি রেকর্ড । অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। বিশেষ করে চাদ সধাগরের 
ভুমিকায় নটশ্থ্ অহীন্তর চৌধুরী অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া! লিন্দরের 
ভূমিকার ধারাজ ডট্টাচাধ, মনসার ভূযিকায় দেববাল, বেহুলার ভূমিকায় শেফালিকা, 
মেনকার ভূমিকায় পদ্মাবতী, নেতার ভুমিকায় নীহারবাল! বিশেষ ক্ুতিত্বের সঙ্গে 
অভিনয় করেছলেন এবং দর্শকদের প্রশংসা অন্ন করেছিলেন । বৈতালিক চরিত্রে 
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অন্ধ গারক সত্যচরণ চক্রবর্তীর গান ছাড়া অপর স্গীতাংশ প্রশংসা লাভ করেলি। 
এমন কি সঙ্গীত রচনাও। এই ছবিতে বিভৃতিদাসের ফটোগ্রাফী এবং চার্লস 
ক্রীডের শবগ্রহণের কাজ মোটামুটি রকমের হয়েছিল। ছবির দৃশ্যপট বিশেষ 
প্রশংসা লাভ করেছিল । 

“মহুয়া মন্থ রায়ের আরএকটি মঞ্চ সফল নাটক। এই নাটকথানিকে নিউ 
থিয়েটার্সের প্রযোজনায় ১৯৩৪ সালে চলচ্চিতে রূপায়িত করেন হীবেন বন্ধ । এই 
ছবিখানি ছিল নিউ থিয়েটার্সের প্রথম অরন্য চিত্র । এই ছবিখানি সম্পকে মন্মধরায়ের 
কাছে ব্যক্তিগত ভাবে জেনেছি যে ছবিখানি ভাল হয়েছিল। সকলের অভিনয়ও 
প্রশংসনীয় হয়েছিল । এ ছাড়া নদের চাদের ভূমিকায় ছুগাদাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হুমড়ো সর্দারের ভুমিকায় অহীন্দ্র চোধুরী, স্থজনের ভূমিকার ভূমেন রায় ভাল অভিনয় 
করেছিলেন। ছবিতে আলোকটিত্রশিল্পী স্থবোধ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শব্যন্ত্রী 
ছিলেন লোকেন বসু ও বাণী দত্ত। এদের কাজ মোটামুটি রকমের হয়েছিল৷ 

'রাজনটা” মন্থ রায়ের একখানি মঞ্চসফল নাটক । এই রাজনটা নাটকখানিকে 
কিছুটা কমিয়ে এবং বাড়িয়ে 'রাজনতকী” নাম দিয়ে মধুবস্থ ১৯৪১ সালে, ওয়াদিয়! 
মুভিটোনের প্রযোজনায় চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। 'রাজনওকী” বাংল। হিন্দী ও 
ইংরাজী এই তিনটি ভাষায়-চিত্রারিত হয়েছিল। ইংরাজী সংস্করণের নাম 1106 
০০16 12009], 

'রাজনর্তকীর কাহিনীটি ছিল সরল, স্পষ্ট এবং তীক্ষ। এগল্পে ঘটনাগ্রস্থি অনাবশ্যক- 
ভাবে জট পাকিয়ে ওঠেনি-__অথচ নাটকীয় পরিস্থিতির প্রাচুর্ষে গল্পটির মোড়গুলিতে 
কৌতুহল বাহত হয়নি, বরং ক্ষান্তিহীন ব্যগ্রতার মধ্যে পাঠক, শ্রোতা বা দর্শক 
নিজেকে হারিয়ে ফেলে । একটি নর্ভকীর পরিবেষ্ঠনী মণ্ডিত করে গল্পটি ঘনীভূত হয়েছে। 
নর্তকী মনিপুর রাজদরবারে নতুন 'এসেছে, কিন্ত যেখান থেকে এ কাহিনীর শুরু 
সেখানে রাজার একমাত্র পুত্র এবং শ্বয়ং ন্তক। পরস্পরের প্রেমালক্ত এবং হৃদয়দানও 
এক প্রকার হয়ে গেছে । সেদিক থেকে কাহিনীর কৈশোর অবস্থা অনেক আগেই 
উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং দেজন্যে এ নটা যে নতুন তা বার বার স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছিলেন চিত্র-নাট্যকার | প্রথমাবধিই এদের প্রেম গভীর ও নিখাদ । বস্কত 
কাহিনীটি প্রেমভক্কিমূলক, কিন্তু পাধিব প্রেমই সেখানে প্রাধান্ পেয়েছে। এই 
ছবিতে বগ্ঠমান সম্যার আলোকপাত হয়নি, তবু এর মধ্যে এমন একটি শু 
রসন্কৃত্তি ছিল যা বাংলা সাহিত্য ছুর্লভ। 

এই কাহনীর পরিচালন! প্রসঙ্গে ২২৩।১৯৪১ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা 
প্রশংসা করে লিখেছিলেন 'রাজনওকী'__ একসঙ্গে এই ছবিখানির তিনটি সংস্করণ 
বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী তোল! হইয়াছে । এতবড় প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে এই প্রথম। 
ভারতীয় ছায়াচিত্রের ইতিহাসে ওয়াদিয়া মুভিটোন ও শ্রযুক্ত মধু বোসের এই বিরাট 
প্রচেষ্টা নতুন অধ্যায়ের সুচনা করিল ।**চিত্রনাট্য রচনা, ও 90০ ৫1510) এ 
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তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিম়্াছেন। এজন্ত তাহাকে আমর! অকুঠ কণ্ে 
অভিনন্দন জানাই ।.'.তিমিরবরণ বুচিত তিনটি নৃত্যের আবহ্সঙ্গীত আমাদের 
মু করিয়াছে ।”২৩ 

ছবির কয়েকটি স্থানে পরিচালক মধুধাবু তার অভূতপূর্ব শিল্পজানের পরিচয় 
দিয়েছিলেন । বিশেষ করে রাজদরবারে যেখানে রাজনর্ভকী মধুছন্থাকে ম্মরণ করিয়ে 
দেওয়! হয়েছে যে, সে নটী ছাড় আর কেউ নয়। ছবিতে কিছু কিছু ক্রটিও দেখ! 
গিয়েছিল। ছবির হাম্তারস কোথাও জমেনি। এই উৎকৃষ্ট ছবিটির এই হূর্বলতা 
পীড়াদায়ক ছিল। গ্রাম, গ্রামের ভীড়, গ্রাম্য আবহাওয়। কিছুটা উপেক্ষিত 
হয়েছিল | অনেক ক্লোজ-আপে গতি মন্থরত ধরা পড়েছিল এবং চিন্্রগ্রহণও সে সব 
ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল, ভাড় ( মহাকাল ও আচংফ| ) এবং সবী (প্রিয়! ও বিয়া) 
ছু'জন যা ইচ্ছে তাই অভিনয় করে গেছে। 

এই ছবিতে মধুছন্দা রাজনত্কীর ভূমিকায় সাধনা বন্থ অসাধারণ অভিনয় 
করেছিলেন । রাজনকীর দ্বন্বময় জীবনের অবসান ফুটিয়ে তূলতে সাধন! বন্থ বিশেষ 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। যুবরাজ চন্দ্রকাত্তির ভূমিকায় জ্যোতিপ্রকাশ মন্দ 
অভিনয় করেন নি। তার চেহার] মানানসই ছিল এবং কোথাও অভিনয়ে চাপল্য 
প্রকাশ পারনি। প্রত্যাখ্যাত হবার পর রাজনতকীর প্রতি তার কড়া কড়া কথা 
বলার ভঙ্গীটি দর্শকদের ভাল লেগেছিল । কাশীশ্বরের ভূমিকায় অহীন্ত্র চৌধুরীও 
উংরুষ্ট অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া! প্রিয়ার ভূমিকায় প্রতিমা দাসগুপ্ত1, আচংফার 
ভূমিকায় প্রীতি মজুমদার এবং মাকালের ভূমিকায় বিভৃতি গাঙ্গুলী মন্দ অভিনয় 
করেন নি। 

ছবিতে যতীন দাণ এবং প্রবোধ দাসের ক্যামেরার কাজ মন্দ হয়নি । তবে 
ফটোগ্রাফীর একটি ক্রটি ছিল। ছবি মাঝে মাঝে এমন এ্যাংগেল থেকে তোল। 
হয়েছিল যাতে চতুষ্কোণ ফোকাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং মনে হয় যেন পর্দার ওপরে 
ফ্রেমে আটা ছবি। এছাড়া শব গ্রহণে কিছু কিছু অসংগঠি থাকলেও শব্গ্রহণ ভাল 
হয়েছিল। 

এ চিত্রের সেট, সাজ সজ্জা, এবং মেক আপ প্রশংসনীয় হয়েছিল । বিশেষ করে 
সাধনা বসুর মেক আপ সুন্দর হয়েছিল । তিমির বরণের সঙ্গীত পরিচালনার কাজও 
ভাল হয়েছিল। তিমির বরণের সঙ্গীত এ ছবির সার্থকতারও অন্যতম কারণ 
ইয়েছিল। 

এছাড| মন্মথবাবু চলচ্চিত্রের জন্য বেশ কয়েকটি কাহিনী রচনা করেছিলেন । 
এই সমস্ত কাহিনীগুলির মধ্যে 'কুমকুম, 'মীনাক্ষী', “অলকানন্দা+, 'অভিনয়+, “ঝড়ের 
পরে' ও “শুভ ত্রয়োম্পর্শ” প্রভৃতি উল্লেখযোগা । [ এই ছবিগুলির সম্পর্কে পরবর্তী 
অধায়ে আলোচনা করা হয়েছে। 


১৪ 
প্রমথ নাথ বিশী 


উপন্তাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, রস রচনা, সমালোচনা সাহিত্য -_ বাংলা 
সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই প্রমথ নাথ বিশীর অবাধ ও সার্থক বিচরণ । নাট)ক্ষেত্রেও 
তিনি হাম্যরসাত্মুক রোমার্টিক কমেডি রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অজ্জন করেছেন । 
তার রচিত 'ধণং কতা” “দ্বতং পিবেৎ” 'যৌচাকে টিল' প্রভৃতি নাটক বিখ্যাত। 

প্রমথ নাথ বিশর 'মৌচাকে টিল' নাটকথানি ১৯৪৬ সালে রূপই। ফিল্মের 
প্রযোজনায় এবং বিধ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক শ্রমহ্থজেন্ত্র ভঞ্জের পরিচালনায় 
চলচ্চিত্রে রূপা;য়ত হয়। ঘৌচাকে টিল প্রমথ নাথ বিখীর একখানি 17১০1111091 
9117৩ ধর্মী নাটক। মূল নাটকের মধ্যে ছুটি কাহিনীর ধারা আছে, একটি 
ধতিহাসিক গোপালদেবের আর একটি আধুনিক-। নাটকের মধ্যে উত্তট 
(07090095096 ) বিষয়ের অবতারণা খুব বেশী। এই নাটকেও নাট্যকার নিজেকে 
ছাডা আর সকলকে নিয়েই উপহাস করেছেন। 

বাংলা চলচ্চিত্রে 'মৌচাকে টিলই প্রথম রাঙ্গনৈতিক ব্যঙ্গমূলক ছবি। 
ছবিথানির চিত্রনাট/কার প্রমথবাবু এবং চলাচ্চত্রকার মন্থুজেন্ত্রবাধু উভফজেই মিলিত- 
ভাবে করলেও চলচ্চিত্রকার চিত্রনাট্যর বারআন! ভাগ রচনা করেছিলেন । 
নাটকের গোপালদেবের অংশটুকু নাট্যকারের সম্মতিক্রমেই বাদ দেওয়া হ্য়েছিল। 
চলচ্চিত্রে নাটকের শুধু আধুনিক কাহনীটিই রূপায়িত হয়েছিল। ছবিখানির 
পরিচালক মহুজেন্দ্রবাবু নিজ্জেই দ্বীকার করেছেন যে ছবিখানি ছবি হিপাবে খুব 
সফল হয়নি। ছবিখানন ব্যবসায়িক ধিক থেকে সফল না হলেও বিধঞ্চজনের ছবিখানি 
ভাল লেগেছিল। ছবিখানির 2০11০41980৩ এর দিকটি চিত্রসমালোচক এব: 
বিদগ্ধজনের ভাল লেগেছিল । 

মন্তজেন্্রবাবুর মতে ছবিখানির অপাফল্যের মূলে ছিল ছবিথানির অভিনর। 
ছু-একজন বাদে প্রা সবই নতুন শিল্পীদের নিয়ে ছবিখা।ন তৈদী হয়েছিল। এ'রা 
তাদের অভিনয় দিয়ে লোকের মনে দাগ কাটতে পারেন নি। বিশেষ করে ব্যর্থ 
হয়েছিলেন__ছুটি প্রধান নারী চরিত্রে, ধারা অভিনয় করেছিলেন তাদের মধ্যে 
একমাত্র শ্রমন্তের ভূমিকায় ভালু বন্দ্যোপাধ্যায় অপূর্ব্ব অভিনয় করেছিলেন। 
এই নাটকে চিত্রিত চরিত্রগুলির মূল ছিল সমাঞ্জের সত্যিকারের চত্িত্র। ছবিতে 
তাদেরই অনুকূতি দেখানো হয়েছিল । তীর! যে ধরনের লিখতেন, বক্তৃতা করতেন, 
এবং কথাবার্ডী বলতেন--তারই বখাবথ অস্থকৃরণ করা হয়েছিল ছবিতে । এই রকম 


৪৫ 


'শর়ৎচন্দ্র বহ, কালিদাস নাগ, বিনয় সরকার, প্রমুখ চরিত্রগুলিতে ধারা অভিনয় 
করেছিলেন তার। ভালই অভিনয় করেছিলেন। একটি যাড়োয়ারী চরিত্রে তুলসী 
লাহিড়ী খুব হ্বন্দর অভিনয় করেছিলেন। নবাগতা শুভদ্রাদেবী এবং শমিতাদেবী 
ছবির ছুটি প্রধান নারী চরিত্রের অভিনয়ে ব্যর্থতার পরিচয় ধিয়েছিলেন। 

ছবির অভিনয় ছাড়া অন্তান্য ধিকগুলি প্রশংসনীয় ছিল। এই ছবিতেই 016৫1 
1106 এ প্রথম /১01078060 0810001 এর ব্যবহার হয়েহিল। এ ছাড়া ছবিতে 
বিভূতি লাহার ক্যামেরার কাজ এবং যতীন দত্তের শব্মগ্রহণের কাজ তদানীভ্তণ 
বাংলা ছবির 52870 এর তুলনায় ভালো! হয়েছিল। ছবিতে সংগীত পরিচালন! 
করেছিলেন গোপেন মল্লিক (প্রথম )। ছবির 88218:08110 10051০ ভালো 
হয়েছিল এবং ছবিতে যে ছু-তিনথানি গান ছিল, সেগুলিও স্থগীত হয়েছিল। 
মহুজেন্দ্রবাবুর 'মৌচাকে টিল” ব্যবসায়িক সাফল্য অন্ন করতে না পারলেও 
নির্ষলচন্ত্র চন্দ্র প্রমুখ তৎকালীন বিদগ্ধজনকে আনন্দ দিতে পেরেছিল বলে জান! 
যায়। * [রচনাটি লেখার সময় পরিচালক শ্রী মন্থুজেন্ত্র ভঞ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
গ্রহণ কর! হয়েছে । ] 


১৫ 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংল। সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
উপন্যাসিক । তার “কালিন্দী' 'গণদেবতা” 'পঞ্চগ্রাম” “কবি” হ্বাস্থলী বাকের উপকথা, 
“আরোগ্য নিকেতন" প্রভৃতি উপন্যাসের তুলন! নেই। উপন্তাসের সঙ্গে তিনি “ছই 
পুরুষ", 'কালিন্দী', “পথের ডাক, প্রভৃতি নাটকও লিখেছেন। ১৯৪৫ সালে 
তারাশস্করের “ছুই পুরুষ" নাটকখানি নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় এবং স্থুবোধ 
মিপ্রের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপাস্বিত হয়। 

ভারাশঙ্করের “ছুই পুরুষ নাটকথানি উচ্চপ্রশংসিত হলেও এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
নাটকীয় উত্কধষ তেন নেই | নাটকে পিতা ও পুত্রের মধ্যে মন ও মতের সংঘাত 
শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেনি । তাহলেও নাটকখানি একদা রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত 
হয়েছিল৷ রঙ্গমঞ্চ সাফল্যমগ্ডিত নাটকথানি চলচ্চিত্রে ব্যর্থ হয়েছিল । ছবিথানিকে 
বাড়াবার জন্য অযৌক্তক বাজে ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছিল এবং তাতেই 
ছবিখাপি নিরস হয়েছিল। 


৪ 


ছবিখানিতে চিত্রনাট্যের ক্রটি থাকলেও অন্যান্ত দিক ভাল ছিল। নামকরাদের 
মধ্যে অহীন্ত্র চৌধুরী এবং নবাগত দেবনারায়ণ ছাড়া প্রা সকলের অভিনয়ই 
প্রাণবন্ত হয়েছিল। সুটু বিহারীর চত্রত্রে ছবি বিশ্বাস, বিমলার চরিত্রে চজ্জাবতী 
এবং কল্যানীর দুমিকায় সুনন্দা] দেবী অনবদ্য অভিনয় করে খ্যাতি অঞ্জন 
করেছিলেন । এরাই অভিনয় করে দর্শকদের মনকে ছবিখানির দিকে টেনে রাখতে 
সাহায্য করেছিলেন। এ ছাড়া অভিনয় করেছিলেন শৈলেন চৌধুরী, তুলসী 
চক্রবর্তী, নরেশ বন্থ, অশোক সরকার, আদিত্য ঘোষ, হরিমোহন বস্থ, সাধন সেন, 
লতিক। ঘোষ প্রমুখ । 

“ইউন্থফ মুলজীর আলোকচিত্র গ্রহণ এবং লোকেন বন্থর শবগ্রহণও প্রশংসনীয় 
ছিল। পক্কজকুমার মল্লিকের স্থুরসংযোজনাও ভালো হয়েছিল। ছবির অন্থান্ত কলা 
কুশলের দিকও প্রশংসনীয় ছিল। 


১৬ 
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


শচীক্্রনাথ সেনগুধু এতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হলেও কয়েকথানি 
উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক লিখেছিলেন পামাজিক নাটকগুলির মধ্যে '্যামী স্ত্রী? 
তটটিনীর বিচার", সংগ্রাম ও শাস্তি” প্রলয়”, 'নাসিং হোম", 'ঝড়ের রাতে, প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । শচীন্ত্রনাথের নাটকগুলি আপুনিক রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে রচিত। 
তার সংলাপ প্রথর এবং প্রাণবন্ত । 

তার লেখা 'ম্বামী স্ত্রী” রঙগমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৪০ সালে এই 
নাটকেরই চিত্ররূপ দিয়েছিলেন সতু সেন কমলা টকীজের প্রযোজনায়। “হথামী স্ত্রী 
নাটকের চিত্ররূপ ভাল হয়নি। কেননা স্বামী স্ত্রী নাটকথানির চরিত্রগুলি ফুটে 
উঠেছে বলিষ্ঠ খু সংলাপের মধ্য দিয়ে। ঘটন! অবস্থানের আধিক্য এতে নেই। 
সেইজন্যে নাটকের অবান্তর ঘটনার উপদ্রবে মূল ঘটনার সূত্রটি কোথাও হারিয়ে 
যায়নি। কিন্তু চলচ্চিত্রে হয়েছিল ঠিক বিপরীত । চলচ্চিত্রে অনাবশ্ুক ঘটনার 
চাপে ও জটিলতায় দর্শকদের অনেক সময়ই কাহিনী থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। 
কেবল তাই নয়, স্থানে স্থানে কাহিনী প্রচ্ছন্ন ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল । "স্বামী শ্রী” 
চিত্রগঠনের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ঘটনা মূল কাহিনীর পরিণতিমুখী ন! হয়ে স্বাবলম্বী হবার 
চেষ্টা করেছিল ।--নায়িকা লিলির ভূমিকায় ছায়াদেবীর অভিনয়ে প্রশংস| করবার 


০৭ 


মত বিশেষ কিছুই ছিল না। তীর অভিনয় মঞ্চঘেষা হয়েছিল এবং নারিকার 
চারত্রের চুল চপলতা ও যৌবনের সজীবতা ফুটে উঠবার সুযোগ পায়নি। রঙ্গমঞ্চ 
“স্বামী শরীর নায়ককে দেখা গিয়েছিল একটি তেজোদৃণ্ড বিদ্রোহীরপে ; কিন্ত 
ছায়াচিত্রের নায়ককে দেখা গিয়েছিল তেজোহীন শোর্ধহীন অত্যন্ত গোবেচারা রূপ । 
চন্দ্রাবতীর অভিনয় ভাল হয়েছিল। সন্তোষ সিংহও মন্দ অভিনয় করেননি । 
হিমাংশু দত্তের ( স্থর সাগর ) সঙ্গীত পরিচালনা ও গানগুলি ভালই হয়েছিল, কিন্ত 
বিভৃতি লাহার ফটোগ্রাফী ভাল হয়নি । 

“তটিনীর বিচার* শচীন্দ্রনাথের একটি মঞ্চসফল নাটক। একদা নাটকখানি 
রঙ্গালয়ে দর্শকদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য স্ঙ্ি করেছিল। নাটকের মধ্যে ডঃ 
ভোসের চরিত্রটি অভিনব । ১৯৪ সালে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্চের এই নাটকথানি 
ফিল্ম করপোরেশন অফ ইওিয়ার প্রযোজনায় এবং সীল মজুযদারের পরিচালনায় 
চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়। ছবিখানি বেশ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। 

ডঃ ভোসের চরিত্রে রঙ্গমঞ্জে অহীন্দ্র চৌধুরী অসাধারণ অভিনম্ব করে বিশেষ 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চলচ্চিত্রে এই চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরীই অভিনয় করে- 
ছিলেন এবং তার স্থনাম অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী ছাড়া আর হার! 
অভিনয় করেছিলেন তারা হলেন ..স্ধীর মুখাজী (বসন্ত , নৃপতি চাটাজ্জা 
( সমর ১ অর্ধেদু মুখাজ্ভা (শৈলেন ), সন্তোষ সিংহ (প্রপিকিউটার ) ভাঙ্গ রার 

( ডিফেন্স কাউম্সল ), কানু ব্যানাজ্জী (রতন ), রাণী বাল! ( তটিনী ), ইন্দিরা 
রে রাজলক্ষ্ী (কুষ্ণ ভামিনী ), স্থহাপসিনী (হরমোহিনী ), রমলা 
( নলিনী ), ) রমা বস্থ (কালিক1) প্রভৃতি। 

ছবিতে ক্যামেরার কাজ করেছিলেন অজিত সেনগুপ্ত এবং সঙ্গীত পরিচালন। 
করেছিলেন ভ্মদেব চট্টোপাধ্যায় । 

এই চিত্র সম্পর্কে পরিচালক স্থশীল মজুমদার মশায় বলেন যে, তটিনীর বিচার 
নাটকখানি মঞ্চের ছিল, সেকারণে সংলাপ বেশী ছিল। এই নাটকথানিকে তিনি 
পিনেমেটিক করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এতে একটি স্টীমার পাটির 
শা ছিল । 11015 ১69810161 0910 এর দৃগটি 78০1 19915০61091, এ 
তোলা হয়েছিল । অহীন্দ্র চৌধুরী, রাখীবালা, নৃপতি চ্যাটাজ্ভঁ, রমলাদেবা, 
রাজলক্ম্রীদেবী, মণিক1 দেশাই, অর্ধেনদু মুখান্ভাঁ, ইন্দির| রায় প্রমুখ অভিনেতা 
অভিনেত্রীগণ ভাল অভিনগ্ন করেছিলেন । ভীম্মদেববাবুর সঙ্গীত পারচালনায় কাজ 
প্রশংসনীয় ছিল। ছবিখানি সামগ্রিকভাবে ভালই হয়েছিল । 


ই 


১৪ 


বীরেজ্জরুষ্ণ ভদ্র 


বীরেন্্রকুষ্ণ ভদ্র রচিত “ভোট ভগুলের" চিত্রন্ধপ দিয়েছিলেন কালী ফিলুসের 
প্রযোজনায় জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৬ সালে। 

করপোরেশনের ইলেকপানের সময় কলকাতায় কতরকম কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটে 
থাকে, তারই একটি চিত্র এই ছবির আখ্যান ভাগ । একটি কল্পিত ওয়ার্ডের নির্ববাচন। 
একটি সদস্ত পদের জন্য তিনজন প্রার্থী। একজন মুদি আর দুইজন শ্বশুর জামাই । 
শ্বশুর জামাই-এর বিবাদের মধ্যে ম1 এবং মেয়ে এসে পড়লেন এবং অবশেষে রাক্তা- 
রক্তির মধ্য দিয়ে এই আখ্যান ভাগের অবসান ঘটল । 

এই ছবির সমালোচন1 করে সাহানা পত্রিকা লিখেছিলেন _ “ছবির গল্লাংশ 
লিখেছেন বীরেন ভদ্র। পরিচালনা করেছেন জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় । ছবিখানি 
হাস্তরসের, কিন্তু বইখানিতে হাসির খোরাক আমর! বিশেষ পাইনি । যা আছে তা 
কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার চেষ্টা মাত্র। এ ছাডা ছু-একটি প্রতিষ্ঠানের প্রচারও 
দেখা যায় _ যেমন শনিবারের চিঠি, মেগাফোন ইত্যাদি ।” 

ছবিটি মোটামুটি ভাল হয়েছিল । অভিনয়ের মধ্যে গঙ্গারামের ভূমিকায় সস্তোয় 
দাস এবং দারুকেশ্বরের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য ছিল। 
মাখনের ভূমিকায় পুলিন এবং নরহবির ভুমিকায় দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যান্ন-এর অভিনয় 
ভালই হয়েছিল। স্ত্রীভূমিকায় কেউই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করতে পারেননি । 
ছবির ফটোগ্রাফী এবং শব্গ্রহণ ভালে] হয়েছিল । 


১৮ 
বিধায়ক ভট্টাচা 
বিধায়ক ভট্টাচার্য আধুনিক সামাজিক নাট্যকারদের মধ্যে অগ্রগণ্য । বিধায়ক 
ভট্টাচার্ধের নাটকে গভীর সমাজ-চেতনার সঙ্গে নাট্যকলার নিখুত সংমিশ্রণ ঘটেছে। 
ক বাঙালী পরিবার যে সমস্ত সমশ্যার দ্বারা জর্জরিত তার বাস্তবচিত্র তার 
নাটকে রূপায়িত হয়েছে৷ বিধায়কবাবুর “মাটির-ঘর”, “মেঘমুক্তি”, “তাই তো” এবং 
“বিশ বছর আগে" একদ। মঞ্চ সফল নাটক। 


৩৪ 


চলচ্চিত্র ১৪ 


বিধায়ক ভট্টীচার্ধের শ্রেষ্ঠ নাটক হোল মাটির ঘর। এই নাটকের কাহিনী এক 
মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারকে নিয়ে গড়ে উঠেছে । এই নাটকখানি এক সময়ে বঙ্গ 
রঙ্গমঞ্চে দারুণ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল । এই নাটকের কাহিনীর মধ্যে 
কোন উদ্ভট অভিনবত্ব নেই, কোন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য নেই। যথার্থ ট্র্যাজেডির 
গৌরব এতে আছে। যাই হোক, বিধায়কবাবুর এই মঞ্চ সফল নাটকথানি ১৯৪৪ 
সালে ভারতলম্্মী পিকচার্সের প্রযোজনায় ও হরিচরণ ভঞ্জের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে 
রূপ পায়। যঞ্চের নাটকের অন্থসরণেই এই নাটকের চিত্রনাট্য রচিত হয়েছিল, 
ছবির সর্ববান্গেই মঞ্চের প্রভাব লক্ষ্য কর! গিয়েছিল। মাটির ঘরের চিত্ররূপ বিশেষ 
উল্লেখষোগ্য হয়নি। 

ছবিখানির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন -_-অহীন্দ্র চৌধুরী ( সত্যপ্রসন্ন ), 
ছবি বিশ্বাদ (অলক ), জহর গাঙ্গুলী ( চঞ্চল ), রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ( কল্যান ), 
রবীন মজুমদার ( উৎপল ), তুলসী লাহিড়ী ( ঘনশ্যাম ), ইন্দু মুখাজ্জা (শঙ্কর ), 
রঞ্জিত রায় (কেট), স্থশীল রায় (অশোক ), সন্তোষ সিংহ (ডাক্তার ), 
মলিন! ( তন্দ্রা), পন্মাদেবী ( নন্দা ), জ্যোৎসস! গুপ্ত ছন্দ! ), মনোরম] ( পিপিমা ), 
উমাবানী ( অঞ্জনা ), রাজলক্ষমী ( মঞ্জরী )। 

ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন বিভূতি দাস, শব্দগ্রহণ করেছিলেন মান্না 
লাড়িয়া। ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা! করেছিলেন শচীনদেব বর্মন। সঙ্গীত পরি- 
চালনার কাজ ভাল হয়েছিল। 
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দ্বিভীম্ব অধ্যায়ের পাদটাক! 


জীবন-স্মৃতি-_কালীপ্রসাদ ঘোব। বূপমঞ্চ । চতুর্দশ বর্ধ। পৌধালী, পৌব-_মাঘ ১৩৬১। 
বাংল! নাটকের ইতিহাস ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, পৃষ্ঠা--১৮৬ 
দেশ। ১ল[ পৌষ ১৩৪* সাল । 16৮ ৪ 106061270৩1, 1993, ৪র্থ সংখ্যা 
ঘেশ : ৩য় বর্ষ, «ম সংখ্যা 2191 10606127721, 1935 
10670818৬০1 ৮1] ০ 46, 20011 1)60917777061, 1995, 
দেশ 3 ২৪শে বৈশাখ, ১৩৪৪ সাল, 900 2185 1937, ২৫শ সংখ্যা 
])90911 ১--/ 60 7960, 1938 ৬০1. ৬111. ০৪ 
সাহানা £ প্রথম বর্ধ। শনিবার ১১ই জুলাই ১৯৩১ সাল । অস্টম সংখ্যা । 
10208112--10010 0015 1936, ৬০1, ৬11, ০, 2৭. 
দেশ এ ৭ম বর্ষ, ৭ই পৌষ ১৩৪৬ নাল । 2316 10505209617 1939 ৬ সংখ্যা । 
£00110535587 18 0118 9--10865--20 155 1932, 
]062811 :--5৬০1. 15, 860 751 1937. 
আমার জীবন-_মধু বশ্ু। পৃষ্ঠা--২১* (বাক সাহিত্য ) 
এ এ এ এ 
রী এ তঁ এ 
সাহানা। দ্বিতীয় বর্ধ। ১৮ই নেপ্টেপ্বর ১৯১৭। দ্বাবিংশ সংখ্যা । 
বাংল! নাটকের ইতিহাস ডঃ অজিত কুমার ঘোষ | পু ৪২২ 
নাচঘর--«ম বর্ধ। 
সাহান।। প্রথম বর্ষ। শনিবার ২২শে আগষ্ট ১৯৩৬ । 
দেশ £ ৪থ বর, ১*ই মাঘ, ১৩৪৩ সাল 2310. 08008:5 1937, ১ সংখ্যা। 
10610811১৮1 802 ২০৮০0010619 1938, 
বাংল। চলচ্চিত্রের ইতিহাস-__কালীশ মুখোপাধ্যায় । পৃঃ ১২৫। 
আমার জীবন-_ মধু বহু, পৃঃ ২৮৫ । 
সাহানা । প্রথম বর্ষ | শপিবার ২*শে জুন ১৯৩৬ সাল। পঞ্চম সংখ্যা] 


১১ 


তৃতীয় অধ্যায় 


চলচ্চিত্রের প্রসষ্বোজনে চিত্রকাহিনী স্ষি 


পূর্ব অধ্যায় ছুটিতে আমর] দেখলাম যে, বাংল! চলচ্চিত্র বাংল! সাহিত্যের কাছে 
বিশেষভাবেই খণী। বাংলা চলচ্চিত্র তার অধিকাংশ কাহিনী সংগ্রহ করেছে বাংলা 
উপন্যান, ছোটগল্প, আর নাটকের কাছ থেকে । বাংল? চলচ্চিত্র মূলতঃ বাংলা 
সাহিত্যের রস-ধারাতেই পরিপুষ্ট হয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্রও ধীরে ধীরে বাংলা 
সাহিত্যের ওপর কিছু প্রভাব রেখেছে । বাংলা সাহিত্যের ওপর বাংলা চলচ্চিত্রের 
যে প্রভাব দেখা যায় সেট1 হোল-_বাংলা চলচ্চিত্রের সেই নির্বাক যুগ থেকে 
চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে যে চিত্রকাহিনীর ( বল! যেতে পারে স্টুডিও মেড গল্প ) ধার! 
গড়ে উঠল--সেই চিত্রকাহিণীর প্রভাব । কাহিনী চলচ্চিত্র নির্মাণ যখন নিয়মিত 
হতে শুরু হোল- তখন প্রতিষ্ঠিত লেখকদের গল্প ছাড়াও চলচ্চিত্রে নিজস্ব 
প্রয়োজনে দশকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রমোদরঞ্জক মেলোড্রামাটিক ঘটনা- 
বহুল গল্প লেখ! হতে লাগল। কিছু কিছু গল্পের চরিত্র হৃষ্টি হয়েছে_ প্রসিদ্ধ 
অঙিনেত৷ অভিনেত্রীদের মুখ চেয়ে। বক্স-অফিস হিট করা শিল্পীদের দিকে চেয়ে 
হালকা রসের গল্প লেখার ধার।-_ ইদানীং কালে বেশী প্রাধান্য পেলেও -_বিগত 
যুগেও হয়েছে । এই স্টুডিও মেড গল্প যে নিকষ শ্রেণীর তা আমি কিন্তু বলছি না। 
কিছু কিছু চিত্রকাহিনী রসোত্বীর্ণ হয়েছে -তাও অন্বীকার করা যায় না। সব গল্পই 
যে অত্যন্ত নীচুমানের তাও নয়। যাই হোক সিনেমার প্রভাবে ও প্রয়োজনে 
এই মেলোড্রামাটিক ও প্রপিদ্ধ অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুখ চেয়ে ফরমায়েপী গল্পের 
ধার] কিন্তু স্থায়ী সাহিত্যের পাশাপাশি চলেছে-__সেট। অস্বীকার করবার উপায় 
নেই।--অবশ্ট এই প্রসঙ্গে পাঠকদের ম্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে নির্বাক যুগের 
প্রতিজ্গিত লেখকদের যেমন রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী 
প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায় চলচ্চিত্র কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পাৰেনি। 
সবাক যুগেও নয়। 

নির্ববাক যুগে বিশিষ্ট সাহিত্যিকের রচনা! নয় এমন যে সমস্ত কাহিনীকারের 
কাহিনী নিয়ে ছায়াছবি হয়েছিল-_ সেগুলির মধ্যে দেবকী! বস্থুর “ফ্রেমশ অব ফ্রেশ 
(কামনার আগুন ), “অপরাধী? 'পঞ্চশর' ; শরৎচন্দ্র ঘোষের “ভাগ্যলক্মী' ; হরেন 
ঘোষের 'বুকের বোঝা” উল্লেখযোগ্য “এ ছাড়া গল্প লিখেছিলেন প্রমখেশ বড়ুয়া 
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“একদা: । সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যার 'শক্তি পূজা $ জ্যোতি বাচম্পতি “বিগ্রহ ) নিরগ্ন 
পাল “পরদেশীয়া' ; এ ছাড়া আরও অনেকে । 

যাই হোক সবাক যুগেই এই চলচ্চিত্র কেন্দ্রিক গল্প সাহিত্যের ধারা বিশেষভাবে 
পল্লপবিত হয় এবং যার ধারা ইদানীং কাল পধন্ত চলে আসছে । তিরিশের দশকে 
চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে কি রকমভাবে গল্প লেখা হোত প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রকার যধু বস 
তার “আমার জীবন গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন-_-“কলকাতায় থাকাকালীন 
আমি নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে একখানি দোভাষী ছবির জন্যে চুক্তিপত্রে স্থাক্ষর 
করলাম । এটা হোল ১৯৪১ সালের মার্চ মাসের গোড়ার দিক। ছবির শ্রটং আর্ত 
হবে জুন মাস নাগাদ । আমি মন্মথকে বললাম, এমন গল্প ঠিক করতে যাতে অহীন্ 
চৌধুরী, নরেশ মিত্র, জ্যোতি প্রকাশ, কষ্চচন্ত্র দে ( অন্ধগায়ক ) এবং নিউ 
থিয়েটারের অন্যান্য নামকর] শিল্পীদের ভাল চরিত্র থাকে। অবশ্য নায়িকার 
ভূমিকায় সাধনা তো! থাকবেই । কিন্তু এবারে আমি ঠিক করলাম পুরোপুরি একটি 
নাটকীয় কাহিনী করব ।” (পৃঃ ২৮৬1 মধু বন্ধ পরিচালিত, নিউ থিয়েটার 
প্রযোজিত ও মন্মথ রায় লিখিত এই ছবিটি ছিল “মীনাক্ষী? | মন্মথ রায় লিখিত 
মীনাক্ষীর কাহিনী খবই জনপ্রিয় হয়েছিল । 

নাট্যকার মন্মথ বায়ের সিনেমার কাহিনী “অভিনয়” সম্পর্কে 'সাহানা পত্রিকার 
নিয়োদ্ধত সংবাদটি দেখা যায় £-- 

প্রীযুক্ত মধু বসুর পরিচালনায় নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের অত্যন্ত স্থলিখিত 
সিনেমার গল্প "অভিনয়ের জোর মহডা চলিতেছে । শীদ্ই চিত্রগ্রহণ শুরু হইবে । 
এবার তাহার সি. এ. পি সম্প্রদায়ের কয়েকজন নৃতন শক্তিশালী নটশিঙ্মী যোগদান 
করিয়াছেন। নটস্ু্ধ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী এই চিত্রের শ্রেষ্ঠ প্রবীণের চরিত্রে 
অবতীর্ণ হইবেন । চরিত্রটি অপূর্ব সুন্দর | মনে হয় লেখক মনে মনে অহীন্দ্র চৌধুরীর 
অভিনয় বৈশিষ্ট্য গুলিকে স্মরণ করিয়াই এই চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করিয়াছেন ।”১ 
নাট্যকার মন্মথ রায় আরও অনেকগুলি চিত্র-কাহিনী রচনা করেছিলেন । (এ 
সম্পর্কে এই অধ্যায়ে পরে আলোচনা করেছি । ] 

মন্বাথ রাঁয় ছাতডাও তিরিশের এবং চল্লিশের দশকে বেশ কিছু কবি সাহিত্যিক 
এবং নাট্যকারকে স্টুডিও চত্বরে ভীড জমাতে দেখ! যায়।-_ এদের সম্পর্কে 
সেদিনের দেশ পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন,--“বাংলার অনেক সাহিত্যিক ক্রমে 
ক্রমে বায়স্কোপের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। একদিক দিয়ে এটা খুব স্থণের 
বিষয় হলেও এট! যে বাংলা পাহিত্যের ক্ষতি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাহিত্যসেবায় 
হয়তো খ্যাতি আছে, অর্থ নেই। সেইজন্যেই সাহিত্যিকরা সাহিত্যের আদর ছেড়ে 
দিয়ে বায়স্কোপের ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছেন। শোনা যাঁয় কাজী নজরুল ইসলাম, 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় ও আরও অনেকে বায়স্কোপের আসরে 
নেমেছেন। কবি নরেন্দ্রদেবও টালিগঞ্জের দিকে যাতায়াত শ্ররু করেছেন। আশা 
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করা যায় এইসব সাহিত্যিকদের সাধনায় আমাদের ফিল্ম শিল্পের উন্নতি হবে।” 
(দেশ ১ম বর্ষ) 

দেশ পত্রিকার এই মন্তব্য কিন্ত আমর] যখাযথ বলে মনে করি না। কেন না 
কবি সাহিত্যিকদের বাংল! চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে আমাদের স্থায়ী 
সাহিত্যের কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ এতে বাংলা চলচ্চিত্রের 
লাভ হয়েছে। এতে চলচ্চিত্রে গল্লের মান কিছুটা উন্নত হয়েছে। ইতিপূর্বেই 
এ প্রসঙে প্রেমেন্ত্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখিত চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে 
সৃষ্ট কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন! করেছি। উপরোক্ত সাহিত্যিকছয় কিছু 
ভাল চলচ্চিত্রও স্যি করেছিলেন__তাও আমরা দেখেছি। 

এই সময়ে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে গল্প, গান, সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচন করে ধার! 
খ্যাত হয়েছিলেন, তার! হলেন-_কানী নজরুল ইসলাম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থা, দীনেশ 
রগুন দাশ, শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, যোগেশ চৌধুরী, অযস্থান্ত বক্সী, তুলসী লাহিড়ী, 
বিধায়ক ভট্রাচার্ধ প্রমুখ । সবাক যুগে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক এবং নাট্যকার 
ছাড়াও চলচ্চিত্রের জন্যে আরও অনেকে চিত্রকাহিনী লিখেছিলেন । এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন-__দেবকী বন্থ, প্রমথেশ বড়ুয়া, ধীরেন্্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
নিরঞ্ন পাল প্রমুখ । 

এদের কৃত স্টুডিও মেড আখ্যানগুলি মোটামুটি বহ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র 
রচিত পথেই আবন্তিত হয়েছে । বিশেষ করে শরৎচন্দ্র যে জগত সৃষ্টি করে বাঙালীর 
মন জয় করেছিলেন, সেই জগতের চতুঃসীমার মধ্যেই বাংল! চলচ্চিত্রের অন্যতম 
মূল হুর বিধৃত থেকেছে। পারিবারিক জীবনের স্থখ-ছুঃখ, ভয়, ভালবাসা, দ্বেষ, 
মমত্ব, নারীর ভক্তি, আত্মত্যাগ, জমিদারের ক্ষমতা, অত্যাচার, জননীর মহত্ব ও 
প্রিয়ার প্রেম, দেশাত্মবোধ, আত্মভোলা পুরুষের ওদাপিন্য । এর সঙ্গে থেকেছে 
দেবদাংসর ধরনের মাতলামি, গণিকালয়, গ্রামের পুকুর ঘাট, কিছু কিছু খুন জখম 
প্রভাতর দৃশ্য । -_মধ্যবিত্ত পরিবার ও সমাজ-কেন্দ্রিকতার সঙ্গে অন্য যা! লক্ষ্যণীয় 
ধার! দেখা গেছে, তা হোল ভক্তিরসের বিশেষ করে বৈষ্ঞবীয় মরমী ভক্তিরদের 
কাহিনী আশ্রিত ছবি। এ জীতের ছবিগুলির মধ্যে দেবকী" বস্থর চণ্ডীদাস, 
বিষ্ভাপতি, ও মীরাবাঈ বিশেষভাবেই উঞ্লেখযোগ্য হয়েছিল । চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে 
এই যে কাহিনী, এ কিন্ত অত্যন্ত তাৎক্ষণিক রচনা, এর কোন চিরন্তন সাহিত) মূল্য. 
আছে বলে মনে হয় না। যর্দি থাকত তবে এই কাহিনীগুলি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী 
আসন পেত। --তবে এরই মধ্যে বিগত যুগে (১৯৪৭ সালের মধ্যে ) যে সমহ্ 
গল্পগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল--তারই মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে এখানে আলোচন! 
কর হচ্ছে। 
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১ 
কাজী নজরুল ইসলাম 


[তিরিশ ও চল্লিশের দশকে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, 
এই অধ্যায়ে সেই সম্পর্কে কিছু আলোচন করা যেতে পারে । 

এই পর্যায়ের আলোচনার মধ্যে প্রথমে আসছি কাজী নজরুল ইসলামের রূচিত 
“বিদ্যাপতি” ও 'সাপুড়ে ছবির কাহিনীর কথায়, বাংল! সাহিত্যে বিদ্রোহী কৰি 
কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম আবির্ভাব গ্রাম্য যাত্রাদলের কবিয়ালরূপে। 
সেকারণে তাঁর মধ্যে গোড়ার থেকেই নাটক লেখার একট! প্রবণতা ছিল। পরে 
তিনি বেশ কয়েকটি নাটিক! ও গীতিনাটা রচন1 করেছিলেন । তীর রচিত নাটিকা 
ও গীতিনাট্যগুলির মধ্যে 'ঝিলি-মিলি, শিল্পী", আলোয়া, মপুমালা উল্লেখযোগ্য । নাট্য 
রচনা ছাড়াও কাজী নজরুল ইসলাম বাংল! চলচ্চিরের জন্য চিত্রনাট্য ও গীত রচনা 
করেছেন এবং অভিনয় পর্ধন্ত করেছিলেন । বিশেষ করে চলচ্চিত্রের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে 
বাংল! চলচ্চিত্র কাজী নজরুল ইসলামের কাছে বিশেষ ভাবেই খশী। 

তার রচিত ও নিউথিয়েটার্স কর্তৃক প্রযোঙ্দিত ও দেবকী বস্থ পরিচালিত বু 
প্রশংসিত ছবি বিদ্যাপতির রচন! সম্পর্কে “নজরুল রচনা সম্ভার” (২য় খণ্ড)যে 
তথ্য পরিবেশিত হয়েছে প্রথমে তার থেকে মোটামুটি জানা যাচ্ছে যে নজরুল 
চলচ্চিত্রের জন্যই “বিদ্তাপতি, কাহিনী লিখেছিলেন। বিগ্ভাপতি ও অনুরাধা, রাজ। 
শিবসিংহ ও রাণী লছমী মৈথিলী পদাবলীর এ সকল সুপরিচিত চরিত্র আশ্রর করে 
যে কাহিনী তিনি গডে তুলেছিলেন-_তা দর্শকবৃন্দকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। 
চস্ীদাস ছবি পরিচালন! করে দেবকী বস্থ যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এই ছবিতে 
সেই খ্যাতি অব্যাহত থাকে। 

“বিষ্তাপতি'র সাফল্য সম্পর্কে সাহান' পত্রিকা আগাম লিখেছিলেন - “মরমী 
প্রয়োগ শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার অমর কবি বিদ্যাপতির চিত্ররূপে তাহার কল্পনা- 
গ্রাধণতা ও রস স্থষ্টির চমোৎকর্ষ দেখাইৰার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন । 

কিশোর কিশোরীর যে অপরূপ রূপজ্যোতি কবির চোখের দ্পণে স্বর্গীয় প্রেমের 
ছায়ায় সজল হইয়া! উঠিয়াছিল, সেই স্বপ্ন, সেই ভাবোম্নাদ, সেই নিত্যরল লীল। 
সেই দুকৃলপ্রাবী অশ্রুপ্রাবনে যুগ-যুগান্তবাহী বিরহ, সেই মনোহর মিলন বাসরসজ্জা। 
কবির জীবনক্কে একটি লোকোত্তর মহিমায় মণ্তিত করিয়া তৃলিল। 

অদৃশ্যপূর্বর বিচিত্র দৃশ্ঠপটে নয়নাভিরাম * সৌন্দধ্যে, অনন্যসাধারণ গীতিকলা 


২১৫ 


মাধুরধে সর্বাঙ্গ স্থন্দর পরিচালনায়, রসোততীর্দ নট নৈপুণ্যে বিদ্াপতি যে ভারতীয় 
চিত্রের ইতিহাসের নৃতন যুগের স্থষ্টি করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিবসিংহ 
রূপে ছুর্গাদাস, কবি বিগ্ঠাপতি পাহাডী সান্যাল, রাণী লছমীর চতিত্রে ছায়াদেবী 
ও অনুরাধাবেশিনী কানন দেবী সর্বজনকে মুগ্ধ ও বিল্মিত করিবেন। সঙ্গীতাচার্ধ 
রুষ্ণচন্্র, নটশিল্পী অমর মল্লিক বিদ্যাপতির দুইটি দিক সমান ভন্লাট করিয়! 
রাথিবেন। ্‌ 

আশ করা যায় শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণরূপে পরিগণিত হইবে_“বিদ্যাপতি'”৩ 

কাননদেবী ছিলেন এই ছবির অপূর্ব সম্পদ। অন্ুরাধার ভূমিকায় তাহার 
অভিনয় হয়েছিল অপূর্বব। তিনি গানে কথাবার্তায়, চল্লনে এক অপূর্ব মাধুরিমা 
ফুটিয়ে তুলেছিলেন । এমন ভাবে তিনি অভিনয় করেছিলেন যাতে করে মনে হয় 
যেন তারই জীবনী অবলম্বন করে এই ছবিখানি গড়ে উঠেছিল। কবি বিষ্ঠাপতির 
রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন পাহাড়ী সান্যাল। তার অভিনয় ভালো হয়েছিল। 
রাণী লছর্মীর ভূমিকায় ছায়াদেবীর অভিনয় চরিত্রান্থ্যায়ী হয়েছিল। রাজ! শিব- 
সিংহের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোশাধায়েয় অভিনয় বেশ ভাল হয়েছিল । বিছষকের 
ভূমিকায় অমর মল্লিক, তার ভূত্যের ভূমিকায় অহী সান্যাল এবং বিদূষকের স্ত্রীর 
ভূমিকায় দেববালা ছবির অনেকখানি জুড়ে ছিলেন। এই তিনটি চরিত্রের মধ্য 
দিয়ে পরিচালক হাশ্তরস স্থপতি করবার চেষ্টা! করেছিলেন। 

এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন ইউস্থফ মুলজী এবং শব্বযস্ত্রী ছিলেন লোকেন 
বস্থ। ছবির ফটোগ্রাফী এবং রেকডিং ছবির মান অনুযায়ী হয়েছিল। এই 
ছবির সংগীত পরিচালনার ভার ছিল রাহটাদ বড়ালের উপর। তার সঙ্গীত এই 
ছবির বিশেষ সম্পদ বলে চিরকাল গণ্য হবে। এই ছবির সঙ্গীত সম্পর্কে শ্রীমতী 
কাননদেবী তার ম্মৃতিকথায় লিখেছিলেন -_ “দেবকীবাবু পদাবলী থেকে বিশ্তাপতি 
চিত্রের জন্য অনেক সুন্দর স্থন্বর পপ সংগ্রহ করেছিলেন। সেই গান যে কি প্রাণান্ত- 
কর পরিশ্রম করে রাইবাবু স্থর দিয়েছিলেন এবং সেগুলি শিখিয়েছিলেন এবং নাট/- 
ঘস জমিয়ে তোলবার উপযোগী করেছিলেন সে কথা জানি শুধু আমরা, ধার! তার 
সঙ্গে কাজ করেছি।?5 

১৯৩৯ সালে দেবকী বস্থুর পরিচালনায় 'ও নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় লাপুড়ে 
ছবিটি মুক্তি পায়। এই চিত্র কাহিনীটির পরিকল্পনায় কাজীর নিঙ্ষেরই রচিত “মহুয়া” 
“মাঞচুর মা" ও 'পীরবাতাসী” এই তিনটি পালাগীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

সাপুড়ে ছবির মধ্যে অভিনবত্ব ও নতুনত্ব থাকলেও কাহিনীর মধ্যে বিশেষ কিছু 
বিষদ্ববস্ত ছিল না। সাপুড়ে দলের সর্দায় জহর বহুকাল পূর্বে একট] মেয়েকে বিষ- 
মুক্ত কোরে বাচিয়েছিল। তার আত্মীয়-ন্বজনের পরিচয় না জানায় জহর তাকে 
কাছে রাখতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে আজন্ম ব্রহ্ধগারী। নারীন্র সংস্পর্শ সে সহা করতে 
পারত না। তাই সেই মেয়েটিকে ৫ল পুরুষের বেশে-স্পুরুষের মত করে মানুষ 
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করতে থাকে এবং তার নাম দেয় চন্দন । সে চন্দনকে এক রকম উগ্র ওযূধ খাওয়াত 
যাতে করে তার অন্তরের নারী স্থল্গভ কোন চেতনার কখনও জাগরণ না হয়। 
চন্দন যে নারী, পুরুষ নয়, সে কথা জহর কোনদিনও কারও কাছে বলেনি। 

জহরের অসুচনের নাম ছিল ঝুমরো। ঝুমরে। চন্দনকে নারী বলে জানত না। 
কিন্ত তাহলেও তার প্রতি বিশেষভাবে আকুষ্ট হয়েছিল। চন্দনও তাকে খুব ভাল- 
বাসত। চন্দনের যত বয়স বাড়তে থাকে এবং যতই তার অন্তরের নাবীত্ব বিকশিত 
হয়ে পড়তে লাগল, ততই জহর তাকে চোখে চোখে রাখতে লাগল । কিছুতেই 
কিন্ত কিছু হোল না এবং অবশেষে এই নারীই তার কাল হোল । মাল মশল এই 
ছবির মধ্যে বিশেষ কিছু ছিল না। 

দেবকীবাবু এই ছবিখানিকে দর্শকদের সামনে মনোরম করে তুলে ধরবার চেষ্টা 
করেছেন বটে, কিন্তু তাতে তিনি সফলকাম হতে পারেন নি। তিনি যে সমস্ত দু 
দেখিয়েছেন, তার অনেকগুলিই এই ছবির পক্ষে একেবারে অনাবশ্যক। এইগুলিকে 
বাদ দিলে ছবিখানি হয়ত খুবই ছোট হোত, কিন্তু তার ফলে গুটি জমতে পারত। 
এই প্রঙ্গে এটাও বল! যেতে পারে যে, আলোচ্য ছবিখানির মধ্যে কতকগুলি ভাল 
জিনিসও ছিল য1 বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | ছবিখানির আরম্ত অতি চমৎকার এবং 
ছবিখানি শেষের দিকে জমে উঠেছিল। অভিনয়ের কথা এখানে ছেড়ে দিলে 
সাপুড়েদের শহরে গিয়ে অর্থ উপার্জনের দৃশ্যটি সমালোচকদের বেশ ভাল লেগেছিল। 
কিন্তু এর মাঝে মাঝে হয়ত বান ছোড়ার দৃশ্য এবং কতকগুলি একেবারে অনাবশ্যক 
দৃশ্য দেওয়ার জন্যে ছবিখানির সমস্ত ভাল দিকট1 চাঁপা পড়ে গিয়েছিল। 

পরিচালক অভিনয়ের মধ্যে এই ছবির নায়িকা (চন্দন ) কাননদেবীকে যথেষ্ট 
পরিমান স্থযোগ দিয়েছিলেন এবং একথা অবশ্যই ন্বীকার করতে হবে যে, কাননদেবী 
সেই স্থযোগের পূর্ণ স্ধযবহার করেছেন। তার গান ও তার অভিনয় সাপুড়ে-ছবির 
সম্পদ এবং এই ছুটি জিনিসকে বাদ দিলে সাপুড়ে ছবির মধ্যে আর বিশেষ কিছুই 
থাকে না। যে দৃশ্যে পুরুষের সঙ্গে মারামারি করতে শ্রমতী কাণনের ভিতরের 
নারীমু্তি ধরা পড়ল, সেই দৃশ্যে তিনি যে অপূর্বব অভিনয় দেখিয়েছিলেন, তার তুলনা 
অতি অল্পই আছে। 

একমাত্র কাননদ্দেবী ছাড়া আর সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীর ওপর শ্রীযুক্ত 
দেবকী বস্থ অবিচার করেছেন। কাননদেবীকে ফুটিয়ে তুলতে যতটুকু না হলে চলে 
না, তার বেশী স্থযোগ তিনি অন্ত কোন অভিনেতা ব! অভিনেত্রীকে দেন নাই । 

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সাপুডে দলের সর্দার জহরের ভূষিকায় অভিনয় করেছিলেন। 
তাঁর অভিনয় বিশেষ ভালো হয়নি। শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্তাল জহরের ত্বহৃচর 
ঝুমরোর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তার উপরও পরিচালক অবিচার করেছিলেন। 
কিন্ত তা লত্বেও যেটুকু স্থযোগ তিনি পেয়েছিলেন, তার পূর্ণ সছ্যবহার তিনি 
করেছিলেন। তার গান দর্শকদের বেশ ভান্ন লেগেছিল। রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
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মেনকাকে অভিনয় দেখাবার কোন হৃযোগ দেওয়! হর়নি। ঘণ্টাবুড়োর ভূমিকার 
শীযৃত কষচন্্র দে'র গান, অভিনয় ও রূপসঙ্ভা প্রশংসনীয় হয়েছিল। শ্যাম লাহা, 
সত্য মুখাজ্জা, ও অহি সান্যালকে দিয়ে পরিচালক মশায় তাঁর অ-বাঙালী মনোবৃত্তির 
পরিচয়ই বেশ ভাল করে ফুটিয়ে তুলেছিলেন । 

কাজী নজরুলের গানগুলির বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁর প্রত্যেকখানি গান 
চিত্রের আখ্যান ভাগকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল এবং একটি গানও অবাস্তর 
ছিল না। বিশেষ করে কাননদেবীর কণ্ঠে “আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়” এ 
গানটি অসামান্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। শ্রীধূত ইউম্ফ মূলজীর চিত্র গ্রহণ ও শ্ীযূত 
অতুল চ/াটাজ্ছার শব গ্রহণ প্রশংসনীয় হয়েছিল । শ্রীযুত কালী রাহার চিত্র সম্পাদনা 


আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল। তাহলে তা ছবিখানিকে আরও একটু উন্নত করতে 
পারত। 


২ 
নৃপেত্দকুঞ্ণ চট্টোপাধ্যায় 


কল্লোল গোঠার অন্যতম লেখক নৃপেন্দ্রকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বিগত দিনে অনেকগুলি 
স্টুডিও মেড গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করে খ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত 
এই জাতের কাহিনীর মধ্যে “গরমিল” একদা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল । নৃপেক্জরুষঃ 
রচিত আখ্যান অবল্ছনে ১৯৪২ সালে নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় চিত্রবাণী লি: 
এই চিত্রখানি নির্মান করেন। 


বল বাহুল্য ছবির গল্প দর্শকদের 2176510911010606 52106-এর দিকে লক্ষ্য 
রেখেই রচিত হয়েছিল । কাহিনীর বিষয় ছিল সেই নতুন আর পুরাতন চিন্তাধারার 
মধ্যে ছন্দ_-আর পাচট। গল্পেরই অন্ুবর্জন । গৌড়া সনাতন পন্থী মাধবঠাকুরের সঙ্গে 
পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিশ্বাসী মুখাজ্জ সাহেবের অনেকদিনের বন্ধুত্ব । কিন্তু আদর্শ 
আর মতবাদে তাদের মধ্যে চূডান্ত পার্থক্য । এদিকে মুখাজ্ঞ সাহেবের একমাত্র 
ছেলে রবি কিন্ত মাধব ঠাকুরের সনাতন ধর্মের প্রতিই আস্থাবান, অপরদিকে মাধব 
ঠাকুরের ছেলে যাদব কিন্তু মুখাজ্জাঁ সাহেবের মতবাদে বিশ্বানী। মাধব ঠাকুরের 
পরামর্শ নিয়ে রবি এবং মাধব ঠাকুরের ছোট মেয়ে মালতী একটি টোল 
খুলল । ববি বিশ্বাস করে, একদিন এই টোলের শাখা-প্রণাখা চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়বে । মালতীর এ বিশ্বাস আছে কি ন! জানা যায় না । তবে রবির বিশ্বাসেই তার 
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বিশ্বাস। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রণয় জন্মায়। মুখাজ্জাঁ সাহেবের মালতীকে 
ছেলের বে করে ঘরে আনতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু গৌড়াপন্থী মাধব ঠাকুরের 
এ বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি । যাই হোক শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে রবি আর 
মালতর মিলন হোল। 

এই হোল চলচ্চিত্রের জন্য স্টুডিও মেড সোজা সরল ফ্রমূলা মাফিক গল্প। 
এ জাতের গল্প পর্দায় কিরকম রূপারিত হয়েছিল-_সেই সম্পর্কে তৎকালীন দীপালি 
পত্রিকার মন্তব্য ১--18৩ 5019 15 ৪০০৭ ৮] ০610911) ০1151801617 8174 
51080101) 56৫]া) 00 ৮০ 101০6 17101) ০5010515101 8010159 5667) 00 ০৩ 
10:060 10101) 00135101901 1061 5001068170005 10/ 01 ০৬119 7101, 
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এই অধ্যাপক ঘোষাল পর্দায় আসা যাওয়া! করেছিলেন চিত্রনাট্যকারের ইচ্ছা" 
হৃযায়ী। এ ছাড়া গৌড়াপস্থী মাধব কি ভাবে মালতীর সঙ্গে মছপ সম্থোষের 
বিবাহ ঠিক করেছিলেন, তারও সদুত্তর কাহিনীতে ছিল না। এ ছাড়া রবীন 
আর যাদবের মত ভাল ছেলের অধ্যাপক ঘোষালের ক্লাশ থেকে পালিয়ে আসার 
দৃশ্টের মধ্যেও যথেষ্ট অসংগতি ছিল । যাই হোক এই সমন্ত ত্রুটি থাকা সন্বেও 
দর্শকদের চিত্ত জয় করবার মত যথেষ্ট প্রমোদের উপকরণও কাহিনীর মধ্যে ছিল 
এবং সেকারণে ছবিটি একদ1 খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল! 

এই ছবিতে সেদিন যার! অভিনয় করেছিলেন তারা কিন্ত প্রত্যেকেই স্বন্দর 
অভিনয় করেছিলেন । এদের মধ্যে মিঃ মুখাজ্জীর ভুমিকায় ছবি বিশ্বাস এবং মঞ্চপ 
সভ্বোষের ভূমিকায় জহর গাঙ্থুলীর অভিনযুই সর্বোৎকুষ্ট হয়েছিল । মাধবীর ভূমিকার 
শ্রীলেখা দেবী সংযত অভিনয় করেছিলেন। নায়িকা মালতীর ভূমিকায় শিলা 
হালদারের অভিনয়ও প্রশংসনীয় ছিল। রবীনের ভূমিকায় রবীন মজুমদারের 
গানগুলিও অনবদ্য হয়েছিল এবং তার গাওয়! গানগুলি এক সময় দারুন জনপ্রিয় 
হয়েছিল । মাধবের ভূমিকায় যোগেশ চৌধুরী চলনসই অভিনয় করেছিলেন । পার্শ্ব 
চরিত্রে শ্যাম লাহা, স্বপ্রভা মুখাজ্জা, ইন্দু মুখাজ্জা এবং ববীন ব্যানাজ্ভও ভাল 
অভিনয় করেছিলেন । 

গরমিল ছবির সবচাইতে প্রশংসনীয় দিক ছিল কমল দাশগুঞ্চের সুরারোপিত 
রবীন মজুমদারের কের গানগুলি। এই গানগুলিই ছবিটিকে সার্কতার পথে 
উৎরে দিয়েছিল। এ ছাড়া অঙ্জয় করের চিত্রগ্রহণ এবং গোরদাসের শব্দগ্রহণও 
প্রশংসনীয় হয়েছিল। 

নৃপেন্্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের এ জাতের আরেকটি কাহিনী হোল “নিবেদিতা” । 
ছবিটি ১৯৪৬ সালে চিত্রভারতীর প্রযোজনায় ও প্রতিভা শাসমলের পরিচালনায় - 
মুক্তি পায়। এমন একটি জীবনকে এই ছন্িতে রূপ দেওয়া] হয়েছিল যার শৈশব 


২১৪৯ 


'কেটেছে বৈচিত্র্যহীন বাংলার ক্ষুত্র পল্লীতে পিতার ম্রেহে ও মাতার শাসনে । 
অতি সাধারণ হয়েও দয়! ভক্তি ও ন্যায়পরায়ণতায় সে অসাধারণ । এই অনাধারণত্বই 
তার শান্তিপূর্ণ পল্লীজীবনে ব্যাঘাত ঘটাল। সে গেল কাশীতে, সেখানেও শাস্তি 
পেল না। সমাজ তার দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণতাকে ওুদ্ধত্ব বলে রায় দিল। তারা 
শাস্তির ব্যবস্থা করল। শাহ্যির ব্যবস্থা! হোল তার ছলনার আশ্রয় নিষে বিয়ের 
প্রস্তাব সেই জাল প্রত্তাব নিরীহ পরিবার মেনে নিল । বিয়ের রাতে জান] গেল 
যে আসলে বিপত্রীক সমাজপতিই সেদিনের বর । বিদেশে এই আকম্মিক ঘটনায় 
নিন্পপায় পিতা এক অপরিচিত যুবকের হাতে ঈপে দিলেন তার আদরের কন্যাকে । 
যুবক কিন্তু এই শর্তে বিয়ে করল যে বিয়ের পর আর তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে 
না। তারপর ছুটি জীবনের হাহাকার এবং তার পরিণাম, কোন পথে তার পরিসমাপ্তি 
তারই আলেখ্য নিবেদিত] । 

ছবির অভিনয়াংশে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, ইন্দু 
মুখান্ভী, সন্তোষ সিংহ, তুলসী লাহিড়ী, কমল মিত্র, কানু ব্যানাজ্্ী, বেচু সিংহ, 
প্রভা মুখাজ্ভা, র্েনকা রায়, ব্লেবা বস্থ। ক্যামেরাম্যান ছিলেন স্থধীর বস্থ। 
শব্ধযন্ত্রী পরিতোষ বন্থ | ছবিতে স্থুর দিয়েছিলেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর । 
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মন্থ রায় 


পূর্বেই উল্লেখ করেছি বিশিষ্ট নাট্যকার মন্মথ রায় চলচ্চিত্রের প্রয়োজনেও 
কিছু কাহিনী রচনা করেছিলেন। যতদূর জানা যায় তার রুত কাহিনী-নির্ভর 
ছবিগুলি সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল । এর মধ্যে সর্বাগ্রে আসে “অভিনয় 
ছবিটির কথ'। 

অভিনয় ছবিখানি ভারত লক্ষ্মী পিকচার্সের প্রযোজনায় ও মধু বস্থর পরিচালনায় 
১৯৩৮ সালে মুক্ত পায়। ছবিখানির কাহিনী, দৃশ্তপট, পরিচালনা, ও অভিনয় এমন 
একটি স্তরে উঠেছিল যাঁতে করে সমালোচকগণ ছবিখানিকে ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ 
ছবির মযাধ] ধিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় ছবির যে কাহিনী লিখেছিলেন, এমন 
একটি লামঞ্রসাপূর্ণ কাহিনী সে যুগে ভারতের চলচ্চিত্রের ইতিহানে ছিল বিরল। 
এই কাহিনীটিকে নিপুনতার সঙ্গে পর্দার উপর ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরিচালক মধু 
বন্থ। তারা উভয়েই এই ছবির মধ্যে স্ক্ষ রসবোধ ও রুচির পরিচয় দিয়েছিলেন। 
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অভিনয়ের কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথম মনে আসে পীতাদ্বর চৌধুরীর ভূমিকার: 
অহীন্ত্র চৌধুরীর অভিনয়। স্সেহময় পিতার যে নিখু'ত রূপ তিনি দিয়েছিলেন, তা 
সকলকেই মুগ্ধ করেছিল । নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী সাধন] বস্থও সুন্দর অভিনয় 
করেছিলেন। ভারতের কোন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী তীর মত নৃত্যকুশলী ছিলেন না । 
অভিনয়ের স্থানে স্থানে তিনি বশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । রতনগড়ের রাজার 
ভূমিকায় বিভৃতি গাঙ্গুলী ও থিয়েটারের ম্যানেজার তুলসী লাহিড়ীর অভিনয 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল | হীরক রায়ের ভূমিকায় ধীরাজ্জ ভট্রাচার্ধ ভাল 
অভিনয় কম্সেছিলেন। নবাগতা অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রতিমা মুখাজ্জী ও রাজকুমারী 
রত্বার ভূমিকায় ভাল অভিনয় করেছিলেন । এ ছাড়া, অজয় মল্লিকের ভূমিকায় 
প্রীতি মজুমদারের অভিনয় মন্দ হয়নি । সত্য মুখাজ্জীর বুকিং ক্লার্ক এবং ভানু রায়ের 
ফিল্প ডাইরেকটরের অভিনয়ও মন্দ ছিল ন|। স্থপ্রসিদ্ধ শিল্পী সধাংশ্ত চৌপুরীর শিল্প 
পরিচালন! ছবির একটি অপূর্ধব সম্পদ ছিল। এই ছবিতে তিনি যে সমস্ত সেট 
দেখিয়েছিলেন শিল্প চাতুর্ধে ও অভিনবত্তথে ভারতের আর কোন ছবিতে ইতিপূর্বে 
সেরূপ সেট দেখ! য়ায়নি। 

ছবিখানি সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রশংসা করে [লিখেছিলেন “আভিনয় 
ছবিখানির উচ্ছপিত প্রশংসা ন। করিয়া পারিতেছি না.*- "চলচ্চিত্রের উপযোগী এমন 
সর্বান্ হ্ন্দর কাহিনী আমরা অতি অল্লই দেখিয়াছি ।-*-***ইহা শ্রীযুক্ত মন্থ রায়ের 
শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচায়ক *****, এই কাহিনীটিকে অতিনিষ্ঠার সহিত পর্দার উপর 
ফুটাইয়] তুলিয়াছেন শ্রীযুক্ত মধু বস্থ ।”__-আনন্দ বাজার প্রত্রিকা। 

“অভিনয়ের পরিচালককে ভারতের শ্রেষ্ট পরিচালকদের সমপধায়ে অসঙ্কোচে স্থান 
দিতে পারি। সহজ সরলভাবে ছবিখানি আরম্ত হয়ে শেষ হয়ে গেল কোথা দিয়ে 
যে পৌনে তিন ঘণ্ট1 কেটে গেল বুঝতেও পারলাম না।*৭ স্বদেশ (৯৯1৩৮) 

“অনায়াসে যে কোন প্রথম শ্রেণীর বিলাতী ছবির সহিত “অভিনয়ের তুলনা 
করা যেতে পারে ।”৮ আজাদ (৯। ৯1৩৮) 

আগর মুভিটোন কর্তৃক প্রযোজিত এবং মধু বহ্থু পরিচালিত “কুমকুম' ছবিখানি 
১৯৪* সালে মুক্তি পার। “কুমকুম” ছবির কাহিণী ও নাট্যকার মন্সথ রায় রচন। 
করেন। এই “কুমকুম' ছবিতেই সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রক আদর্শ প্রচারিত হয়। 
ছবিখানিও সবর্দিক দিয়ে ভাল হয়েছিল বলে জান] যায়। কেনন1 ছবিখানি 
সম্পর্কে 11155086650 ৬661015 91 11.01% ( 17.3.1940 ) প্রশংসা করে লিখে- 
ছিলেন _ ৬413৩) 01006 16211569 011৩ 11750 1906 0910110 190551 (9০11171096 
500910 77001510 800 6%:০9115180 07150010011 019017080151,60 7000- 
ঢা) 96815 006 0007150919015 508100 8170 0091151) 01 117, 1+190101) 
79568 £510185 29 2, 01750601 2170 019,055 19100 11151) 110 096 ৫110061017 
(610 01179610209] 10:097100101)* অনুরূপভাবে প্রসংসা করেছিলেন ১৭-২-৪০ 
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তারিখের” “ভগ্নদুত' পত্রিকা - পরিচালন! ক্রটিহীন হইয়াছে বলিয়াই ছবিখানি এত 
সুন্দর হইতে পরিয়াছে।* 

ছবিতে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন সাধন! বন্থ। এ ছাড়া 
এই ছবিতে ধার] অভিনয় করেছিলেন, তার] হলেন- ধীরাজ ভঙট্টাচার্ঘ (চন্দন ), 
রবি রায় ( জগদীশ ), ভূজঙ্গ রায় ( হুর্ধশহ্বর ), প্রীতি মজুমদার (প্রদীপ ), পল্মাদেবী 
( শিপ্র), কিরণদেবী (প্রিয়া ) প্রভৃতি । 

আলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন গোপাল পিলাই এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেন 
তিমিরবরণ। 

১৯৪২ সালে মুক্তি পায় “মীনাক্ষী”। এই ছবিরও কাহিনীকার ছিলেন মন্মথ 
রায়। ছবিখানি যথা ক্রমে প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন নিউ থিয়ের্টাস ও মধু বন্থ। 
এই ছবিতে মীনাক্ষীর ভূমিকায় সাধন! বস্থু এবং ডঃ শুভঙ্করের ভূযিকার অহীন্দ 
চৌধুরী ভালই অভিনয় করেছিলেন । এ ছাডা ছবিতে ছিলেন নরেশ মিত্র, জ্যোতি 
প্রকাশ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, দেববালা, প্রীতি মঙ্জুমদার, পান্না, ইন্দু মুখাজ্জা, সন্ধ্যারাণী, 
সম্ভোষ সিংহ, রেণুকা রায়, সত্য মুখান্ডাঁ, হরিমোহন, রাজলক্ষ্ী ( বড় ), বোকেন 
চ্যাটাজ্জাঁ, রুষ্তধন মুখাজ্ভাঁ, তুলসী চক্রবর্তী, আশ্তবোপ, কুমার মিত্র, সিধু গাঙ্গুলী, 
মীরা দত্ত, অর্পনা দাস, উমা মুখাজ্জী, আশু ভট্টাচার্য, মঙ্গল চক্রবর্তী, বিজন 
কান্তিক দে, মাঃ মিন্থ চৌধুরী। 

আলোক শিল্পী ও শব্যযন্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে বিমল রায় ও বাণী দত্ত। সঙ্গীত 
পরিচালনা করেছিলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক। 

১৯৪৩ সালে এম. পি. প্রোডাকদদ্দ প্রযোজত ও সুশীল মজুমদার পর্রিচালিত 
“যোগাযোগ” ছবির কাহিনী রচনা করেন মন্মথ রায়। চলচ্চিত্রে যোগাযোগের 
কাহিনীটি জনপ্রিয় হলে মন্মথবাবু এই যোগাযোগের কাহিনী নিয়ে “মমতাময়ী 
হাসপাতাল” নামে একখানি পুর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন। মমতাময়ী হাসপাতালও 
মন্মথবাবুর একখানি মঞ্চ সফল নাটক। যোগাযোগের হিন্দীরূপ হয় “হস্পিটাল*। 

যোগাযোগ পে যুগের একটি স্থপারহিট ছবি। এই ছবির কাহিনীটি ছিল 
এইরূপ--সখের হোযিওপ্যাথ ডাক্তার জমিদার দীনদয়াল সান্তালের একমাত্র পুত্র 
জয়ন্ত কলকাতা থেকে মেডিকেল কলেজে পড়ে । পিতার প্রতি তার অগাধ ভক্তি 
শ্রদ্ধা । তার একমাত্র দোষ সে একটু বেশ্ট খরচ করে। খনের দায়ে সে ন্সেহময় 
পিতার কাছ থেকে একযোগে বেশী টাক। আদায় করার জন্যে তাকে প্রতারিত 
করতেও কম্থুর করে না । পিতাকে সে লিখে জানায় যে সে তার মত না নিয়েই 
দরিদ্র বন্ধুর বোনকে বিয়ে করে তাকে ভগ্মী দায় থেকে উদ্ধার করেছে। বর্তমানে তার 

জন্ত্রী শযযাশারিনী, তার টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন | এর ফল হয় বিপরীত। দীনদয়াল 
লিখে জানাল যে, তিনি নিজেই পু্রবধূুকে আশীর্ব্বাদ করতে আসছেন। এর পরেই 
গুরু হয় জয়ন্ত এবং তার বন্ধু-বান্ধবদের বৌ খোঁজার পাল।। তার] এমন একটি মেয়ে 
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চায় সে একদিনের জন্য বৌ সেন্ধে জয়স্তকে তার বিপদ থেকে উদ্ধার করে। অবশেষে 
হাসপাতালেরই একটি নাশ বৌ সাজতে রাজী হোল। নাম তার গুতিভা, সে 
জয়স্তকে ভালবাসত। শেষ কালে দীনদয়াল বৌ দেখে 'এত খুশী হলেন যে, তিনি 
তাকে সঙ্গে করে গীয়ের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। এর পরের ঘটনাটা কিছুট? মানময়ী 
গার্পম স্কুলের মত। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রকাশ পেল এবং জয়ন্ত ও প্রতিভার ছু-হাত 
এক হয়ে গেল। 

মম্মথবাবুর এই কাহিনী সম্পর্কে অস্বাভাবিকতা ও অবান্তবতার অভিযোগ 
উঠেছিল । তার উত্তরে মন্মধবাবু বলেন যে, কাহিনী যদি অবান্তর হয়, তবে সেট! 
মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় হয় কি করে? যাই হোক আমরা বর্তমানে এই 
বিতর্কে প্রবেশ না করে এইটুকু বলতে পারি যে ছবিখানি সে যুগে দর্শকদের গুচুর 
আনন্দ দিয়েছিল এবং ছবিখানির 67061(210707600 ৮৪10০ অস্বীকার কর' 
যায় না। 

ছবিতে কানন দেবীর অভিনয় এবং মন মাতানো গান হয়েছিল অপাধারণ। 
তিনি তার অভিনয় নৈপুণ্যে এবং সঙ্গীত মাধূর্যে প্রতিভার চরিত্রটি জীবন্ত করে 
তুলেছিলেন । যোগাযোগের সর্বাঙ্গে কানন দেবীর বিজয়ের ছাপ সম্পষ্ট ছিল। 
তবে এই ছবির একটি ত্রুটির কথা হ্বয়ং কাননদেবী লিখেছেন--“*ছবির পরিচালক 
সুশীল মজুমদারের কৃতিত্ব নিশ্চয় ছিল। এই যে এত দুর্ঘটনার ও পর ছবি হিট 
করল কেমন করে? তবু একটা সীন সেদিনের দৃষ্টি ভঙ্গীতেও বড় ছেলেযাচ্ষা 
বলে মনে হয়েছিল। হাসপাতালের একটি দৃশ্তে 'নহ একাকী* গানটি গাইতে গাইতে 
নায়িকা! স্ট্যাচুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পিছনে 'প্রসেশন' করে চলেছে রোগীর দল। 
সেদিন আমার কাছে সেটা ছেলেমানুধী মনে হয়েছিল (শ্ব অভিনীত ছবির প্রতি 
যথেষ্ট পরিমান হূর্বলতা থাকা সবেও ) আজকে বাংলা ছবির এই অগ্রগতির যুগে 
পরিণত মন দর্শকের চোখে সেটা হাস্যকর হবে বলেই আমার বিশ্বাস।৮৯ 

যাই হোক ছবিতে জয়স্তের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীও ভাল অভিনয় করেছিলেন । 
তবে দীন দয়ালের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় মঞ্চঘেধা হয়েছিল। এরা 
ছাড়া এ ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন-- ভান বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখবালা', 
ইন্দিরা রায়, সন্ধ্যারাণী, মনোরমা, রবিরায়, রবীন মজ্যদার, পৃণিমা, কাম 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখাজ্জ, নৃপতি চ্যাটাজ্ভাঁ, হীরেণ বোদ। 

ছবিতে প্রেমেন্্র মিত্র রচিত গানগুলি অভিনবত্ব-দাবী করে। কমল 
দাশগুধ্রের সঙ্গীত পরিচালনা হয়েছিল অতীব ন্দর | এই ছবিতে শুধু অভিনয়ই 
নয়, গানও হয়েছিল ছবির মন্তবড় আকর্ষণ । চিত্র গ্রহণে ও শক গ্রহণে ছিলেন 
যথাক্রমে অজিত সেন ও জ্ধে. ডি. ইরাণী। এদের কাজ হয়েছিল মোটাঙুটি, 
বকমের। 

১৯৪৭ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত “অলকানন্দা” ছবিরও গল্প রচনা] করেন মন্সথ রায়। 


২২৩ 


ছবিখানি প্রযোজনা ও পরিচালন! করেন যথাক্রমে রূপাঞ্রলী পিকচার্গ এবং রতগ: 
চট্রোপাধ্যায় (প্রথম )। 

অলকানন্দার চিত্র কাহিনীতে সম্ভাবনা ছিল প্রচুর, কিন্তু ষে কোন কারণেই হোক 
সে সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণকূপে বাস্তবে রূপান্তরিত করার চেষ্টা ছিল না । সে চেষ্টা করা 
হোলে এ ছবিখানি নিছক কৌতুক চিত্রে পর্ধবসিত না হয়ে আমাদের সমাজ-জীবনের 
পথ প্রদর্শক একটি প্রগতিশীল জাতীয় চিত্রে পরিণত হোতে পারত। সাহিত্যিক 
মৃদ্গ রায়ের অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে যে রোমাঞ্চকর কৌতুক কাহিনী গড়ে তোলা 
হয়েছে শিলং-এবর পটভূমিকায় তাকে অতি সহজেই ভিন্নরপ দেওয়া সম্ভব ছিল। 
সাহিত্যিক মৃদঙ্গ রায় যাদের জীবন নিয়ে উপন্তাস লিখতেন তাদের জীবন যাত্রা 
সম্বন্ধে বান্তব অভিজ্ঞতা অদ্রেনের জন্তেই তিনি করেছিলেন নির দেশ যাত্রা। শিলং-এর 
অলকানন্দা হোটেলের বহু বিচিত্র অধিবাসীদের কৌতৃককর কার্ধকলাপ ও তাদের 
মধ্যে মুদঙ্গ রায় ও মানস রঙ্ষিতাকে নিয়ে বিভ্রান্তি স্থষ্টির কৌতৃক কাহিনীকে প্রাধান্ত 
না দিয়ে যি পূর্ণাঙ্গ রায়ের নিরুদ্দেশ যাত্রার লক্ষ্য নির্যাতিত অবহেলিত মন্ুস্য- 
সমাজ্জের বাস্তব জীবনযাত্রাকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা হোত, তবেই সার্থক হোত 
এবং চিত্র কাহিনীতে পূর্বাপর সামঞ্রশ্তও বজায় থাকত। কিন্তু এদের কথা 
কাহিনীতে একেবারেই অজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল এবং প্রধান হয়ে উঠেছিল লঘু হাশ্য 
কৌতুক । এমন কি যে ন্বদেশ প্রেমিক ইঞ্িনীয়ার আনন্দময় বন্থুর সফল স্বপ্নের কেন্দ্র 
ছিল অলকানন্দা এবং যিনি সর্বক্ষণ অশরীরী ছায়ার মত চিত্রের পশ্চাদভাগে 
দগ্তারমান লঘু কৌতুকের চাপে তাঁর করুণ কাহিনীটি ফুটে ওঠার অবকাশ পায়নি। 

যাই হোক অলকানন্দাকে যদি নিছিক কৌতুক নাট্যরূপে দেখা যায়, ত্ববে স্বীকার 
করতে হয় যে এর মধ্যে যথেষ্ট আনন্দের খোরাক কাহিনীকার ও চিত্র পরিচালক 
পরিবেশন করেছিলেন। এ দিক থেকে চিত্র কাহিনী ও চিত্র পরিচালক বিশেষ 

শংলার দাবী রাখে । গল্পাংশের যে ত্রুটি বল! হোল, সে ক্রটি বাদ দিলে মন্মথবাবুর 

কাহিণীটি স্থলিখিত ছিল। _-ছবিটির কিছু কিছু স্থানে অন্থাভাবিকতা ও কৃঞ্রিমতা 
থাকলেও কাহিনীর গতি অব্যাহত ছিল এবং বিশেষ কোথাও একঘেয়েমী ছিল না। 
পরিচালনার আরেকটি টেকমিকেরও প্রশংসা করা যায়। দিধাগ্রন্ত জাল মৃদঙ্গ রায়ের 
মানসিক ছন্দ ফুটিয়ে তোলার জন্তে ক্ষীণ৩এ কনর প্রয়োগ করা হয়েছিল। জাল 
মুদর্দগ র:য়ের ভূমিকায় পরেশ ব্যানাজ্জ যেমন সুন্দর অভিব্যক্তিপূর্ণ অভিনয় 
করেছিলেন, তেমনিই তিনি তীর ভূমিকায় অন্তদন্ব ফুটিয়ে তোলার জগ্তে এই 
টেকনিকের পূর্ণ সদ্বব্যহার করেছিলেন। এ ছাডা মুদক্স রায়ের ভূমিকায় নবাগত 
অভিনেতা প্রদীপ কুমারও খুব স্থন্বর অভিনয় করেছিলেন। তার অভিনয় ও নাচন 
ভঙ্গী ছিল স্বচ্ছ ও সাবলীল। অন্যান্ত অভিনেত! ও অভিনেত্রীদের মধ্যে পৃণিম 
প্রভা মুখাতনী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ইন্দু মুখান্ছ" এবং আশু ঘোষের অভিনয় বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ছিল। 


৪৪ 


সঙ্গীত পরিচালনার জন্য ধীরেন্্রচন্ত্র মিত্রও প্রশংসিত হয়েছিলেন । এই ছবিতে 
ধীরেন দের আলোকচিত্র গ্রহণ এবং নৃপেন পালের শব্দ গ্রহণ কাধও মোটা মুটি 
ভালই হিল। . 

১৯৪৭ সালে মন্সথ রায়ের “ঝড়ের পরে' নামক আরেকটি ছবির কাহিনী বচন 
করেন। ছবিখানি প্রযোজন1 ও পরিচালন! করেন যথাক্রমে এভারেস্ট ফিল্মস ও 
অপূর্ব মিত্র। এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ছায়াদেবী, জ্যোৎন্সা গুপা, স্বাণীবালা, 
অন্জস্তা কর, করালী, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, তৃলসী চক্রবর্তী, রজজিত 
রায়, অজিত চ্যাটাজ্জ্গ, আশু বোস, নরেশ বোল, বৃণণাবন চ্যাটাজ্ৰবী প্রত্ৃতি। 
আলোকচিত্রকর ও শব্দযন্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে স্থধার বন্থ ও পরিতোষ বস্থু। 

এ ছাড়া ১৯৩৪ সালে মন্মথবাবু “শুভ এয়োম্পর্শ' দামে একথানি খগুচিত্রেরও 
কাহিনী রচনা! করেন। ছবিখানি প্রযোজনা করেন ভারত লক্ষ্মী পিকচার্স। এই 
খণ্চচিত্রে অভিনয় করেন _ চিত্তরঞ্জন গোন্বামী, ইন্দুবালা, জহর গাঙ্গুলী, ডলি দত্ত । 
ছবিখানি রসোত্বীন হয়নি। ছবিটি সম্পর্কে দীপালি লেখেন--116 507) 
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6 
শচীক্দ্রনাথ সেনগুগ্ড 


নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে চিত্র কাহিনী রচনা 
করেছিলেন । তার লিখিত “সার্বজনীন বিবাহোৎ্সব' ছবিখানি উল্লেখযোগ্য । 
সার্বজনীন বিবাহোৎসব ছবিখানি ১৯৩৮ সালে কালী ফিল্মসের প্রযোজনায় ও সতু 
সেনের পরিচালনায় মুক্তি পায়। 

সার্বজনীন বিবাহোৎসব নিছক ব্যঙ্গরসাত্মুক ছবি। লেখক শচীন্দ্রনাথ সেনগপ্ত 
আখ্যান ভাগের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের নর-নারীর প্রেমকে, তথা লাললাকে কেন্দ্রীভূত 
করেছেন__-এক সার্বজনীন বিবাহের মধ্য দিয়ে। তার মতে ছুগাপুজার মধ্যে যে 
শান্্রীর অহুষ্ঠানটুকু আছে, তাকে বাদ দিয়ে আধুনিক কালে তা যেমন 
সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে ; বিবাহ ব্যাপারের মধ্যেও তা দেখা দিয়েছে, 
তাই এর নাম দিয়েছেন-_“'সার্কজনীন বিবাহোৎসব'” | এর মধ্যে পাচজ্জন আছেন, 
তাদের মধ্যে একজন ডাক্তার, একজন ব্যারিস্টার, একজন বেয়ার, একজন 


২৫ 
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অভিনেতা, একজন বেকার । ছবির মধ্যে নটের জীবনকে কেন্দ্র করে তিনি রজমঞ্ের 
ছু"এ+জন নটের পরিচয় দিতে চেষ্ঠা করেছেন । তারপর কাহিনীর মধ্যে গভীরতার 
যে দিকটুকু আছে, তাও উপেক্ষা কর] চলে না। শ্চিনি দেখিয়েছেন আমাদের 
বাংলাধেশের সমাজে নটের স্থান কোথায় | কি ভাবে তাদের দ্বণা করা হয়। আরও 
এ+ টা দিকও তিনি দেখিয়েছেন, তা হোল পতিতার প্রেম। তারাও যে ভালবাসতে 
পারে এনং আবশ্তক হোলে ঠেমাম্পদের জন্যে সর্বহ্থ ত্যাগ করতে পারে, তাও 
তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন । তিনি যে সমন্ত নর-নারীর চিত্র একেছেন, তার 
মধ্যে বাস্তব জীবনের দু একজন নাীর আভাসও আছে। 

ছবিতে সোদন ধা] অভিনয় করেছিলেন--তীরা প্রায় সকলেই ভাল জ্ভিনয় 
করেছিলেন । এরই মধ্যে ধীরাজ ভট্টাচার্ধের রূপ সজ্জা, পাত্রীর স্ত্রী চরিত্রে তার রূপ 
সঙ্ঞা, ভঙ্গী এবং বেশভূষা কথাবার্তা একেবারেই মহিলাদের মত হয়েছিল। এ ছাড়া 
মনোরঞ্ন ভট্টাচাধ, জীবন গাঙ্গুলী ও মনি সেনের অভিনয়ও রসিকজনের কাছে ভাল 
লেগেছিল। রাণীবালার অভিনয় ভাল হয়নি। 

ছবিতে জগদীশ বস্থুর শবগ্রহণের কাজ প্রশংসনীয় হয়েছিল। কিন্ত হরেশ 
লসের ফটোগ্রাফী এবং রসায়ন গারের কাজ গশংসনীয় ছিল না। 


৫ 
তুলসাঁ লাহিড়ী 


নট নাট)কার ও স্থরকার তুলসী লাহিড়ী বাংলা রঙ্গমঞ্চ, নাটক ও চিত্রজগতের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। চলচ্চিত্র জগতে তিনি কৌতুক রসাত্মক 
অভিনয় দ্বারা! দর্শকদের বিশেষভাবে আনন্দ দিয়েছিলেন। তুলপী লাহিড়ী 
নাটকে সমাজের উপেক্ষিত ও বঞ্চিত মানুষের কথ! জীবন্ত হয়ে উঠেছে । বাংলার 
বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবন ধারণ, তাদের বিশিষ্ট পরিবেশ, ভাষা, ও সংস্কারের 
ইঙ্গি*ও মাঝে মাঝে দিয়েছেন । তুলসী লাহিভীর 'পথিক', 'ছেঁড়াতার, ছুঃখীর 
ইমান, প্রভৃতি নাটক বিখ্যাত। 

তুলসী লাহিভী চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গেও বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। 
তিনি ছ'বর কাহিনী রচনা, চিত্রনাটা রচনা, ও পরিচালনা করেছেন, এ ছাড়া তিনি 
'নেক ছবিতে অভিনয়ও করেছিলেন । তার রচিত রিক্তা, "ঠিকাদার ও “বিজয়িনী 
চিত্রের কাহিনী উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া তিনি বেশ কিছু খণ্ড চিত্রেরও গল্প রচনা 
করেছিলেন । 


১৪১৬ 


১৯৩৯ সালে ফিল করপোরেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রযোজনায় এবং সুশীল মঞ্জুম- 
দারের পরিচালনায় “রিক্কা,ছবিখানি মুক্তি পায়। পরিচালক কুশীল মজুমদারের সঙ্গে 
একটি সাক্ষাৎকারে জানিতে পারি যে তুলসী লাহিড়ীর 'মায়ের দাবী' নামে একথানি 
নাটক ছিল। রিক্তার কাহিনী সেই “মায়ের দাবী' নাটক থেকে গ্রহণ করা হয়েছে । 

এই ছবির কাহিনীর সমালোচন! করে দীপালি লিখেছেন :--*া05 50919 
80191086619 1£910011805 05 01 ৪, 19717015 4৯১00671027 [01706018109 ৬12 
12091) ১. 1176 ৬০০1760100০ 90019 1৮865 [90101 1001 1091 
০0101061. *১১ রিক্তার কাহিনী সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে সেসময় এক বিতকের 
ঝড় ওঠে। পরিচালক স্থীল মজুমদার বর্তমান লেখককে বলেন যে, তৎকালীন 
প্রকাশিত “বাংল” কাগজে উক্ত মন্তব্যের কয়েকটি প্রতিবাদ বেরিয়োছল। 

এ ছাড়া এ ছবিতে কিছু অবান্তর দৃশ্যের সমাবেশ ছিল-_যা দর্শকদের বিরক্তির 
কারণ হয়েছিল! ছবির সম্পাদন কাধই এর জন্যে দায়ী ছিল। ছবির সম্পাদনার 
ক্রাটির জন্যেই ছবির দৈর্ঘ বেড়ে গিয়েছিল । এই সব ক্রটি থাকা সত্বেও শেষের 
চুড়ান্ত 011709/-এর দৃ্টি সুন্দর হয়েছিল। নায়িকার ট্রযাজিক পরিণতি দশকদের 
হৃদয়ে বিশেষভাবেই বেজেছিল। 

স্থশীলবাবু বলেন যে, নায়িকার ভূমিকায় ছায়াদেবী অভূতপূর্ব অভিনয় 
কযেছিলেন। কোর্টে তার বিচারের দৃশ্যের অভিনয়টি সর্বাপেক্ষা সুন্দর হয়েছিল । 
ভিলেন বুলাকী প্রসাদের চরিত্রে তুলসী লাহিড়ীর অভিনয়ও অপূর্ব হয়েছিল । 
রমলার চব্রিত্রে রমলাদেবীও সুন্দর অভিনয় কষেছিলেন । 

বিকাশের ভূমিকায় অহীক্জ্র চৌধুরীর অভিনয় প্রশংসনীয় হয়েছিল। পাশ্বচরি-্র- 
গুলিতে রৃতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থশীল মন্ত্রমদার, মোহন ঘোষাল, দেববাল1 বিশেষ 
করে সকলের দি আকর্ষণ করেছিলেন। 

অজিত সেনগুণ্ের আলোকচিত্র গ্রহণ হয়েছিল সাধারণ ঘানের। দৃশ্গ্রহণ 
অবশ্য ভাল হয়েছিল। নেপথ্য সঙ্গীতগুলি প্রশংসনীয় হয়েছিল | সেট এবং লোকে- 
শনগুলিও ভাল ইয়েছিল। 

১৯৪১ সালে চিত্রবাণী লিমিটেডের প্রযোজনায় “বিজয়িণী' ছবিখানি নুক্তি পায়। 
এ ছবির কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক ছিলেন তুলসী লাহিড়ী। তুলসী 
লাহিড়ীরুত ছবির কাহিনীটি শ্বতত্ত্র কাহিনী হিসাবে প্রতিষ্টা লাভ করতে পারেনি। 
ঘটনা! সমাবেশের শিথিলতা গল্পকে স্থানে স্থানে দুর্বল করেছিল। কাহিনীকারের 
যনে বিভিন্ন সমস্যা! উকি ঝুকি মেবেছিল, কিন্তু তাকে তিনি কঠিন প্রশ্নাকারে দঁড 
করাতে পারেননি বাঁ সমাধানও করতে পারেন নি। তারপর এই কাহিনীর সংলাপও 
উচ্চশ্রেণীর ছিল না। কতকগ্তলি ভাল ভাল প্রাচীন ও বহু প্রচলিত কথা অত্যন্ 
আলগ।, আকম্মিক ও সঙ্গতিহীন লেগেছিল । | 

রতীন বন্দ্োপাধায় নায়কের ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন। প্রথম 1্দকে 


২২৭ 


প্রেমিকের ভূমিকার প্রেমাভিনয়ে তার চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি তজ্জন্য 
তার বেমানান চেহারাই দায়ী ছিল। শেষের দিকে প্রবীন পিতার ভূমিকার তিনি 
স্ব-অভিনয় করেছিলেন, চেহারায় শ্বাভাবিকত1 বজায় ছিল । গল্লাংশ ও অভিনয় 
উজ্জল হয়ে উঠেছিল । এবং সেই কারণে পূর্ব্বের ক্রি ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। এ 
চিত্রে চন্দ্রাবত্তীর মধ্যেই কিছু অভিনয় নৈপুন্য দেখা গিয়েছিল । তীর সংযত ভঙ্গী 
নকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দাছুর চত্িত্রে তুলসী লাহিড়ীর অভিনয়ও উল্লেখ 
যোগ্য হয়েছিল। চেহারায় তাকে মানিয়েছিল ভালই। 

সঙ্গীতের দিক থেকে কমলা ঝরিয়ার গান এ ছবির সম্পদ ছিল। এ ছাড়। 
পরিচালনায় সুস্ষদৃষ্টির অভাব অতি ছোটখাট ব্যাপারেও লক্ষ্য কর! গিয়েছিল । 

“ঠিকাদার” ছাবর কাহিনীও তুলসী লাহিড়ী লেখেন। ছবিখানি ১৯৪ সালে 
ভারতলম্া পিকচার্গ-প্রযোজনা করেন এবং প্রজ্ষুল্প রায় পরিচালন! করেন। 

এই সিনারিত্ব'র গল্পে সবই ছিল প্রেম, জিংঘাংসা, বিরহ, মিলন, গল্পের 
বৈচিত্র্যের মধ্যে একমাত্র জারজ-সন্তান। এই বৈচিত্রের মধ্যে অভিনব কিছু ছিল 
না, আযাখ্যান ঠিক মত চিত্রায়িত হয়নি, বিক্ষিপ্ত চিত্র আখ্যানের গ্রন্থি পেতে চেষ্টা 
করেছিল। দাঙ্জিলিং এর পাহাডিয়। এবং বাগিচা জীবন চিত্রে ঠিক মত প্রতিফলিত 
হয়নি। এরফলে অনেক অর্থ হীন দৃশ্লের সমাবেশ ঘটেছিল। 

অভিনফের দিক থেকে অবনী হালদারের ভূ মকার, শ্রদুর্গাধাস বন্দোপাধ্যায়ের 
অভিনয় হুনিপুন দক্ষ ও সংযত হয়েছিল। রেন্ুকাদেবীর অভিনয় তেমন কিছু 
উল্লেখযোগ্য ছিল ন1। বন্দী অবস্থায় অনিবার্ধ মৃত্যুর মুখে পিতাকে আকড়ে 
থাকবার লীলায়িত ছন্দটি রেনুকার অভিনয়ে অপূর্বব পরিস্ফুট হয়েছিল । চরিত্রের 
দিক থেকে ঠিকদারের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তার 
মৌন গাণীর্ধের অন্তরালে একটা ক্রুর চেতনার আচ্ছন্ন ভাব স্পষ্ট ফুটেছিল। 
বাক কৌশল আঙ্গিক গঠনও চরিত্র উপযোগী ছিল। চিত্রাদেবীর চঞ্চলার 
ভূমিকায় অভিনয় উল্লেখযোগ্য ছিল ন1। ভূমিকার তাৎপর্ধটি চিত্রা দেবী ধরতে 
পারেননি । প্রেমাভিনয়গুলিও উত্রায়নি বাগানবাবুর ভূমিকায় সন্তোষ সিংহের 
অভিনয়ও ভাল হয়শি। তীর অভিনয়ে কৃত্রিম নাটকীয়তা পরিষ্ফুট হয়েছিল। 
মুংরী'র ভূমিকায় কমল। ঝরিয়ার অভিনয়ও তত উল্লেখযোগ্য ছিল না। স্থথেনের 
ভুমিকায় তুলমী লাহিডী চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। উৎপল সেনের পুরোহিতের 
ত'মকাটি উল্লেখযোগ্য হয়েছিল । 

বিভ্তি দাসের আলোকচিত্র গ্রহণ প্রশংসনীয ছিল না, স্বৃশ্তা থাকা সন্ধে 
'বভৃতিবাবু আলো কচিত্র গ্রহণে স্থবিধে করতে পারেন্নি। চার্লস ব্রীডের শক 
গ্রহণে অসংগতি ছিল। স্থির চি্রশিল্প ভাল হয়েছিল৷ ছবির সংগীতগ্রলি প্রক্ষি 
তাবে বিচার করলে স্থরটিত ও স্থগীত হয়েছিল । সেজন্য শৈলেন বায়, আববাস 
₹দ্দিন ও কমলা ঝরিয়া প্রশংসিত হয়োছিলেন। 


২৮৮ 


ছয় 
মনোজ বসু 


মনোজ বন্থু আধুনিক উপন্যাস ও ছোট গল্পের ক্ষেঠে একজন কীতিমান লেখক | 
গার রচিত “ভুলি নাই” “জলজঙ্গল', “বৃষ্টি বৃষ্টি” 'মান্ুষগড়ার কারিগর", “বন কেটে 
বসত, প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'বনমর্র" নববীধ' প্রভৃতি গল্পসংকলন পাঠক মহলে 
অতি পরিচিত। বিষয় বৈচিত্রো জীবন পর্যবেক্ষণ শক্তিতে এবং উপন্যাসের শ্বচ্ছন্দ 
গতিতে মনোজ বস্থ সিদ্ধ হস্ত। তার রচিত বহু কাহিনী ১৯৪৭ সালের পর 
চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে । সেগুলো এখানে আমার আলোচা নিষয় নয়। 
মনোজ বন্থ ১৯৩৯ সালে কালী ফিল্মসের পক্ষে শমিট! নামে একটি সংডিও মেড 
পৌরাণিক চিত্র কাহিনী *রচনা করেন এবং ছবিখানি পরিচালন" করেন প্রিয়নাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় । 

দেবাস্থরের ঘুক্ষের পটভূমিকায় কচ ও দেবযানী প্রেমের কাহিনী ৪ দৈত্য 
রাজকন্যা শঙ্িষ্ঠার দেঁশাত্ববোধ এই পৌরাণিক ছবিটির উপজীধা ছিল। এই 
কাহিনীর সঙ্গে আরেকটি উপকাহিনী ছিল। সেটি ছিল শয়িগা ও হঘাতির 
অন্থথী প্রেমের কাহিনী। বিভিন্ন ্যত্রে জান! যায় এই চি্রথানি কোনদিক 
থেকেই উল্লেখঘোগ্য হয়নি । চিত্রনাট্যখানি যথেষ্ট ক্রুটিপূর্ণ ছিল। ছবির কাহিনীর 
মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা ছির ন।। দেবান্থরের যুদ্ধের দৃষ্ঠগুলি ছিল অতান্ 
হাশ্তকর। কাহিনীটিকে অধথ] জটিল করা হয়েছিল । 

অভিনয়ের দিক থেকে দৈত্যান্থর শক্রাচার্যের ভূমিকায় অহীন্দ চৌধুরীর 
অভিনয় সর্বাপেক্ষা সুন্দর হয়েছিল । শমিঈটার ভূয়িকায় রাণীবালাকে মানায়নি | 
দ্বেবযানীর ভূমিকায় চিত্রাদবী ভাল অভিনয় করেছিলেন । বিষব্রতে” ভূমিকায় 
বিজয় কাতিক দাস এবং যঘাতির ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস যথা অভিনয় 
করেছিলেন। ুন্দুভীর হৃমিকায় জহর গাঙ্গুলির অভিনয় হয়েছিল নিষ্প্রভ। 

এই চিত্রে সেট ও দৃশ্ঠ সজ্জা ভাল হয়েছিল শুক্লাচার্ধের ল্যাবরেটারী এবং 
তার মৃত সপ্ধীবনী ভ'াড়ারটিকে খবই জ'াকজমকপূর্ণ করে দেখানে। হয়েছিল এর 
জন্য আর্ট ডাইরেক্টর মনোরগুন ভৌমিকের যথেষ্ট কৃতিত্ ছিল । তবে ছবিখানির 
ফটোগ্রাফী অত্যন্ত মামূলী ধরণের হয়েছিল। সঙ্গীত পরিচালক রুদচন্ত্র দের 
গীত পরিচালনাও প্রশংসনীয় ছিল না। ৬ 


৭৯ 


সাত 
দেবনারায়ণ গুপ্ত 


দেবনারাফণ গ্ুপ আধুনিক কালের একজন প্রখিত যশ! নাট্যকার । দেবনারায়ণ 
গুপু বাংলার রঞ্গমঞ্চের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যুক্ত আছেন। তিনি নাটা বিষয়ক 
গ্রন্থও কয়েকটি লিখেছেন । একদী দেঁবনারায়ণবাবু চলচ্চিত্রের সঙ্গে বিশেষ ভাবে 
যুক্ষ ছিলেন। তিনি বেশ কিছু ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন এবং চিত্র 
প|রচালনাও করেছেন। 

১৯৪৭ সালে বেঙ্গল পিকচার্স প্রযোজিত ামপ্রপা্দ' দেবনারায়ণ গুধ্ের 
প্রথম পরিচালিত ছবি। এই ছবিব কাহিনী ও চিত্রনাট্য তিনিই রচন। করেন। 
এ ছবি সম্পকে দেবনারায়ণবাবু বর্তমান লেখককে বলেন ঘে তিনি চিত্রের কাহিনী 
কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র পপর রচিত কাহিনী থেকে সংগ্রহ করেন । 901667. 5০০০$৪ 
হলে পর 1ভনি তার “রামপ্রপাদ” নাটকখানি লেখেন। ছবিখানি নন? করেছিল 
এবং ছবিথানি সব মিলিয়ে প্রশংসনীয় হয়েছিল । 

এই ছবিতে অভিনয় করেন সাবিত্রা, স্থজিত চক্রবতী, বেচু সিংহ, নিভাননী, 
মনোরঞ্ন ভট্টাচার্য, আশু বন, শিশুবাঁলা, তুলসী লাহিড়ী, নৃপতি চ্যাটাজী, 
ভষাবতী, তুলসী চক্ষবত্তী, অহী সান্যাল, অজন্তা কর, সন্তোষ সিংহ, ইন্দু 
মখাজ্জঁ, নমিতা চাটাজ্জী, থোকন চাটা্জী, প্রভা সিংহ, কালী গুহ, মণি 
শমানি, অমর চোধুর। প্রমুখ । এ ছপির ক্যামেরাম্যান ছিলেন অনিল গুহ। 
শবঘন্ত্রী সতোন ঘোষ । আবহ্সঙ্গীত _ ক্যালকাট। অর্কেস্ট | 


তাট 
পীরেন্্রনাথ গঙ্জোপাধ্যায় (ডি. জি.) 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি প্রতিষ্ঠিত লেখক বা নাট্যকার নন এমন অনেকেই 
চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে বেশ কিছু কাহিনী সেই নির্বাক যুগ থেকে রচনা করে 
আসছেন। এদের বাই উল্লেথষোগা নন। এ"দের মধ্যে ধার উল্লেফোগা কিছু 
শি করেছেন - এইখানে তাদের সন্ন্ধে দু-এক কথা বল। যেতে পারে। এই 
ধরনের কাহিনীকারদের মধো প্রথস্ক স্মরণীয় হলেন বাংল! চলচ্চিত্রের পথিকৃত 


৩৬ 


ধীরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । বাংলা চলচ্চিত্রকে গোড়ার দিকে আলাম শিল্পকর্ 
বলে মনে করা হোত ন। | এই সময় ষণরা চলচ্চিত্রের মধ্যে কিছু পৃথক দৃটিতঙী 
নিয়েছিলেন, তাদের মধো ধীরেন্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অন্ততয | বীরেন্ত্রনাথ নির্বাক 
ও সবাক যুগে অনেকগুলি চিত্র নির্মাণ করেছিংলন এবং অভিনয়ও করেছিলেন । 
ধীরেন্দ্রনাথ সবাক যুগে “একসকিউজ মি শ্যার' (১৯৩৪), বিদ্রোহী (১৯৩৩ ), 
্বীপান্তর (১৯৩৬), হাল বাংল! (১৯০৮), অভিদারিকা (১৯৩৮), পথ ভুলে 
(১৯৪০), আহুতি (১৯৪১), দাবী (১৯৪৩), শন্থঙ্গ (১৯৪৭), অচিনপ্রিত্স। 
(১৯৩৮) প্রভৃতি ছবিগুলি পরিচালন করেন । ঠাব পরিচালিত কয়েকটি ছবির 
গল্প নিজেই রচন1 করেছিলেন । 

ধীরেন্্রনাগ রচিত এমন একটি কাহিনী হোল হাল বাংল'। মেট্রোপলিটন 
পিকচাসের পক্ষে ১৯৩৮ সালে ধীরেন্ত্রনাথ চিত্রথানি নিজেই পরিচালন! 
করেছিলেন । হাল বাংল! ছবির কাহিনীর বিষয়বস্তু ছিল আধুনিক বাংলার যুবক 
যুবতীর্দের আচার আচরণ আদব কায়দার সমালোচন। | কিন্ত ধীরেজ্রনাথ 'হাল 
বাংলায়” হাল বাংলার যুবক যুবতীর্দের চরিত্র চিত্রণে ব্যর্থ হয়েছিলেন । কেনন। 
এই ছবি দেখে তংকালীন ঘুবক যুবতীদের যদি বিচার করবার চেষ্টা করা হয়- 
তবে নিতান্ত ভূল করা হবে। পাত্র-পাত্রীদের বেশ-ভৃষার মপো দিয়ে ছবিথানি থে 
আধুনিক সে কথা৷ সত্য, কিন্ত এ পর্যন্তই । এই চিত্রে যে সমস্ত চরিত্র অঙ্কিত 
করা হয়েছিল, তা মোটেই আধুনিক দুবক যুবতীদের প্রক্ত রূপ ছিল ন1। 
নন্দলাল নামে একটি যুবক তার অতি আধুনিক সং পাঠিনী শেফালী নামে 
একটি যুবতীকে ভালবাসে । কলেজে ঘতদিন তার একলঙ্গে পড়াশুনা! করছিল, 
ততর্িন তার্দের প্রেম কুটে পঠেনি। কলেজ ছাড়বার পর েকেই যুবকটি তাকে 
দেখবার জন্যে পাগল হয়ে প্লঠে। তাদের দেখ। হয় এবং তারা প্রেমে পড়ে। 
নন্দলালের অর্থ ছিল না_তাই বিষের বাজারে পাত্রীর অভিভাবক সাহেবা 
কায়দায় কেতাদুরস্ত মিঃ ব্যানাজ্জার কাছে তার দাম কানাকড়ি। স্থতরাং তাদের 
বিয়ে হোল না। নন্দলাল মনের দুঃখে নিরুদ্দিষ্ট হোল । এরপর ছেলে বড়নোক 
হোল এবং দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের অগাধ সম্পি ভার মৃত্যুর পর উত্তরা- 
ধিকা? স্থাত্রে লাভ করল ৷ তারপর মিঃ ব্যানাজ্জীর ভাগ্নী শেফালী কলেজে পড়! 
হাল বাংলার হালফ্যাসানের দুরন্ত মেয়ের সঙ্গে নন্দলাঞ্জের মিলন হোতে আর 
বাধ রইল ন!। 

এই ছিল ছবিটির মোটামুটি আখ্যান ভাগ! একে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে, 
নানা বিচিত্র অবস্থা স্থষ্টি করে ছবির মধ্যে দেখানো হয়েছিল । পরিচালক ধারেক্জর 
নাথ ছবির মধো নান। প্রকার রপস্থষ্টি করেছিলেন এবং বাঙালী দর্শক 
সাধারণ ছবিখানির রলোপভোগ ধথারীতি করেছিলেন । অভিনয়ের মধ্যে ছায়্ঃ 
দেবী এবং তৃপেনের ভূমিকায় ধীরেন্ত্না্ ভাল অভিনয় করেছিলেন । তুলসী, 


১ 


লাছিড়ীও মন্দ অভিনয় করেন নি। যৃথিকার ভূমিকায় বীণার গানগুলিও উপভোগ্য 
হয়েছিল। অন্যান্য সমিকাগুলি চলনসই হয়েছিল। 

ছবি ফটোগ্রাফী এবং রেকডিং-নিন্দনীয় ছিপ না। অনেক স্থলে ছবির মুখ 
নাড়ার সঙ্গে কগা মেলেনি । ছবিতে এইসব স্বানে ক্রটি ছিল। 

১৯৩৪ সালে নিউ থিয়েটার্সের £ রীলের কৌতুক চিত্র “একপকিউজ মি স্যার" 
ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন ধারেন্্নাপ গঙ্গোপাধ্যায় । 
ধীরেন্দ্রনাথ পরিচালিত চিত্রথানি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অজ্জন কবেছিল বলে জানা 
যায় । এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন - ধীরেন্দ্রনাগ গঙ্গোপাধ্যায় ( মিঃ সবিতা 
রায়) ইন্দুবাল! (মিসেস তারিণী রায় ), ললিতা! মিত্র (ঘমরাজ ), তারাহ্বন্দরী 
( মিসেল যম ), মলিন। দেবী (বেবী), চানী দন্ত ( উড়ে চাকর), ননী ভট্টাচার্য 
(ডাক্তার), মাঃ মান্ত (মান্টার যম) অহী স্যান্তাল (বন্ধু।। এই কৌতুক 
চিত্রে চিত্রশিল্পী ছিলেন ইউন্ুফ মূলজী আর শবাঘস্ত্রী ছিলেন মূকুল বস্থ। 

এছাড়া ১৯৩৮ সালে নিউ গিয়েটাসের (তিন রীলের ) কষেডি চিত্র অচিন 
প্রিয়ারও কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 
এই মজার কাহিনীটির বিষয়বপ্ত ছিল একজন প্রেমিক যুবকের কাগ্ুকারখান।। 
এই প্রেমিক যুবকটি গ্রামোফন রেকডে” একজন গায়িকার কঠম্বর শুনে তাকে 
না দেখেই তার প্রেমে পড়ে ঘায়। তার কাণ্ড দেখ তার বন্ধুটি ভাবল তার 
বোধ হয় মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে । এরপর তার চিকিৎসা শুরু হোল। শেষ 
পর্যন্ত এলেন জল চিকিৎসক (179৫1019801) ) তিনি তার মাথায় পর্যায়ক্রমে 
গরম জল আর বরফ চাপাতে লাগলেন। যাইহোক শেষে জানা গেল তার 
অচিনপ্রিয়াটি আর কেউ নন, হাসপাতালের একজন সামান্য নাস'। 

এই ছবি সম্পর্কে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন _%7116 (7 581050 
০6 11) $01% 162৬68 17001) 10017) (017 11701010৬9100170 -** ****, 
88 1608105 $601178 170 009 1088 0601) 2০16 10 1156 80০৮6 
17150100110,” ২ 

কিন্ত ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ এবং শব্/গ্রহণের কাজ ভাল হয়েছিল | 


নয় 
দেবকী কুমার বস্তু 


বাংল। চলচ্চিত্রের অঙ্গে প্রথম শিল্প স্বযমার ম্বাক্ষর রাখেন দেবকী কুমার 
বস্থ কি নির্বাক পর্বে আর কি সবাক পর্বে। বাংলা চলচ্চিত্রের বিকাশে 


২৩২ 


প্রথম স্থায়ী হ্বাক্ষর দেবকী কুমার বন্থুর নির্বাক 'অপরাধী' চিত্রে । সবাক পর্বেও 
চলচ্চিত্রকে নিজের পায়ে দশড় করানোর প্রাথমিক চেষ্টায় দেবকী কুমার বন্থুর 
পান অবিন্মরণীয়। “চণ্তীদাস+, “বিদ্যাপতি' বাংলা চলচ্চিত্রের শ্বাবলম্বনের 
প্রথম পদক্ষেপ। বাংলা দেশে শিল্পসম্মত চলচিত্র নির্মাণে অগ্রজ পণ্কিতের 
সম্মান নিশ্চয়ই দেবকী বন্থর প্রাপা । 

দেবকী বন্থ নির্বাক এবং সবাক পনে হিন্দী এবং বাংলাধ বহু ছবি 
পরিচালন! করেছেন। চলচ্চিত্রোপধোগী কাহিনী ৪ চিত্রনাট্যও রচনা 
করেছেন। এখানে দেবকী বন্ধুর ক্লুত চলচিত্রের জন্য নিজস্ব কাহিনী 
চিত্রের কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। যতদূর জান ঘায় নির্বাক 
যুগে বড়ুয়া! ফিস ইউনিটের দেবকা বন “অপবাধী' (১৯৩১) ছবিটি সেবালের 
একটি ম্মরণীয় ছবি হয়েছিল । এই ছুবিপ কাহিনীকার ও পরিচালক তিনি 
নিজেই ছিলেন । এই ছবিতেই প্রথম কিম আলোর বাবহার হয়েছিল । 
এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন প্রমধেশ বড়রা, রাধিবানন মুখোপাধ্যায় 
সবিতা দেবী, আরতি দেবী, প্রভাবতী দেধা, রেখু, সমর ঘোষ, নিমল প্রভৃতি । 
'অপরাধীতে 0৪6-এর চিত্র এবং বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারের চিত্র অতি 
ন্ন্দর হয়েছিল। মোটের উপর ছবিখানি পেকালে 'একটি উচ্চাঙ্গের ছবি 
হুয়েছিল। 

নির্ধাক বুগে আলাউন্দীন খিলজী ৪ ভীমসিংহ-পদ্দিনীর কাহিনী 
অবলম্বন কবে দ্েবকী কুমার বহ্থর ক্লেমশ অব ফ্লেশ (কামনার আগুন) ছবির 
কাহিনী রচনা করেন। ছবিথানি ব্রিটিশ ডোমিনিযনের পক্ষে পরিচালন। 
করেন দীনেশ রগ্ন দ্াশ। এই ছাবতে অভিনয় এ অনান্য বিষয়ে কিছ ক্রুটি 
খাকলেও ছবির চিত্রনাট্য সম্পর্কে বায়স্কোপ পত্রিক। লিখেছিলেন-_-“আজ 
পধন্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ ছবিতেই ধেখ্ি গ্লটিকে পটের ওপর প্রতিফলিত 
করতে গিয়ে সিনেরিও লেখকরা এমন সব তুল ভ্রান্তি করে বসেন যা এবেবারে 
মারাত্মক । এমন কি অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে আগাগোড়া গল্পটিকে 
ছবির আকারে সাজাতে না পেরে 'এত বেশী টাইটেল জুড়েছেন যা হয়েছে 
ছবির ছিগুণ। 

কিন্তু ফ্রেমশ অফ ফ্রেশ” সেদিক দিয়ে নি ত। সিনেরি৪ লেখক হিসাবে 
দেবকী বস্থ সত্যিই তার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশে সিনেরিও 
লেখকের অতান্ত অভাব। দেবকীবাবুকে আমরা আমাদের লাদ্বর অভিনন্দন 
জানাচ্ছি ৮১৩ 

এছাড়া ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের 'ব্লাইণ্ড গড" বা 'পঞ্চশর [১৯৩০] ছবির কাহিনী 
রচনা ও পরিচালনা করেন দেবকা কুমার বস্থু। এই ছবির চিত্রগ্রহণে ছিলেন' 
কলুষ্গোপাল ও পি সান্যাল । 


২৩ত 


মুক ছবি মুখর হোতে আরম্ভ করলে সবাক পর্বে একেবারে গোড়ার দিকে 
দেবকী বন্থর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান হোল নিউ থিয়েটাসে'র চণীদাস 
[১৯৩২]।  চগ্ীদাস ছবিতেই তিনি স'রা ভারতে প্রথম শ্রেণীর চিত্র 
পরিচালকের খ্যাতি লাভ করলেন । 

বাংল] সাহিত্যের “চণ্তী্দাস সমস্যার” কথা এখানে তুলছি না । এখানে শুধু 
এই কথাই বলছি যে রামী চণ্ডীদাসের জীবন ও কাব্য বাঙালীর প্রাণে যুগ 
যুগ ধরে রস সিঞ্চন করে আসছে। এ হেন বাঙালীর জাতীয় কবির কাহিনী 
বয়নে ও গেলুলয়েডের পাতে চিত্রনে দেবকী বন্থু বিশেষ সফল হয়েছিলেন । 
“এই ছবিতেই বাংলা তথা ভারত প্রথম দেখতে পেল ধথার্থ সবাক চলচ্চিত্র কাকে 
বলে এবং প্রথম শুনল আবহ সঙ্গীতের প্রয়োগ । ছবির কাহিনীকে কি 
কৌশলে বিভিন্ন রসের নুষ্ঠ সমন্বয়ে এবং সংলাপ গান, আবহ সঙ্গীতের সম্যক 
প্রয়োগ দ্বারা যথার্থ দ্রুত গতিশীল করে তোলা যায় তা এই চণ্ডীদাসেই 
প্রথম প্রত্যক্ষ কর গেল ।”১৪ 

সেদিন এহ ছবির সমালোচনা করে বাতায়ন পৰ্রিকা লিখলেন-__“নিউ 
থিয়েটাসে'র নবতম অবদান “চণ্তীদ্বাস” বাঙ্গলার ছায়া ছবি শিল্পে এক অপূর্ব 
বস্ত।  চণ্ডীদাসেও যে ভুল নাই এ কথা বলি না। কিন্তু “চণ্ডীদাস' দেখে 
আমার্দের মনে হয়েছে বাঙ্গলা দেশের শিল্পীদের কৃতিত্ব সমগ্র ভারতবর্ষের 
গৌরবের সামগ্রী। চণ্ডাদাসে নীতিন বস্থুর চিত্র-যস্ত্ররে কাজ যে বিদেশীর 
সমক্ষ হয়েছে একথা এক বাক্যে আমরা স্বীকার করবো । শবযস্ত্রী মুকুল 
বাবুকে আমাদের প্রশংসা জানাতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ তারই কৃতিত্বে 
কষ্ণচন্দজ্রের গানগুলি এত মনোরম হয়ে যুটে উঠছে ।”১৫ 

চণ্ডাদাস ছবির চিত্রনাট্য ও অভিনয় সম্পর্কে তৎকালীন নবশক্তি পত্রিকা! 
লিথেছিলেন-__-“চত্ীদ্দাসের কাছিনীকে দেবকীবাবু যেভাবে চিত্র নাট্য 
গেথেছেন তাতে তার উচ্চশ্রেণীর [1]]0 950৩৩ প্রকাশিত হয়েছে। রাণীর 
ভূমিকায় শ্রীমতী উমা যে নাট্য নৈপুনোর পরিচয় দিয়েছেন ত দেখেও আমরা 
চমত্কুত হয়েছি । নাম ভূমিকায় শ্রীযুক্ত দুর্গার্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় 
হয়েছে আর একট দেখার মত জাণধ। শ্ধামের ভুমিকায় অন্ধ গায়ক 
রুষ্চচন্্র দে যে সুরের নিঝ'র বইয়েছেন তার অমুতধারায় সান করে রসবেত। 
মাত্রেই পুলক ও পরিভধচি পাবেন। শ্রীযুক্ত মনোরগ্ন ভট্রাচার্ষের আচার্ধ 
অল্পের মধ্যে সুন্দর ফুটেছে । বিজয় নারায়ণের ভূমিকায় শ্রীঅমর মল্লিকের 
অতিবাক্তি হয়েছে অনিন্দনীয়, কিন্তু তিনি বাচনে সমান উতকষের পরিচস্ব 
দিতে পারেন নি। 

ছবিথানির মধ্যে ঘন্ত্রস্ীতের সাহাঘো ঘে আবহাগুয়ার কটি করবার চেষ্টা 
হয়েছে তা৷ যেমন চিত্তাকৰ'ক এদেশী ছখিতে তেমনি নূতন । এ জন্তে সমস্ত প্রশংস] 
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সঙ্গাত পরিচালক শ্রীযুক্ত রাইটার বড়ালের ।**.*" "নিউ ধিেটা স' লিজিটেড 
'চত্তীদাস' চিত্রের গঠন করে বাংল! টকির 3/80৫81৫ অনেক উ“চুতে তুলে 
দিলেন ।*১৬ 

দ্বেবকী বন কৃত বৈষ্বীয় তাবরস ধারার আরও ছুখানি ছবি হোল 'মীরাবাঈ' 
(১৯৩৩), 'বিদ্যাপতি” (১৯৩৮)। এ ছুটি ছবির কাহিনীকার দেবকী বন্ধু 
নন। বিদ্যাপতি ছৰি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে । এখানে শুধু মীরাবাঈ 
ছবি সম্পকে দু-এক কথা বলব। “মীরাবাঈ' ছবিখানি 'রাজরাণী মীরা' নাষে 
হিন্দীতেও অনুদ্দিত হয়েছিল । 

মীরাবা্ী একখানি ভাবপ্রধান ও ধর্মপ্রধান নাটক । এই চিত্রনাট্যে দেবকীধাবুর 
পরিচালন। বিধি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তিনি ছবিখানিএ 19৩৬০010181 
7০7৩ ব। ভক্তি ভাবটি আগাগোড়া অক্ষগ্ন রাখবার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন । 
রানাকৃন্তের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দ অভিনয় করেন নি । মীরাবাঈ- 
এর সঙ্গে .য আরেকটি বার্থ জীবনের সকরুণতা৷ এতপ্রোতভাবে জড়িত আছে 
দুর্গাদামেং অভিনয়ে সে ভাবটি রক্ষিত হয়েছিল। চাদ ভটের ভূমিকা শ্রীযুক্ত 
পাহাড়ী সানা।ল স্থণ্দর অভিনয় করেছিলেন। গঠাম ও পুরুষত্বব্যগ্ুক দুঢতার সঙ্গে 
সঙ্গীত কৌশলের সমাবেশ এদেশে বিরল | এদিক থেকে পাহাড়ী সান্যাল বিশেষ 
কৃতিত দেখিয়েছিলেন । সুনন্দা চরিতে মলিন! দেবীর মাধুর্যমণ্তিত অভিনয় 
দর্শকদের 5প করেছিল । শ্রীজিতেন গোস্বামী ৪ মনোরঞ্জন ভর্রাচার্যও সাবলীল 
অভিনয় করেছিলেন । অভিরামের ভূমিকায় শ্রযুক্ত অমর মলিকের অভিনম্ক 
প্রশংসার যোগা ছিল। মীরাবাঈ-এর ভূমিকায় চন্দ্রাবতী এব; লীলাবাঈবেশী 
নিভাননী মন্দ অভিনয় করেননি ! 

নীতিন বন্থ ও মুকুল বন্থ আলোক চিত্রগ্রহণ ও শকাগ্রহণের কাজ প্রশংসনীয় 
ভাবে পালন করেছিলেন । রাইঠার্দ বড়ালের সঙ্গত পরিচালনা প্রশংসার দাধা 
রাখতে পারে । 

এর পরেও এবকীকুমার “ভগবান শাক চৈতন্' নামে আরেকটি বৈধবীয় 
ভাবধারার চিত্র নির্মাণ করছিলেন । দেববীকুমার বাংলা ও হিন্দি:ত আনেক 
বিচিত্র বিষম নিয়ে অনেক বিভিন্ন র.সর কাহিনীচিত্র নির্নাণ করেছেন _ তবে 
আমার্দের মনে হয় তিনি বৈষ্ণবীয় ভাবরসে পিঞ্চিত চিত্রগুলিতেই বোধ হয় 
সাফল্য অজ্জন করেছেন সবচাহতে বেশী । ত'র মনের গঠনটাই ছিল মরমী 
বৈষ্বের | এই প্রসঙ্গে 10181) 151110-এর গ্রস্থবারঞচয় লিখেছেন £__ 
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দেবকী বন্থ মরমী ভক্তি রসের ছবি ছাড়াও বাঙালীর সামাজিক ও পারিবারিক 
সমগ্তাকে নিয়েও ছুপি করেছেন। এ জাতের ছবির মধ্যে তান “সোনার 
সংসার” ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ ১৯৩৬ সালে ইস্ট ইত্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর 
পক্ষে তিনি সোনার সংসার ছবির কাহিনী চিত্রনাটা রচনা ও পরিচালনা 
করেন। সোনার সংসার বাংল! চলচ্চিত্রে দেবকী বন্থর একটি শ্রেছ অবদান | 
ছবিখানি একদ| জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল বলে জান। ঘায়। 

অষ্টাদশী হ্ন্দরী পত্রী রমা এবং ফুলের মত চার বছরের শিশু নিয়ে রমেশের 
সংসার | কলকাতার একটি মেসে থেকে সে মাচেন্ট অফিসে চাকরী করে। 
স্থযোগ স্থবিধে পেলেই রমেশ তার পল্লীভৰনে যায়। বিয়ের চতুর্থ বাধিক উৎসবে 
রমেশ এলো। কলকাতা! থেকে । সারাদিন আনন্দের মাঝে কাটল । কিন্তু শেষ 
রাতে হঠাৎ তার বাড়ীতে ডাকাত পড়ল। ডাকাতের হাতের আঘাতে রমেশ 
অজ্ঞান হয়ে পড়ঞা। যুচ্ছিতা রমাকে নিয়ে কয়েকজন সরে পড়ল এবং 
ক্রনদনরত শিশুটিকে মা-র বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আরেকজন দৃবৃত্ত রাতের অন্ধকারে 
উধাও হয়ে গেল । __-এই্ট ভাবে তাদের শ্থুথের সংসারে বিনা মেঘে বজাঘাত হয়ে 
গেল । ব্যর্থতায় রমেশের মন ভেঙ্গে পড়ল। রমার অবস্থা আরও (শাচনীয় _ 
কেনন। সমাজে ধধিতা নারীর কোন স্থান নেই । ভাই সে গঙ্গায় ঝাপ দিল। কিন্ত 
মর] তার হোল না । গঙ্গার জল থেকে তাকে উদ্ধার করল 'এক সাধু পুরুষ । তারই 
উপদেশে রমা কলকাতার এক সের! প্রতিষ্ঠানে এসে নাসে'র কাজে জীবন 
উতৎপর্গ করল। এরপর কত বিচিত্র ঘটনার মধা দিয়ে নানাবূপ ঘাত প্রতিঘাতের 
মধা দ্রিয়ে দামী পুত্রের মিলন হোল- সেই করুণ কাহিনীই পর্দায় চিত্রিত 
হয়েছিল সোনার সংসারে । 

চলচ্চিত্রের উপঘোগী কাহিনী সদাই দশ'কদের দিকে নজর রেখে চিত্রিত 
হয়ে থাকে - সেকারণে দর্শককে তৃপ্ত করবার জন্যে এহ মুলকাহিনীর সঙ্গে 
আরও আনন্দদায়ক উপকরণ ছিল। কিন্ত সমস্ত উপকরণ গোট। কাহিনীর 
সঙ্গে তেমন মিশ খায় নি। ছবির শেষে মিলনান্তক দৃশ্যটি অতান্ত মেলোভামাটিক 
হয়েছিল । পরিচালক কয়েকটি স্থানে কমিক রসের অন্তরালে কাকণ্যের সুর 
ফোটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারুণা দশকের মনে কোন প্রভাব 
ফেলতে পারেনি । সেখানে হাসারসই প্রবল হয়েছে । এই উদ্দেশ্টে লেখক - 
পরিচালক ছয়টি নুবকের যে চরিত্র সি করেছেন, তাদের চলন বলন এবং 
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ক্রিয়াকাণ্ড - এ ধরনের ককুণন্থরের কাহিনীর সঙ্গে হর মেলাতে পারেনি ছবির 
কাহিনীর মধ্যে এইসব ক্রটি থাকলেও প্রশংসা করবার মতও অনেক জিনিস ছিল। 
-ছবিব হিউমার দ্বিকগুলি ছাড়! দীর্ঘদিন বিচ্ছদর পরে রমা যখন রোগশধ্যায় 
তার শ্বামী রম়েশকে চিনতে পারল -ছবির এই 0110০টও ভাল হয়েছিল! 
এখানে এদের অভিনয়ও হয়েছিল সুন্দর | এই সব ক্ষেত্ডে পরিচালক দেবকীবাবু, 
যথেষ্ট কৃতিত দেখিয়েছেন । 

এই ছবিতে সেদিন ধারা অভিনয় করেছিলেন, তার। প্রভোকেহ স্ব-অভিনয় 
করেছিলেন । অতি কল্পনা, বাতিকগ্রস্ত লক্ষপতি জম্দার শ্পার শঙ্করনাণের 
ভূমিকায় অহীন্দ্র “চাধুরী অসাধারণ অভিনর করেছিলেন । «মার ভূমিকায় 
ছায়ার্দেবী এবং অলকার ভূমিকা মেনকাদেবী অত্যন্ত সংযত এবং সুন্দর অভিনয় 
করেছিলেন । রমেশের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলার অভিনয় খুবই উচ্চাঙ্জের হয়েছিল । 
ধীরাজ ভট্টাচাের রঘুনাথের ভূমিকায় অভিনয়ও খুব মনে রাখবার মত হয়েছিল । 
ছ+টি বেকার যুবকের ভূমিকায় অতিন্ঘ করেছিলেন যথাক্রমে নির্ধল বন্দোপাধ্যায়, 
সত্য মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, ভূমেন রায়, বিনয় গোস্বামী এবং কাত্তিক 
রায়। এরা সকলেই ত্াদ্দের অভিনয়ের মারফৎ দশ কিবৃন্দকে প্রচুর 
হাসিয়েছিলেন। 

এই ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন কৃদচন্্র দে । তাঁর সঙ্গীত পরিচালনার 
কাজও প্রশংসনীয় হয়েছিল । ছবির অন্যান্য দিক সম্পর্নে ইংরাজী দীপালি 
পত্রিক। লিখেছিলেন £__ 
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পরিচালক অভিনেত1] এবং টেকনিপিয়ানদ্দের সমবেত প্রচেষ্টায় সোনার 
সংসার সে যুগের একটি রসোত্ীগর্ণ ছবি হয়েছিল । 

“নর্তকী” দেবকী বন্থুর আরেকটি ভিন্ন শ্বাদদের ছবি । ১৯৪১ সালে নিউ 
থিয়েটার্স কর্তৃক নিহিত এই ছবিরও কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক 
ছিলেন দেবকী বস্ু। কাহিনীর মধ্যে কিছুট। নতুন স্থুর ছিল! 

এই কাহিনীটি চলচ্চিত্রের গতানুগতিক কাহিনী যেমন ছিল না, তেমনি কাহিনীর 
কিছু ক্রটিও ছিল। এ কাহিনীর মধ্যে বৌদ্ধসমাজ ও বৌদ্ধ জাতকের প্রভাব' 
লক্ষ্য করা যায় । আমাদের প্রাচীন ভারতয়ৈ সমাজে নর্তকীর এক বিশেষ স্থান 
ছিল, সে ইতিহাস বৌন্ধযুগের ৷ বৌদ্ধ সমাজ মঠের সমাজ । দেব্দাসীর সমাজ 
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নয়। নর্তকীর সমাজ নয়। নর্তকীকে প্রতীক করে নারী সমাজের প্রবেশাধিকার 
'শান্দোলন এতিহাসিক কিনা-সে সঙ্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। নারীর প্রবেশাধিকার 
সামাজিক বিপ্লব-_ এক কথা, কিন্তু মঠের অসামগ্রস্য নারীর প্রতি উপেক্ষা এ ভিন্ন 
কথা । যাই হোক এই সম্ত এঁতিহাসিক প্রশ্ন জাগে । এই চিত্রের মধো বৌদ্ধ 
সমাজের প্ররুতরূপ পরিশ্বৃ্ হয়নি । 

বূপকুমারীর চরিত্র লীল! দেশাই ফোটাতে পারেন নি। ভূমিকা! নর্তকীর, 
কিন্তু কোণায় সেই নৃত্াা শৌকর্য/ সতান্বন্দরের 'ুমিকায় তাম্থু বন্দো- 
পাধ্যায়ের অভিনয়ের মধ্যে কোথাও সঙ্াসী? কঠিন বীর পরিস্কুট হয়নি । 
ভানু বন্দোপাধ্যায়ের অভিনয় নিবীর্য, কোন সত্য উপলব্ধি ছিল না। সত্ম্থন্দর 
প্রথম থেকেই নিষ্ভেস, যু ও আচ্ছন্ন । সর্বাপেক্ষা সুন্দর অভিনয় হয়েছিল 
জ্ঞানানন্দের ভূমিকায় উৎপল সেনের | পৌকষ, কাঠিন্য, নেহ, ভক্তিশ্রদ্ধা, নিচ 
ও অনমনীয় দুঢতা _ সন্ন্যাসীর জীবনের পরিপূর্ণ মৃত এই জ্ঞানানন্দ। উৎপল সেন 
কোথাও ভেঙ্গে পড়েননি । এর পরের স্থান ছবি বিশ্বাসের ম্বামীজীর ভূমিকায় 
অভিনয়। শেঠ হীরালালের চরিত্রে শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় মোটামুটি ভালই 
হয়েছিল। নরেশ বন্থু কিশোর চরিত্রেও ভাল অভিনয় করেছিলেন । ইন্দু মুখাজ্জী 
'ভূতনাগ চরিত ভশড়ামী করেছিলেন । নারী চরিত্রে গঙ্গা ও যমুনার ভূমিকায় 
যথাক্রয়ে কমলা ও জ্যোতির অভিনয় উপভোগ্য হয়েছিল । 

ইউনফ মূলজীর আলোকচিত্র গ্রহণ এবং লোকেন বন্থর শবগ্রহণ নিউগিয়েটাসে রি 
মান অনুযায়ী হয়েছিল । 


দশ 
প্রমঘেশ বড়,য়া 


বাংল। চলচ্চিত্রে প্রথম আধুনিক মন ও মেজাজ নিয়ে উপস্থিত হলেন রাজকুমার 
প্রমথেশ বড়ুয়া । প্রমথেশের ছিল বিভিন্ন শিল্পের ওপর অগাধ অধিকার, বিশেষ 
করে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিষয়ে খু"টনাটি টেকনিক্যাল দিকে ছিল হাতে কলমে 
বিলাত্ের স্টুডিওর সম্যকজ্ঞান। প্রমথেশ ছিলেন ঘথার্থ শিল্পী ও দার্শনিক। 
শিল্পের জন্য শিল্পই ছিল প্রমথেশের শিল্প দর্শন। তিনি যে ছিলেন শুধু একজন 
চিত্র পরিচালক তা নয়, তিনি ছিলেন একজন চলচ্চিত্রোপযোগী গল্পের লেখক 
এবং সুদর্শন স্ু-অভিনেতা । ব্রাটশ ভোমিনিয়ন ফিল্মের “টাকায় ফিনা হয়” নির্বাক 
ছবিতেই তাঁর প্রথম অভিনেতা হিসাবে আবির্ভীব__তারপর ১৯৫১ সালের 
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ধ্ৃতাকাল পর্যস্ত বহু বাংলা-হিন্দী ছবির পরিচালনার কাজ করেচ্ছেন এবং বাংল! 
ছবিকে উন্নতির সোপানে নিয়ে গেছেন। 

তার ছবিতেই প্রথম প্রতিফলিত হয়েছে একট দ্বার্শনিক মননের ছাপ-_এ 
সম্পর্কে মুক্তি ছবিটির কথা বিশেষ করে মনে আসে । প্রমথেশ কৃত “দেবদাস', 
“গৃহদাহ', “মুক্তি, 'অধিকার', প্রভৃতি ছবি বাংলা চলচিচন্ক যথার্থ শিল্পে মর্গাদা 
দিয়েছে । প্রমঘেশ একদিকে যেমন সবা্টি করেছেন 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', "মুক্তি" 
অপর দিকে স্্টি করেছেন 'রজত-জয়স্তী'র মণ হাল্সরসের ছবি আবার 'বূপলেখার' 
মত করুণ মধুর কবিত1। অধিকার ছিল তাঁর সামাজিক সমন্সামলক ছবি। 'মায়া'র 
কাহিনীর মধোও তার আধুনিক মনের প্রতিফজন ঘটেছিল । এই সমস্ত কারণে 
প্রমথেশ সম্পর্কে নিউ খিয়েটাসের প্রচার সচিব শীযুন্গ সদীরেহ্দ সাচ্ঠাল মশাই 
লিখেছিলেন-__ 
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পূর্বেই উল্লেখ করেছি প্রমথেশ বড়ুয়া! নির্বাক এবং সবাক পর্বে চলচ্চিত্রের জন্থ 
কাহিনীও রচনা করেছিলেন । ১৯৩২ সালে তারই বড়,য়া) ফিলোর পক্ষে তিনি 
“বেঙ্গল ১৯৩২" নামে তার পরিচালিত প্রথম সবাক ছবিটি নির্মাণ করেন। এই 
ছবি দিয়েই কবিগুক্র রবীন্দ্রনাথ “রূপবানী, প্রেক্ষাগুহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন । ছবির 
বিষরবস্ত ছিল খুবই প্ররগতিশীল--সেকারণে সেযূগে দর্শকগণ এছবিটি 'গহণ 
করেননি । 

প্রমথেশ বড়ুয়া কতৃকি রচিত ও পরিচালিত “ৰ্পলেখা” ছবিটি ১৯৩৪ সালে 
নিউথিয়েটাপের প্রযোজনায় মুক্তি পায় । নিউদিয়েটাসে প্রমথেশ পরিচালিত ও 
অভিনীত এটাই প্রথম চিত্র । রাজা অশোকের সময় একটা কাল্পনিক ঘটনণ এই 
চিত্রের বিষয়বস্তু । অশোকের রাজত্বকালে এক পাহাড়ের কোলে গোট্্র এক গ্রামে 
স্থলেখ। নামে একটি মেয়ে থাকত। সংসারে আপনার বলতে ছিল তার মা আর 
ছিল অরূপ। অরূপ এই গ্রামেরই এক রাখাল ছেলে । স্্রলেখার মায়ের ইচ্ছে 
নুলেখা কোন বড়লোককে বিয়ে করে দাস-দাসী ঘের] প্রাসাদে স্বথে দিন কাটাবে । 
কিন্ত অরূপ স্থলেখাকে বলত-_স্থুলেখা, তুমি রাজা এশ্বর্ধের মোহ ছেড়ে দিয়ে 
মুক্ত পাথার মত বনে বনেই গান গেয়ে বেড়াও। এই গরীব চাষীর বুক ভরা ভাল- 
বাসাই তোমার যথেষ্ট । সুলেখার মা অশোকের রাজ বাড়ীতে কাজ পেল। মায়ের 
ইচ্ছে রাজবাড়ীর নায়েব মহারাজের পার্খচর উশীনরের সঙ্গে হুলেখার বিয়ে হয়। 
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এই উশানর অশোককে হত্যা করার জন্ত ষড়যন্ত্র করল এবং নিহত হোল । উশীনরকে 
হত্যার অভিযোগে অরূপের প্রাণদ্ণ্ডের আদেশ হোল। কিন্ত অরূপ তো হত্যা 
করেনি--তাই শেষ পর্যন্ত সমন্ত ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেল। মুক্তি পেল অব্ূপ এবং 
লাভ করল সুলেখাকে । 

এই চিত্রথানি সম্বন্ধে তৎকালীন দেশ পত্রিকায় যে সংক্ষিপ্ত [২০৮1০% হয়েছিল 
পাঠকদের অবগতির জন্য সেইটি এখানে উপস্থাপিত করছি £__ 

“চাষার মেয়ে স্বলেখার বিচিত্র কাহিনীকে কেন্দ্র করে এই ছবি । ্ুলেখার 'ভৃমিকা! 
নিগ্লেছেন স্থ-পরিচিতা। অভিনেত্রী শ্রীমতী উম, শ্রীঅহীন্ত্র চৌধুরী নিয়েছেন রাজা 
অশোকের ভূমিকা । শ্রীমনোরঞ্চন ভষ্টাচার্ ব্রাহ্মণ তপম্বীর রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন । 
এই সবাক ছবির গানগুলিও সুন্দর । এই ছবিখানি নিউথিয়েটার্সের পূর্বাজিত, 
গৌরব যে অক্ষুন্ন রাখিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

অনেকের মতে বাংল। সবাক ছবির মধ্যে রূপলেখা শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করেছে । 
এই ছবির গল্প লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া । পরিচালক 
হিসাবে শ্রীপ্রমথেশ বড়য়া এই ছবিতে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ভাতে মনে হয় তিনি 
বাংলার একজন শ্রেষ্ট পরিচালক । গল্পটি কবিতার মত মিষ্ট ও করুণ ।***তবে 
ছবি সম্বন্ধে একমাত্র অভিযোগ এই ষে এই গল্পের কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি নেই। 
সেজন্যে সম্রাট অশোককে এই ছবিতে টেনে আনার কোন আবশ্যক ছিল ন1। 
যে কোন কাল্পনিক রাজাকে এই ছবিতে আনলে কোন ক্ষতি হোত ন11”২০ 

এই ছবিতে আলোক চিত্রকর ও শবযন্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে ইউম্থফ মুলজী ও 
লোকেন বস্থ। সুর দ্রিয়েছিলেন রাইচাদ বড়াল। তার স্থরারোপিত গানগুলি, 
ভাল হয়েছিল । 

১৯৩৯ সালে নিউখিয়েটাস” কর্তৃক প্রযোজিত ও প্রমথেশ পরিচালিত “অধিকার, 
তংকানীন একটি সামাজিক সমশ্যামূলক বলিষ্ঠ ছবি। “অধিকার” ছবির কাহিনী 
আর পাঁচটা তৎকালীন স্টুডিও মেড গল্পের মত ছিল ন]। ছবির মধ 
অধিকারগত কিছু বক্তব্য ছিল। অধিকার পেতে গেলে অধিকার পাওয়ার ষোগ্যতা 
অঞ্জন করতে হয়, নচেৎ অধিকার পেলেও সে অধিকার থাকে না_বন্তির মেয়ে 
রাধা সে ভালবাসে বস্তিরই এক ছেলের রতনকে । রাধা! চায় সখ স্বাচ্ছন্দ্য | তার 
মনে ক্ষোভ আছে, বিদ্রোহ আছে, সে কেন ধনীর ছুলালীদের মত ভালভাবে 
বাচতে পারবে না । ঘটনাচক্রে সে যখন জানতে পারল ষে সে একজন ধনীর অবৈধ 
সন্তান, এবং অভিজাত গবিতা এশ্বর্যশালিনী ইন্দিরার বোন, তখন সে তার ন্যাষ্য 
দাবী জানাল। ইন্দিরাও তাকে সর্বহ্থ দান করে দিল। কিন্ত সব কিছু পেয়ে রাধা 
শাঠি পেল কোথায়? এমন কি তার প্রেমের পাত্র বন্তিবাপী রতনও বলে--'তোর 
জাত নাই” । অবশ্ত শেষ পযস্ত সকলের মনে শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে ।- রাধা 
বঝেছিল থে শুধু অধিকার পেলেই হয় না অধিকার পাওয়ার যোগ্যতাও অর্জন. 
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করতে হুয়। ফলে রতন ও রাধা, নিখিলেশ এবং ইন্দিরার শুভ ফিলনে কাহিনীর 
শেষ হয়েছে 

আজকের দ্দিনের বিচারে ছক্র বক্তব্য অকি্ধিংক বলে মনে হতে পারে! 
কিন্তু “স যুগে নিঃসন্দেহে 'অধিকার একটি প্রগতিশীল কাহিনী ছিল। 
তাই দীপালি প্রশংসা করে লিখেছিলেন _ **/10000817 11616 016 11819 19056 
61105 10 [116 51015) ০16৮6 ৫9110116৪11 15%০1)01011081 (0010116$ 
1) 116 8601% 71915 [16 107011012 /011115510116 617161121126111 
01 001758106121016 101611601081 8186. 115 01910805 ৬1167 10 0116 
৫1160101216 1176 01161 1167065 01 01): [0101016, ৮6 8111505 811-1110 
1) [116 1)0110101 80001 (11010 .৮২১ 

এন ছবিতে সেদিন ধারা অভিনয় করেছিলেন, সকলের অভিনয়ই ভাল 
হয়েছিল। ভন্দিরাণ ভূমিকায় খমনাদেবার অভিনয় প্রংসনীদ হহেছিল। তার 
অভিনঘ়ে অভিজাত, শিক্ষিতা, আধুনিক নারার রূপটি ভালহ পরিস্থ্ট হয়েছিল । 
রাধার ভূমিকায় মেনকা্দেবীও ভাল অভিনয় কবেছিজেন | রাধার মানেন এন তার 
অভিনয় চমংকার অভিবাক্ত হারল লিখিলেশেব ভূমিকায় প্রথদেশ বড্যাণি 
তার যথাযথ ভৃমিকা গালন করেছিলেন । রতনের উদিতাধ। পাহাড়া সান্াল 
অভিন,৪ যেমন করেছিলেন, তেএনি চমখকার গানপি ও গেছ্িলেন | পা চর 
গুলি মধ্যে কবির চটি পক্কাডা অপ্িকের অভিনপুত উপয্ক্ষ হয়েচিল | রেবার 
ভূমিকাদ চিতলেখ। দেবীর অভিনরও প্রশংসনীগ ছিল। এ চাড়া হু গুগাজ্জা 
এবং দৈ'লন চৌধুরী ৭ তার্দের ষণাষণ ভূমিকা পালন করেছিলেন । 

“অধিকার” ছবিতে ইউস্থক দুলজীর ক]ামেরার কাজ এবং অক্তুল চাখল্গীর 
শবগহণ খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল ধলে জানা যায় ছবির মেট এাং স'জ-সঙ্জা 
নিউ খিয়েটাসের মান অনুযায়ী হয়েছিল । এত চিত্রে আব্হসদীতের জন্যে 
তিসিরণরণ সে যুগে সমালোচকদের কাছে অভিননন্দিত হাছিল । যাহ হোক 
পরিচাক, অভিনেতা, অভিনেত্রীদ্দের এবং টেকনিখিখানদের যৌ প্রশ্নাসে 
অধিক একটি উল্লেখযোগ্য বাংল। ছবি বলে গণ্য হবে। 

১৯৪৪ সালে প্রমদেশ বড়ুয়া ইন্্রপুরী ডিও'র পক্ষে চাদের কলছ্' নামে 
একথাঁন ছবি করেন। এন ছবির কাহিনী, চিত্সনাট্য ও পারচালনা করেন 
প্রমথেশ বড়ুয়া । স্থজিত আর লিলির ভালবাসার কাহিনীইঈ হোল 'টাদের কলদ্ক? 
ছবির বিষয়। কাহিনী মামুলী এবং ছবিখানিও উচ্চাঙ্গের হয়নি। এহ ছবিতে 
হিিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন-_প্রমথেশ বড়ুয়া (স্থজিত), যমুনা দেবা 
(লিঃ . দেববাল1 (বাণী), পুনিমা (শোভনা), ইন্দু যুখাজ্জা (বংশ গোপাল), 
রবি রায় (বিপুল), ললিত চক্রবর্তী (হরিয়া), এ ছাড়া ছিলেন সন্তোষ সিংহ, 
কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, মৃত্যুয় বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থশীল রায়, সাধন লাহিড়ী, 
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যধীন মজুমদার, বেলা, আশা, সত্য, মীরা, উধা, গৌরী, হেনা, গগেন মুখোপাধায়” 
মধুস্থদন চ্যাটাজ্জী, হেষেন মৃখাজ্জা, রহ্গলাল। চাদের কলঙ্ক ছবির হিন্দীরূপ 
ছিল, শুভেশ্যাম। 

১৯৩৭ সালে নিউ থিয়েটাসে'র 'মুক্তি' ছবিখানি মুক্তি পায়। ছবিথানিতে 
কাহিনীঝার হিসাবে যদিও “শনিবারের চিঠি" খ্যাত সম্পাদক ও সাহিত্যিক 
সজনীকান্ত দাসের নাম পাওয়! যায়, তাহলেও ছবির পরিচালক ও চিত্রনাটাকার 
প্রমথেশ বড়ুয়া কাহিনটি বিশেষ ভাবে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছিলেন। 
বাংল! চলচ্চিত্রের ইতিহাসে “মুক্তি' ছবিখাণি নান। দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য 
এবং ছবিখানি প্রমথেশ বড়ুয়ার একখানি শ্রেষ্ঠ রচনা । একটি স্বন্দর কাহিনী, 
স্থনিপুণ চিত্রনাটোর সুষ্ঠ বয়ন, প্রতীকের ব্যবহার, শ্বচ্ছন্দ জীবন ঘে"ষা অভিনয়, 
উন্নত ধরনের ক্যামেরার কাজ, উপযুক্ত স্থানে ও পরিবেশে ক সঙ্গীতের স্থুঃ 
প্রয়োগ ও কলাকৌশলের অন্যান্য কাজ্জ সব মিলিয়ে এমন একটি স্থপরিচালিত 
ছবি খুব কমই হয়েছে । 

এই ছবিতেই রবীন্দ্রনাথের "দিনের শেষে ঘুমের দেশে গানখানি বাবস্বত 
হয এবং এই গানখানি ছবিতে বাবহার করবার সময় তার অনুমতি চাওয়া 
হলে তিনি ছবিথানির 3০170 শোনেন । 991 শুনে তার ভাল লেগেছিল । 
প্রান্টের প্রথমেই ছিল নায়ক 'একের পর এক দরজা খুলে এগিয়ে চলেছে। 
রখীন্্রনাগ শেটা সনে খললেন, প্রথমেই দ্বারমুক্ত । লোকটি বোধ হন্প মুক্তি 
চাইছে কিছু থেকে । 

হুবির নামি ড়) সাহেব তখনও ঠিক করেননি। রবীন্দ্রনাথের এই কথ! 
ওকে বশঙে ডা সাহেব লাফিয়ে উঠেছিলেন, এই তো নাম পেয়ে গেছি। 
হবি নাম হবে মুক্তি । ২২ 

শিল্পীর আনন কাহিনী এই ছবির আখ্যান ভাগ । স্টটিও মডেল এবং স্কী 
ত্রাকে নিয়ে শিল্পী প্রশান্তর সংসার । সে ছিল আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ৷ অন্তরের 
দক থে,ক একেবারেহ নিঃসক্গ | সমাজের সঙ্গে সে মিশত না বিদৃযী স্ত্রী চিত্রা 
চার সে ঘ.দের সমাজের সঙ্গে মিশবে। সমাজ তাকে শ্রদ্ধা করবে। সন্মান 
করবে। এই নিয়ে তাদের মধ। একটু বিরোধের বাষ্প ছিল। সমাজের মাথ! 
মিঃ মলিক চিত্রার ভক্ত | বিপুল এবং আরও অনেকে এই নিয়ে প্রশান্তকে 
বকোক্তি করত এবং মেন সম্পকে কুংপিত ইঙ্গিত করত। ক্রমে ক্রমে তা এমন 
অবস্থায় গিয়ে পৌস্ছল, যখন চিত্রা পৃথক থাকতে চাইল এবং প্রশান্ত সমস্ত ছেড়ে 
শিরুবেশ ইল । তারপর গারো পাহাড়ের বুকে এই ঘ)নার কিভাবে পদ্িণতি 
ঘটল তা এই ছবিতে ৫থান হচেছে। 

সমাজ ৪ শিল্পার চিরগ্তন সম্পর্কে! কখ। নল হয়েছিল এই ছবিতে । শিল্পী 
সমাজের চি অকেন--কিস্ত সমাজ শিল্পীর অন্তরের অন্তরতম স্থনের খবর রাখে 
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ন1। সেখানে মে বড় এক।, নিঃসঙ্গ । সমাজের সাধারণ মানু যের পক্ষে শিপীর মনের 
খবর রাখাও সম্ভব নরন। এখানেই শিরী জীবনের ই্র্যাঙ্গেডী। এখানেও তাহ প্রান্ত 
_“হবর নায়ক এক্ক আশ্চর্য চরিত্বেষ মান্ধষ। অন্তরের দিক থেকেলে একেবারেই 
নিঃসঙ্গ, এক! | তার চরিত জটন। ছবি:ত প্রধান্তর জীগনের এই ট্রাজেডা 
সুন্দরভাবেই চিত্রিত হয়েছিল । সেকারণে সেকালের বিশিষ্ট চিত্র সমালোচক 0. 
[01100 ছবিখানি সম্পর্কে প্রশংল। করে লিখেছেন 810৮৪015000 
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0011050970১ ০0৫ 1116 ০90105115 1৫501001006 01010062 ৪৪ 
57018051619 10637110116 1706116010715 [1:04 0511001671১ 
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মুক্তি ছবিতে সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীর দিক ছিল-ছ্বিটর অপূর্ণ সঙ্গত 
লহ্রী। রবীন্দ্রনাথ নিজে তার দুএকট গান রাখবার জঙ্তে ছশির সং্গীত 
পরিচালক পঙ্কঞজকুমার মল্লিককে বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ৪ খানি গান বাদে, 
সজনীকান্ত দাস ও অজয় ভট্টাচার্যের লেখা গানগ্তলিও সুলিখত ও স্ত্গাত 
হয়েছিল। প্ররুতপক্ষে কোনও বাংলা ছবিতে এতগুলি হদ্দর গানের সমাবেশ আর 
কখনও দেখা যায়নি । প্রায় সমন্ত গান গেরেছিলেন পরজ মরিক এবং কাননদেবা। 
পদ্দর বুকে পঙ্কজ মল্লিকের অভিননন ও গান এই প্র“ম। তার অপূর্ণ সঙ্গীতে 
দবশকধুন্দ মুগ্ধ ও বিশ্মিত হয়েছিলেন । বিশেষ করে তার দিনের শেষে গানখানি 
কোনওদিন বিশ্থৃত হবার নর । তিনি মুক্তি ছবিতে অভিনয় করে চিদ্র জগতের 
অন্যতম শ্রে্ গাধক রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন । 

এই চিত্রে সকলেই স্ুন্দ অভিনগ করেছিলেন। নিউ থিক্েটাসের হয়ে 
শীমতি কাননদেবার এটা ছিল প্রথম ছবি! ভিন এই ছবিতে নানিকা 
চিত্রার ভূমিকায় অপূর অন্রিনগ করেছিলন | ছবিতে তিনি ধেন সম্পূর্ণ নতুন 


৪1৩ 


ফরে আবার ফুটে উঠেছিলেন। কানন দেবীর পর বিপুজ্র ভূষিফাঁয় শ্রীযুক্ত 
ইন্গু মুখাজ্জীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তিনি ইডিঠেট চরিত্রে চমৎকার 
অভিনয় করেছিলেন । পাহাড়ী বেশী পঙ্ধজ মল্লিকের অভিনয় গুদ হলেও তিনি 
কয়েবস্থানে পাহাড়ী চরিত্র চমৎকাঁর ফুটিয়ে তুলেছিকেন। শ্রীযুক্ত প্রমতেশ 
বড়ুয়া! নায়ক গ€ুশান্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন । প্রশান্ত চরিত্রের নিঃসঙ্গতা 
ও জটিলতা! তর অভিনয়ে যথাথ পরিস্্ট হঠ়েছিল। এই চরিত্র মধ্যে 
প্রমথেশ নিজেকে নিঃশেষে মিশিয়ে দিয়েছিলেন বজেই তশর অভিনয় এত 
মনোরম হয়েছিল। টাইপ চরিজ্রে সর্দারের ভূঙগিকাহ অধর মভিবের রূপ হজ্জ 
এবং অভিনয় অন্দর হলেও দেখাবার *ত তাঁর হিশ্যে বিচই ছিল ন!। মিঃ 
মল্লিকের ভূমিকা শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় বেশ ভালই হয়েছিল। ঝরনার 
ভূমিকায় শ্রীমতী মেনক! দেবীর অভিনয় ত৩ ভাল হয়নি । 

চিত্রনাট্যের ভাষা ও সংলাপ ভালই ছিল, বিস্তু আখ্যান ত1গের মধ্যে স্থানে 
্বানে কিছু চর্বলত? ছিল৷ ছবিথানিকে পূর্ণাঙ্গ করবার জন্যে স্বানে স্থানে মন 
এমন রসালাপ ও অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী ছিল যাঁর সঙ্তে যূল কাহিনীর সম্পর্ক 
ছিল না । 

এই সন সামান্য ব্রটি থাকলেও বিমল রায়ের ফটোগ্রাফী হয়েছিল অতি 
সুন্দর । বি.“ করে গারো পাহাড় অঞ্চলের দুশ)সমূহ এবং সেখানকার অধিবাসীদের 
নৃতাসমহ সুন্দরভাবে ক্যামেরায় গ্রহণ করা হঠেছিল। অতুল চ্যাটাজ্জীর 
রেকড়িং ভাল ভয়েছিল। পরিশেষে বলি কাহিনীর অভিনবত্ব, পরিচালকের 
পরিচালন নৈপুন্বে, অভিনেতাদের আন্তরিক অভিনয়ে এবং টেকনিক্যাল গুণে 
মুক্তি বাংল) চলচ্চি্ডে একটি স্মরনীয় রসোতীর চিত্র বলে চিরকাল গণ্য হবে ! 


তৃতীয় অধ্যায়ের পাদটাক! 


১। সাহান!-_ছ্বিতীর বর্ধ। শনিবার, ১৮ই সেপ্টেব্বর, ১৯৩৭। ছাবিংশ সংখ্যা। 

২। “পচন! কাল £ধে খাতায় কবি এই নাটকট প5না ক:দন, তার ৪ লংখার পটার আছে 
ধম1৪61787177160 ৪০১4০ 8910 2২1০ 1791 এর থেক মনে হর ১৯৩৪ পাপেই রচিত 
'হয়েছিল। 

প্রথম প্রকাশ ১১ই জৈষ্ ১১৪৭ (নকল রচনা সস্ভার £ ৩য় খণ্ড) 

প্রথন রেকর্ভ ঃ বিমাপণতি, রেকর্চ ন'থা। ৯৭৬৩-৯৭৭২, নেট পংখ]1 ১১৯, হিজ মাই 4 ভতেল। 

বিগ্ভাপতি প্রহতশক্ষে হাঙাচিনের জ্ রচিত তিত্রবাটা। এট হাথাঠিহ কশা়ত হয় এবং 
১৯৩৮ সালের ২র! এপ্রিল মুক্তি পায়। 

পরবে এটি রেকর্ড নাটোর ঝাপ পা্। বেক জ্ পাঙুলপি প্রন্ততিগ নময় কথিবেশ কিছু 
প্রবর্তন করেন, অ:শকাংণপের নক্ষেপন ছাড়াও বেণ কিছু গংশ নহন পণ লংযোজিত হয ।” 

_-মজঙ্ন বচন। সগ্ভার (২য় থ৪') লম্পক--আবহুন আলঙীঙজ আল্‌ আমান। হগক 
প্রকাশনী । পৃষ্ঠা-৬৯৭। 

৩। সাহান1 £--শনিবার ১৪ই আগ ১৯৩৭। সপ্তদশ সংথা। | 

৪| সবারে আমি নমি--কানন দেবী (অবুলেখন সন্ধ্যা পেন) পৃ: ৩৮। 

“বিশ্ঝ। পতি ছবিতে অনুরাধার ভূনিক। আনার শিল্পী জীরনেরই পধু নয়, সারা জীবনেরই একটি 
ধিক চিহ্ন হয়ে আছে। সারা আজীবনের বলছি এই জ্ত যে এত'দন অবাধ অগিন্য় করেছি অনেকটা! 
বাস্ত.জীবনের স্থল তাশিদ্দে। যেখানে বেঁচে থাকার প্রয়োজনটাই বড, কোনো কিছুব স্বপ্ন দেখাট! 
ক্ষণিকের বিনাস ছাড়! আর কিছু ছিল ন!। কিন্তু অনুরাধার হাদি, অশ্রু, বেদনা, প্রেম ও মংবমের 
মধ্যে আ'মার এতপ্দনের রুক্ধ হদনাবেগ বেন মাপনাকে প্রঞাখের পরখুজে পেয়ে একাকার হয়ে 
গেল, আর নিঙ্জের সঙ্গে ঘটস নুন করে পরিগয় এ যেন অগাবশীথের লঙ্গে মালাবদল। 
( পৃষ্ঠা ৬৮) 

৫ | 19060811--510 00৩, 1942, 

৬। আমাব জীৰন-মধুবন্। পুষ্ঠ। ২০৬--২৭৭ [ বাঁক্লাহিত্য] 

ণ| এ এ 

৮। এঁ এ এ 

৯। সবারে আমি নমি-কানন বেবী । পৃঃ ১১। 

১০ 00650911--৬০1, ৬], 11000 82981, 1935 | 
১১। 1060911---25 & 85880, 1939 | 
১২।1050811--5 91, সু, বৈ ও. 32, মি ৩, ৬৪ 11006 1939 । 
১৩। বায়স্কোপ ১--১৫ই মার্চ, ১৯৩০, সংঘ)1--১৯ । 
১৪ বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প £--পশুপতি চট্টোপাধ্যায় £ 
গ্রন্থ-অসীম সোম সম্পা্দিত- চলচ্চিত্র কথা, পৃষ্ঠা ১৬৬। 
১৫। বাতাগন-৩৭শে দেপেম্বর ১৯৩২ । 
১৬। নবশভি--"ই অক্টোবর ১৯৩২। 
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১৭ 1208182 1] 2092০ 550 020 51858 0)5. 28৮€--29. 

১৮ 10608115৬০1, ড1]], ০, ৫3, 1908 ০5৪2) 061, 19981 

১৯) 10)16010% 3১, 0, 38158 ৪৪ ] 88৩ 800৮0 10100 92051161005 
৪০৮৪], (1061081$ 17038 0211051--193? ) 

২০ | দেশ :--2156 50111, 1934 

২১। 1060811১271) 0 817081551934, 

২২। গানের নুরের আসনখানি-_গন্মজকুমার মলি 1 দেশ বিনোদন সংখ্যা, ১৩৮*, পৃষ্টা ৮০) 

২০ 42501076018 0101 94 881 5৮-705516156- 5 0, বৈ ৪20 (10608]11 
জা 5010, 1999 ) 

২৪। 1)60811 :---7১0]9 02) ০০:-৮1939, 


২৪৬ 


॥ চতুর্থ অধ্যায় | 
॥ বাংল! চিত্রনাট্য 


(১) 
চিত্রনাট্যের স্বরূপ 


পুর্ব অধায়ে আমরা দেখেছি চলচিচজের প্রভাবে ও প্রয়োজনে কাঠিনী স্্রির 
(স্টডিও মেড গল্প) ধার] গড়ে উঠেছে এবং স্থায়ী গল্প সাহিতোর উপরও তার 
কিছু প্রভাব রেখেছে, তেমনি চলচ্চিত্রের প্রভাবে চিত্রনাট্য শাখা গড়ে উ ঠছে। 
বাংল চিতরনাট্য-_এই ভাষা-শিল্প-রীতিরও অঙ্কুর ধীরে ধীরে হদানীংকালে 
পল্পবিত হবার সম্ভাবন। দেখা! দিয়েছে । এই প্রসঙ্গে বলে রাখি ১৯৪ সালের 
মধ্যে নাট্যকার মন্থ রায়ের “চাদ সদাগর,, এবং তুলসী লাহিভ্ীর “হযাপিক্লাব 
ছবির চিত্রনাট্য সংগ্রহ করতে পেরেছি । বিগত দিনের অন্য কোন? চিন্রনাটোর 
পাণ্ডুলিপি বা কোনও মুদ্রিত চিত্রনাট্য আমার হস্তগত ন। হায় তার 
কোন নমুনা পাঠকের কাছে হাজির করতে পারা গেল ন1। সেকারণে সাম্প্রতিক 
কালের কতিপয় চিত্রনাট্যকে যা আমি পেয়েছি; ভিত করেন আমাকে 
আলোচনা করতে হচ্ছে। যাইহোক এই প্রসঙ্গে পরে বিস্তািত আলোচনা 
করার পূর্বে চিত্রনাটোর হুবূপ প্রসঙ্গে প্রথমে আসচ্ি । 

চলচিচত্র স্ট্টর ক্ষেঙ্ে চিত্রনাটোর গুরুত্ব অনেকখানি । এ সম্পর্কে সেই নির্বাক 
যুগে কবি, সাহিত্যিক ও সমালোচক নঠেন্দ্র দেব লিখেছিনলন -“এক্টি পাজ- 
প্রাসাদ কিছ্বা মন্দির নিগ্নাণ করতে হল্গে যেমন কোন অভিজ্ঞ স্থাপন. শিল্পীর 
পরিকল্পনার সাহাধা নিয়ে সর্বাগ্রে ভার একথানি নক্সা( একে ফেলা দণকার, 
তেমনি ভাল একখানি চলচ্চিত্র তুলতে হলে সব্ৰগ্রে একখানি “চিরনাট্য? 
প্রস্তুত করে নেওয়া দরকার । “চিত্রনাটা” এক কগায় ছবির নম্র ।”২ 

অনুরূপ কথা এফুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচিচগ্তকার সতাজিৎ রায় বলেছেন__ 
«চিত্রনাট্য হুল ছবির কাঠামো । ইমেজ ও ধ্বনির দ্বারা পরায় ঘা! বাক্ত হবে, এ 
হুল তাঁর লিখিত ইঙ্গিত। এই কাঠামোকে অবলম্বন করেই চলচ্চিত্রের কল! 
কূশলীগণ পরিচালকের নিদে'শে সমবেত» তাবে কাজ করে চলচিচত্রকে সাবয়ব 
সভ্ীব করে তোলে । চিত্রনাট্য তাই অবহেলার জিনিস নয় ।”২ 


৪৭ 


চিত্রনাটা আসলে এক বিশেষ ধরনের শিল্প রচনা । এও এক বিশেষ ধরনের 
নাটক-গল্প বলার . বিশেষ পদ্ধতি । _[0৩ 50550 10189 15 110৩ £ 
0185, ৮০ 1015 11061) ৬100 (1751 150011651091)06 01 005 5০166 
ঠা) 11110 7 91781 1175 56006106 ০ 8০61768 আ11| ০০, 200 17101) 
01181906675 ৬111 21681 11 10101) 50615$ 210 ৫7) ০1112.৯৩ এই 
বিশেষ শ্রেণীর নাটকের মধা দিয়ে এমন একটি গল্প বলা হয়ষ! দিয়ে দর্শক 
মনে কোনো। একট বিশেষ রমের হৃষ্টি হয়। এর মধোও নাটকীয় উপাদ্দানগুলি 
বজায় থাকে । মঞ্চ নাটক এবং চিন্রনাটা উভরই ৪০610) ধর্মী রচনা । মঞ্চ 
নাট/কারের ন্যয় চিত্রনারাকারকে বিভাব-অন্ত্রভাব-বাচ্িচারীভাবের সাহায্যে রস 
হর করতে হয়। মঞ্চ নাটকের মত এখানেও রুট আইডিয়া, রুট আযকশন, 
ছন্দ, একা, সন্ষিবিভাগ, 'একন্:পাজিশন, প্রগেশন, কনটিনিউট, টেম্পো, 
ক্লাইম্যান্স প্রভৃ্ত বজান্ধ খাকে । এই সঙ্গে জানতে হয় চিত্রনাট্যের বিশেষ আবস্থায় 
কি ভাবে ভাদেব প্রয়োগ করতে হবে । 


চিন্ধনাট কার যে সমস্ত ঘঈন।, চবিক্রত নাটকীর ঘাত-প্রতিঘাত-দংঘাত ও 
নাটকীয় আবেগকে পর্দার শ্িির মাধামে রূপার়িত করতে চান তা সমস্তই 
যেন চিত্রনাট্য রচনা! করবার পুর্ণে তার মনের ক্যামেরায় ভেসে ওঠে। মঞ্চ 
নাটকের যে সমস্ত উপাদান তা সমস্তই চিত্রনাট্যে থাকবে। কিন্ত নাটক ও 
চিত্রনাট) এক নগ্ন । মঞ্চ নাটকের সঙ্গে চিত্রনাটোর প্রধান পার্থকা হল মঞ্চ নাটক 
সংলাপ-ধর্মী, কিন্ত চিত্রনাট্য চিত্রধ্মী রচনা । মঞ্চ নাটাকারকে সব কিছুই বলতে 
হবে তার স্থ চরিত্রগুলির কথার মাধ্যমে । মঞ্চের মধ্যে কোনে। নীরব দৃশ্টের স্থান 
নেই । চলচি্চ:র মধো সংলাপ পাকতে৪ পারে , আবার নাও পারে। মিনিটের 
পর মিনিট নীরব দুষ্ট দেখির়ে চিত্রনাটাকার তার বক্তবাকে দর্শকের অন্তরে 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন । কেননা তার প্রকাশ মাধ্যম হোল চলমান ছবি ও 
ও ধ্বনি । চিত্রনাটাকারকে কামের, শবযন্তর, ডিও চত্বর, বহিদৃ্) ও শবের দিকে 
সব সময়েই নজর দিতে হয়। মঞ্চ নাট্যকারের এইপব বালাই নেই । 


কামেরার সাহাযো চিত্রনাট্যকার যে সুবিধে ভোগ করেন, মঞ্চ নাটাকার তা 
পান ন।। মঞ্চে নাইাকারের পে দিক থেকে 5০০7৩ খুব সী'মত। কিন্ত 
চিত্রনাটোর ০13500105 অনেক বেশী। মানুষের বিজ্ঞান বিশ্ববদ্ধাগুকে ষতটুক 
আয়ত্ত কর:ত পু !ছে কামেরাও সক্ম হয়েছে তার লেন্সের সাহায্যে তাকে 
ধরে রাখতে । তাই চিন্রনাটাকার খ্ব সহজেই দেশকালের বেড়। অতিক্রম কতে 
পারেন। বহু দেশে বহুকাল ছটত ঘটন। সমূহকে গ্রথিত করতে পারেন। মঞ্চ 
নাটাকারের পক্ষে এট করা সপ্তব নয়। তাঁকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ও স্থনির্বাচিত 
দৃণ্ত চরণ করে নাটকীয় ঘটনাগুলি/ক উপস্থাপত করতে হয়। এছাড়া 


চে 


চিত্রনাট্যকার ক্যামেরা ও শবাযগ্রের সাহাযে; দর্শকের সঙ্গে বিষয়ের যতখানি নৈকট্য 
স্থাপন করতে পারেন মঞ্চ নাট্যকারের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। ক্যামেরার বিতিন্ন 
800 এর দ্বার! নাটকী দ্বন্দ মৃহূর্তগ্থলিকে দর্শকের কাছে চিত্রনাটাকার যতখানি 
10101551015 করতে পারেন, মঞ্চ নাট্যকার ততথানি পারেন না। তারপর 
চিত্রনাটাকার 11851) 73৪০. পদ্ধতির দ্বারা অতীতের টন! ও শ্মতিক বর্তমান 
ঘটনার ওপর দ্রুত প্রতিকলিত ক্করে বর্তমান ঘটনাকে এবং নাটকীয় আবেগ ও 
ছন্দকে আরও তীব্র ও আকর্ধণীয় করে তুলতে পারেন। 61551) 820৮ 
পদ্ধতির দ্বার অতিদ্রত বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাকে বিন্বনীর মত 
পাকিয়ে কাহিনীকে বলার যে স্থযোগ চিন্রনাটাকার ভোগ করেন, সেই সুযোগ 
মঞ্চ নাটাকারের নেই । মঞ্চ নাটাকার একান্তভাবেই নেপখাচারী | ঘাকিহু তাঁকে 
বলতে হয় সব কিছুই বলে হয় চরিব্রগুলির মুখ দিয়ে । তার পক্ষে ঈপন্তাসিকের 
মত দর্শকের সামনে এসে সরাসরি কোনে বক্ষবাকে রাখা, হ্যোগ নেই। 
ওপন্যাসিকের মত বক্তপ্যের বিচার বিশ্বেষণেন স্বযোগ কিন্তু চিএনাট/কারের আছে । 

এদিক থেকে উপন্যাসে লঙ্গে চিধনাটে।র কিছু মিল দেখা যায় । কেনন1 উপন্যাস 
যেমন বর্ণনাত্মক শিল্প, চরচ্চিহও তউ । এপন্াপিক ভাষ' দিয়ে যা বর্ণনা! ক রন, 
চলচ্চিত্রকার চল্মান চির দিদ্ধে ত। বাক ধান । কিন্তু ভাই বলে উপন্যাস ও 
চলচ্চিত্র এক নব | চলচ্চিন্র উপন্যাসের পদাসিত সপ নগ_.ঘদ9 এখনও পর্ন্ত 
উপন্যাসের পাড়া থেকেই চলচ্চিত্রের বেশীর ভাগ কাহিনী সংগ্রহ করা হতে পাকে । 
অবশ্য অতি সাম্প্রতিককালে পিনেমা ভেরিতে বা ডাঠরেকট সিনেমাতে চিতের 
স্থলংবন্ধ প্রট ও গল্প বলার প্রবনতাকে সম্পুরাদ দি এই নবীন চলচ্চিজ সাধারণ 
মানুষ ও তাদের কার্ধকলগাপকে অতি সাধারণভাবে হুবহু তুলে ধরবার চে্ট। করছে। 
সিনেম। ভেরিতে বাস্তবকে সোজানুজি পরে রাখ। হল একমাত্র উন্দেগ্ঠ | 


যাইহোক চলচ্চিত্র দ্বেখবার জিনিল, উপন্যাস পড়বার জিনিস । উপন্যাপ 
ভাষামঘ রচনা | চলচ্চিত্র ধবনি ও চিত্রময় রচন1 | উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনার থে 
ভাষামঘ় বর্ণন। থাকে ত। চলচ্চিত্রে চলমান চিত্রের সাহাযে: পর্দায় জীবন্ত হয়ে ওঠে । 
উপন্ার শুধু বর্ণনাত্মক রচন। __চিত্রনাট্য বর্ণনাত্মক রচনার সঙ্গে নাটকের মত 
৪০৫০৫ ধমী রচনা1। উপন্যাম অভিনেয় নম্ব_চিত্রনাট্য অভিনেয়। পর্দার বুকে 
রূপায়নেই তার চত্ম সার্থকত। | উপন্যান ও চিন্রনাট্যের তফাংটি বিশিষ্ট 
পন্যাসিক ও চিত্রনাটাকার বিমল মিত্রের কথার শোন যাক-_ “কাতিক 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে চিত্রনাট্য লিখতে লিখতে আরে! বুঝতে পারলাম যে চরিত্র 
সুষ্টি করতে গেলেই ঘটনার আশ্রয় নিতে হবে। নায়ক ঘর্দি সং হদ তার 
সততার উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি ঘটনার আবিষ্কার করতে হবে, ঘাতে প্রয়াণ হয়, 
যেসৎ। সাহিত্যকার 'সৎ শব্দটি ব্যবহার করেই খালাস, বিস্ক চিত্রনাট/কারের 
কাজ তত সহজ নয়। তাকে মাথ। খাটিয়ে কয়েকটি সততার প্রমাণের ঘটন। 


২৪৯ 


আবিষ্কার করতে হবে । যে সব লেখক তদের উপন্যাসে এইসফ ঘটন। সব্ভ্ভারে 
লেখেন তাঁদের গল্পের চিত্রনাটা করতে চিত্রনাট্যকারের বেশী বেগ পেতে হয় ন। 
এই ঘটনা বা 511086100 আবিষ্কারের মৌলিকতার ওপরেই উপন্যাসকার এবং 
চিত্রনাট/কারের সাফল্য নির্ভর করে। ভিকেন্স, টলস্টয়, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি লেখক 
ছিলেন এই ঘটনা আবিষ্কারের ওদ্তাদ কারিগর । "* “আর চলচ্চিত্র পুরোপুরি 
চোখ কানের ব্যাপার বলে চিত্রনাট্যকার মনস্তত্ব বিশ্লেষণর চেয়ে ঘটনার আশ্রয় 
নিয়ে চরিত্র ন্দুরনের দিক বেশী ৪জর দেন। সেই কারণেই যশরণ বর্ণনাধ্মী 
লেখক তা"দর চেয়ে যার চিত্রধ্মী লেখক তার! চিত্রনাট্যকার হিসেবে বেশী 
সফল ।... শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন চিত্রধর্মী লেখক। সেই জন্তেই শরৎ 
কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনাম্স চিত্রনাট্যকারের বেশী পরিশ্রম করবার দরকার 
হয় না।” ৪ 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথ স্মরণীয় । চিত্রনাট্য অত্যান্ত প্রত্যক্ষ কংক্রীট এবং 
ভিটেলধর্মী রচন1| চিত্রনাটো কোনো অন্পষ্টতার স্থান নেই। যুল গল্পে এমন 
অনেক কিছুরই বর্ণনা থাকে য। প্রতিদিন ঘটে, যা মাঝে মাঝে, সময় সময় বা 
একদিন ঘট চলচ্চিত্রে বিস্ত এই "মাঝে মাঝের ঘটনাগ্তলি অনেক সময় ছবির 
মাঝে দেখানো চলে না । তাই সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের ননষ্টনীড়' গল্পের 
চিত্রনাট্য দিতে গিয়ে চারুলতা» প্রসঙ্গে লিখেছিলেন |, 

“ছবির প্রথম দৃষ্ঠের দুপুর এবং দ্বিতীয় দৃশ্তের রাত মিলে চারু ভূপতির 
জীবনের একটি টিপিক্যাল দিন হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। মূল কাহিনীতে 
অনেক দ্দিন এবং অনেক রাতের বিদ্দিপ্ত ঘটনাবলীর অজন্র বিবরণ আছে। কিন্ত 
স্বামী স্্ীকে জড়ি'য় কৌনা। একটি গেট দৃষ্ঠ নেই | গল্পের পাঠক এ প্রভাব 
সম্পর্কে সচতন ন। হলেও. ছবিতে যেখানে চরিত্র, পরিবেশ, ঘটনার স্থান কাল-_ 
সবই একটা কংন্রীট চেহার। নেয় এবং একটা সময়ের ত্র ধরে কাহিনীর সুত্র 
এগোতে থাকে, সেখানে এ ধরণের অন্ততঃ ' একটি দৃহোর প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে । কাজের চাপে যে ব্যক্তি দিনেরবেল। তার স্্বীকে অরহেলা করে, কাজের 
অবসরে তার গ্বর প্রতি বাবার কি হফম। এটা জানবার একট। হ্বাভাবিক 
আগ্রহ দর্শকদের হতে বাধা । এই সব কারণেই ছবিতে এই প্রথম নৈশ দুটির 
প্রয়োজন ছিল ।--.এই নৈশ দৃশ্বোর প্রথম অংশে ভূপতিকে দেখি ভোজনরত 
অবস্যায়। চারু তার সামনে বসে হাতে হাত পাখা । ভূপতি উমাপদকে তার 
কাগজের ম্যানেজার হিসেবে বহাল করার সংকরেের কথা চারুকে বলে |” ৫ 

উপন্যাসিক ঘটনার পর ঘটন গেখে কাহিনীকে পরিণতির মুখে টেনে নিয়ে 
চলেন । বিভিন্ন পরিস্থিতি তৈরী করে তার মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের ঘাত-্প্রতিথাত 
স্্ট কবে চরিত্রগ্তলি ফুটিয়ে ভোলেন€ চিত্রনাট্যকার বিভিন্ন 817০ এর মাধ্যষ্কে 
এই ঘটনাগুলিকে কিভাবে গেঁথে গেঁথে বলা হবে তার খসড়া! রচনা করেন ॥ 


৫৬ 


এক একটি 810০৫ চলচ্চিত্রকারের হাতে এক একটি বাকোর মত | চিত্রনাট্যকার 
প্রথমে গোটা কাহিনীটাকে কতকগুলি দৃশ্টে ভাগ করে নেন__তারপর সেই 
দৃঠগুলিকে বিভিন্ন 8191 এ ভাগ করেন। তারপর 1016০৮ 0৯, 1110 
এবং 12153০1৬৩ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহাযো এক দৃণ্ঠ থেকে অপর দৃশ্বের মধ দিয়ে 
কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। 

চিত্রনাটোর ঘটনার মধ্যে থাকবে গতি। ঘটনার গতি নির্ভর করে 
8০107 এর ওপর । অনবরত $6৮18 এর পরিবর্তন করলে ঘটনার গতি 
আসে ন1। ঘটনার গতি আসে 56676 এর কেন পরিবর্তন হল তাঁর কারণের 
ওপর । চিত্রনাটাকারের লক্ষা থাকবে কোথায় ঘটন] ঘটছে, তার ওপর নয়__কেন 
ঘটছে তার দিকে । এই ঘটন! প্রবাহের মধ্যে নাটোৎ্কঠ| (805190:5৩ ) 
থাকবে । কেননা নাটোত্কঠা হোল চলচ্চিত্রের কাহিনীর গতিময়তার একটি 
প্রধান অঙ্গ । 

চিত্রনাটেরও প্রধান কাহিনীর সঙ্গে একাধিক উপকাহিনী থাকতে পারে। 
নাট্যকার ও ওুপন্যাসিক যে ভাবে উপকাহিনীকে প্রধান কাহিনীর সহায়করূপে 
গড়ে তোলেন, চিত্র নাট্যকার সেইভাবে উপকাহিনীকে প্রধান কাহিনীব 
সহায়করূপে গড়ে তুলবেন । 

চলচ্চিত্রের কাহিনীর আরও একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এখানে 
20816 61167 এর জগংটা যেন কিছু বড়। প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় প্রতিফলিত 
কাহিনীর চরিত্রগুলির মধো দর্শক নিজেকে ধত সহজে মিশিয়ে ফেলতে 
পারে অন্যকোনগ্ু শিল্পে তা সম্ভব হয় না । মধ্ধতেও নানারূপ মঞ্চোপক?ণের 
সাহাষো বাস্তবের মায়া হ্ট্টি কর। হয়._-তথাপি বল! যায় ষে মঞ্চের 
অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকের একটি দূরত্ব থেকেই যায় | কিন্তু দর্শক অতি 
সহজেই চলচ্চিত্রের বাস্তবের মায়াজালে বাধা পড়ে যায়। পর্দামু প্রতিফলিত 
চরিত্রগুলির কান্না হাসির দোল দৌলানিতে দর্শকের চিত৪ দোলাম়িতত 
হয় | চিত্রনাট্যকারকে তাই দর্শককে তার চরিআগুতির সঙ্গে সঙ্গী করেই 
কাহিনী বয়ন করতে হবে। পর্দায় প্রত্তির্মিলত চরিত্রগ্তলির স্থখে চুংখে দর্শক 
যেমন হাসবে কাদবে, তেমনি কাহিনীর মধো চিত্রনাটাকারক এমন 
কিছু বিষয়ের সমাবেশ ঘটাতে হবে যা দর্শককে বলনা মাতিয়ে তুলবে 
এবং ভাবতে শেখাবে । কিছু কিছু বিষয় দর্শকের কল্পনার ওপর ছেড়ে 
দিতে হবে । 

এবারে চলচ্চিত্রে প্রনুক্ত সংলাপের ভাষার কথায় আসা যাক। 
চলচ্চিত্রের ভাষা হবে সংহত গত্তিশীল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক। 
চিত্র নাট্যকারকে সব সময়ই একটি 5 কথা বিশেষ ভাবেই শ্মরণ রাখতে 
হয় এই যে চলচ্চত্তের মারফৎ তার নাটকথানি একই সময়ে একই সঙ্গে 
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বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় হাজার হাজার দর্শক দেখছে । সেই হাজার 
হাজার দর্শকের ম.ধা সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন রুচির অতি শিক্ষিত, 
অল্প খিক্ষিত এব অশিক্ষিত মানুষ আছে | তাই চিত্রনাটাকারকে এমন 
ভাবে সংলাপের ভাষ। স্থষ্টি করতে হয় যা শিক্ষিত, অশিক্ষিত নিবিশেষে 
বিভিন্ন রুচির মান্থষ তার রপ উপভোগ করতে সক্ষম হয়। মঞ্চনাটকের 
নাট্যকারকেও তার সংলাপের ভাষা সম্পর্কে বিনেষভাবেই অবহিত হতে 
হয়। কেনন। সংলাপহই তার বক্তব্য বলার প্রধান বাহন। কিন্ধ মঞ্ষের 
নাটকের দর্শকের সংখা] সীমিত । বিশেষ বিবেষ রাঁতির রঙ্গমঞ্চে বিশেষ বিশেষ 
রুটিন দর্শক ভাড় করে। দেই কারণে ভাষার সাধারণীকরণের দিকে 
মঞ্চনানাকার অপেক্ষ। চিত্রনাটাকাণকে অধিক নজর দিতে হয়। চিত্রনাট্যের 
ভাষ। একদিকে যেমন হবে সরল, সংক্ষিপূ, সহজবোধ্য ও প্রতাক্ষ ; 
অপরদিকে ত। হবে 'তিখাল, বুক্ধদীপ্ এবং বাঙ্গনাধর্মী। এই ভাষ। হবে 
উচ্চনঙ্গত নাউাধমী। চিত্রবাকের ভাষ। পোজ। ধর্শ;কর মনে আবেদন হট 
করবে। যে বাস্তব জাবন চনট্চি:ঘ শায়িত হবে দেই বাস্তব জীবনের 
ভাষকেও চলণ্চত্র স্বন [দূত হব । চিত্রনাটোর ভাষা হবে চিত্রল__ 
অন্ন কণাস পেখা ভ'ব পাক্ত করবে । দিব্রনাটাকার চলমান চিত্রের মধ্যে 
দিনে তীর কাহিনী বস.বন তাই সংলাপ তার কাহিনী বল্গার প্রধান 
মাধাম হবে না। সংগীতে যেমন কথাকে আশ্রয় করে সুরের প্রাধান্ত, 
চলচ্চিত্রে তেমনি কথাকে আশ্রর করে চিন্রেরই প্রাধান্য | 


(২) 
চিত্রনাট্যের সাহিত্য ধমিত। 


চিঅন।টোর স্ব্প বিশেষণ দেখা গেল যে তার একদিকে আছে পরম্মৈপদী রূপ 
আর অপরদিকে আছে আত্মমনশদী রূশ। একদ্রিকে দে একট শিল্পের সাহায্যকারী 
শিল্প অপরকে সে নিজেই একট শিল্পকথ। গল্পের ঘাযা লক্ষণ তা আছে 
এই চিত্রনাট্যের মধো _তবে তার প্রকাশ ভঙ্গিমার পার্থকা | 

এখন প্রশ্ন চিত্রনাটাকে কি সাহিতা পাড়ায় ঠাই দেওয়। যাবে? চিত্রনাট্যকে 
সাহিতা সভায় আন হবে কিনা, এই নিয়ে চলচ্চিত্রনষ্টা ও রসিকদের 
মধ্যে মতভে? আছে। এই প্রপঙ্গে আমাদের দেশে বিখ্যাত সাগিত্যিক, 
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চলচিতকার ও চিত্রনাট/কার প্রেমেজ্জ মিদ্র বলেন যে, গগঞ্পকে কেটেকুটে 
চিত্রে রূপায়িত করবার জন্যে যে সমন্ত 1601108] 4১585118705 দরকার 
হয়-তার লিখিত বিস্তারিত নির্টশ থাকে চিত্রনাট্যে এই হিজাবে চিত্রনাট্য 
সাহিত্য নয়, ভবে চিদ্রনা,টার নিশ্যুই একটা পাঠাহজা আছ । গন্ধ তো 
কত রকমভাবে বঙ্গ যাঁয়। চিত্রনাটা গল্প বলার একট! নুন ধরণ শেল্প 
মাধাম । ডাল ছবির চিওনাটে।র মাহ? পাঠ)যুজা তং আছে, «৭ ভা 
পড়তে ভাল লাগে -- যেমন সতত রায়ের নাযক”1৬ 

প্রেমেন্্র মিত্র চিত্রনাট্যকে সাহিত্যের পধায়ে না ফেলল এর প'১)যুলা 
ক্বীকার করেন। বিশিষ্ট নাট)কার ও চিওনটাকার ইন্মদ কহ চিওজাটে এ 
পাঠযযূলা এবং সাধ্তি)ঃল” হ্বীকার বরেন। খিনি ঝকন (য সাহার 
উদ্দেশ যদ্দিরসহৃট্ি হয, তবে চিডনট0৩ রস হি বর! বডই [িডনাট। 
সাহিত্য পর্দবাচ্য হবে নী বেন? ৭ বিশিষ্ট চলচচতকার এ চিউনট বার 
পূর্ণেন্দু পত্রীও চিত্রনাটযকে শতগ্ত্র শিল্প বন বলে মনে বারন এবং এর পাঠ। 
মূল্যও শ্বীকার করেন। ৮ 

বিদেশী চলচ্চিত্র অষ্টাদের মধো বিখাত চিত্র পরিচালক হচমার হাত আন 
চিওুনাট্যের সাহিত্য হওয়ার দাবীকে সরাসরি নাকচ বথে দফিছেছেন। 
তিনি বালন--“1]10 185 1011071106০ %10]. 11161901015 , 116 
০0118160167 2170 50051810601 1115 (৬6 81৮ 10107) 2৫ 8$718119 
[1 001061101, ৯ বেয়ারীমানের বিপরীত অভিমত হল আহই,জন- 
স্টাইনের | 45156115061) (1:88816 11188. 50166101185 21071) ১৪ 
8$ 27 01167 (010) 01 1116191016--115 1:610 10170 
506178110  510010 ৬1৬101$ 0017%6১ 19 8 16904170109 00111, 
(115 91005101166, 115 €1070110).5 1 6৫0]. $0676+ 010 
81001601860 05 01)6 £[601210] 01 116 01)181.661 1) 77. ১11 

বেয়ারীম্যান বলেন যে, সাহত্যর সঙ্গে চিনির বনি সঙ ছে । 
বরং সাহিত্যের জঙ্গে চিওনা'র বিরোধ অছে। অপর্ধাদবে আহভেনঃনহনের 
অভিমত চিত্তন!টা হবে ।য কো।না সাহিতে'র মতোই পাঠযাগ ও তাবে সে পাঠ হবে 
ছবি দেখার পদ্ঈতিতে, চিত্রনাটা। পাঠের ভেতর দিয়েহ িত্রর্শন। বিশ 
চলচ্চিত্র সমালোচক 085101. £0106116 দনে বরে 50166070189 
০01৪. £50110969 15 ৪. 08111090167 [1600 01 %/1111708 ৬1101 56165 85 
(116 09515 001 8. 11110, 10715 15 8৮615 £000191 (516 ০01111€1- 
80016 (0 11101) 10609110116 91161061017 1195 ৮61) [810 $০ 1921. টা 

এপ্রসঙ্গে চলচিত্র বিশেষজ্ঞ ডঃ গুরদাস ভট্রাচার্যের মন্তব্য বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন-__“চিত্রনাট্ট চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে হৃষ্ট। তবু 
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রচনার গুণে সে নিছক “পাঠ্য ও” হতে পারে। তখন সে সাহিত্যের সমতুল্য | 
নাটকের অভিনয়ের কথা মেনে নিয়েও এ্যারিস্টটল তার পাগ্ধন্নিতাকে বড় স্থান 
দিয়েছেন। সগ্চ কণিত উদ্ধতি উদাহরণ ও বিশ্লেষণ তার প্রমাণ পরী । 
একট্ু চেষ্ট করলেই চিত্রনাট্কে সাহিত্যের একটি নতুনতর মাধ্যম বা 
শিল্পরীতিন্ূপ গ্রহণ ৪ প্রযোগ করা যায় । চিত্রনাট্য লেখা হবে, ছবি তোল। 
নর স্ধু পড়ার জন্টে গল্প-উপন্যাস-কবিতার মত। কিন্তু তা' বলে এর 
রূপ বল হবে না, নিছক সাহিতাক দুষ্টতে লেখা হবে না। তাহলে 
এর সমস্ত চরিত্র € শক্কিটাই যাবে মরে। এর নাম দেওয়। যায় 
“চি্রনাটারাতি” | লেখকদের ভাবনা ও রচনাভঙ্গি থাকবে চলচ্চিত্র, লেখা 
হব পাঠের উদ্দেশ্যে । বল। যেতে পারে পদ্ধতিটা মিশ্র বা দ্বৈত £ বাসনালোক 
চলচিনীব | প্রকাশ সাহিভাজপে | পাঠকর আন্বাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যেও এই 
দৈত অন্ুভণ কাজ করবে । তবেই এরমধ্যে নিহিত নব্য রূপ উপলদ্ধ হবে। 
সাহি'তার প্রচলিত রাতির সঙ্গে মিলিয়ে গিলে তা হবে না। কথা উঠবে এমন 
অসভ্তব বা জস্তব হলেও অশাজক। বিস্ক পাঠা নাটক, নাটা কবিতা, কাব্য 
নাটাও তে। এ শেণীর প্চনা। চিন্রনাট।কে তাৰ বুংশন্তিগত অর্থেই গ্রহণ 
কগতে হবে £ এপ দিকে দৃমতা অন্দিকে পাঠযোগাতা ; ভার অবস্থান ছুই 
কুখনের অন্ধিগ্বলে | তারহ মশো ত শীয় ভবনের উচ্ভাপ । সমালোচকের ভাষায় ঃ 
[১7659110111 71601115028 11011101৮25 এবং 016801118 01100101681165 
অর্থাং১ সমকালখন বাস্তবের যণার্থ দন এবং অভিনব গতিছনের 
অধাশলোক 1 -২ 
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আ1হজেনসীাইনের মতে চিওনাটা পাঠ চিত্র দর্শনেরই সামিল। চিত্রনাট্য 
পড়তে পড়তে (চাখের সাধন চবি ভেসে উঠবে । কা.নর পাশে বেজে উঠবে 
ধ্বনি, মন পেরিয়ে যাবে এক অনির্কচনায় শিল্পলোৌকে । পাঠকের মন যাতে 
এই শিল্প নাকে শীছতে পারে তার জন্কে কোনে। কোনে। চলচ্চিত্রকার তার 
বন্বটি সেলুলদেডেন পানে কিভাবে জীবস্ক হয়ে উঠবে চিত্রনাটো দেন তার 
কিছু চিথিত রূপ ও আঁনহরণ। সেহ কারণে আহজেনস্টাইন, সত্যজিৎ 
রাদদধের মত চলচ্চ একাব্রো যখন তাদের বক্তবা ব্ষঘের স্কেচ আহ্কত করেন, 
তখন এহ অভিনব শিরাতির ভাইমেনধন বেড়ে ষায়। চিত্রনাট্য এমন একটি 
রচনা যেখানে কালি-কলম। রঙ আব তুলি পার্ধতী পরমেশ্বরের মত মিলে 
যেতে পারে। ম্যাহাতোর অনণন্তা বিভাগের রচনাগছি যুলত কালি-কলম 
নিত। গণ্ধে উপশ্াসে, ব বিঃ প্রবন্ধ ছবি গাকতে পারে । সেই ছবি গল্প, 
উপগ্াল, নাটক, পরন্ক, কবিতার বন্তধাকে পরিফুট করার জন্যে সহায়ক শিল্প 
হিসেবে বজহ হতে পা.র। এখান তেকে ছবি বাধ দিল গল্প-উপন্তাসের 
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কস উপলদ্ধিতে ব্যাঘাত হুয় না। চিত্রনাটের ছবি চিত্রনাট্যের অঙ্গন্বরূপ। 
এ ব্যাপারটা সেই সঙ্গীতের কথা ও ন্থরের পম্পর্কের মত। সেই দিক থেকে 
চিত্রনাট্য কথামাল। ও চিত্রমালার সমবায়ে একটি ম্বতম্ব ও অপূর্ব সাহিত্যিক 
416 টির হিসাবে গড়ে উঠতে পারে । 

এই সমস্ত দিক থেকে চিত্রনাট্যের একটি পাঠ্যযূন্য আছে। তবে আমর! 
যেভাবে গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা পড়তে অভ্যস্ত, তার রস উপভোগ 
করতে সমর্থ, চিত্রনাট্য পাঠ ও তার রস উপভোগ সে ভাবে হবেনা। চিন্ত 
নাট্যের রস উপলদ্ধি করতে হলে মনের চোথে ক্যামেরা বসিয়ে রস উপভোগ 
করতে হুবে। সেই কারণে জানতে হবে চলচ্চিত্রের কতকগুলি 70601771081 
[61008 “ক্যামেরার কারুকাধ ও সম্প্নার প্রয়োজনে চিত্রনাট্যের 
সর্বাঙ্গে থাকে মণ্টাজ-কাট-ডিজলভ-মিভ শট-পানিংডেডইন্-ফেডআউট ইত্যাদি 
পরিভাষার অলংকার ৷ এদের অর্থ জানা থাকে তো ভালই, নতুবা জেনে নিতে 
হবে। ( নাটক পড়তে গেলেও তার আঙ্গিক ও পরিভাষা বুঝতে হয়)। ইচ্ছে 
করলে পাঠক অগ্রাহও করতে পারেন। তাতে বাধা হবেনা । ব্যাঘাত ঘটবে 
রস উপলক্চিতে |” ১৩ 

এহ প্রসঙ্গে এই কৃথাহ বলা খায় যে গল্প -সাহিতোর হাব্তাসে পিভিন্ন সময়ে 
গল্প বলার উপস্থাপনা ও প্্ছতির ছ্তো বদল হয়েছে বালে বারে। উপন্যাস ও 
ছোঢ গল্পের ক। এহ প্রসঙ্গে বলতে পারি উম্যাম ও ছোটগল্প তো। গুবই 
আধুনিক কালের বাপার । আঙ্গকে মহাকান্যের স্বান ঘন করেছে তো 
উপন্তাদ। এই দিক থেকে বিচার করে দেখলে এ [ভিন্ন পতিত গল্প বলার 
শিল্প মাধ)মটিকে সাহিতেে অপাংক্তেঘ করে রাখার যৌর্ডিকাতা কোখায়? চলচিচন্ত 
শিল্পটি ষেমন একদিকে প্রেক্ষাগ্ৃহের পর্দার শিল্প হয়ে উঠেছে, অপরধিকে এর 
ভাষাময় কাঠ!'মো বপটি ষদ্দি ভাষ! শিল্প হয়ে ওঠে তাতে আপত্ি কিসের? 


৯ 
বাংল! চিত্রনাট্য 
বিশ শভ:কের বিশের দশকে জাদানাতে সরপ্রথম চিত্রনাট্য গ্রশ্থাকারে মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত হয়েছে । তারপর থেকে বিতিন ভাষা 1কহ কিছু চিএনাট্য 
প্রকাশিত হয়েছে । কিন্ত দুঃখর বিষয় আমদের বাংলা ভাঘাপ্প এখনও পর্যন্ত 
চিত্রনাঢা মু্রিতরূপে বিশেষ আত্মপ্রকাশ করেনি । সাম্প্রতিককালে শরদিন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ স৬)জিৎ কাধ। তরুণ মজুমদ।র? পুণেন্দু পত্রী প্রমুখের যাও ব। কয়েক" 
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থানি চিত্রনাট্য আত্মপ্রকাশ করেছে--বিগত যুগের বিশেষ করে নির্বাক যুগ 
থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির বিশেষ কোনও চিন্রনাটা দইিগোচনর 
হয় না। সেই হিসেবে বাংল] চিত্রনাটা সম্পর্কে আলোচনা কর! অতান্ত দুরূহ কর্ম। 
তবে এটুকু বল? খায় যে চিত্রনাটাগুলি ষর্দি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় তবে 
বাংল ভাষায় একটি চিত্রনাট। সাহিত্য শাখা গড়ে উঠতে পারে। তাব সব 
চকচ্চিএ পাঁরচালক ও চিএনাটাকারের সব রচনা! যে পাঠযোগ্য তাও আমরা 
স্বীকার করিনা । চিত্রনাট্যগ্থলি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলে তবেই বোঝা 
যাবে কোন্ঞলি পাঠযোগ্য এবং কোনগুলি পাঠের অযোগা। চিত্তনাট্ে 
প্রযুক্ত চলচ্িহবারদের বিশেষ বিশেষ ভ।যারীতিও বাংল! ভাষার বিশেষ সম্পদ 
লে গণা হতে পারে । তারপর বিভিন্ন চলচ্চিত্র শ্রপ্ ও চিব্রনাটাকার তাদের 
শবীগ্ন পদ্ধতিক্েউ চিএনসাটা রচন! করে থাকেন । একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য 
থাকে । বিগত দিনের প্রমথেশ বভ.ঘা, দ্েবকী বনু, শীতিন বন, মধু বশ, স্বশীল 
ঃঙ্মদার রচিত চিত্রনাটে র মধে। যেমন পারস্পরিক পার্থক্য দেখা যাবে, তেমনি 
পার্থক্য লক্ষিত হরে সতাজিৎ বায ₹*ন সিহ খাতিক ঘটক, মণাল সেন, তক্রণ 
মজ্মদার, পুণেন্দু পঞ্জীর মধ্যে । একই কাহিনা বিভিন্ন পরিচালক বিভিন্ত 
বতিতে তার চিনাটা রচনা কবে গাকেন ) চলচ্চিত্র রমিক যারা তার! 
এদের কু চিরনাঢাখ্লি পাঠ বর এঠ সমস্ত বৈচিত্র্য দর্শন করনে পারেন । এষ 
ভাবে পাঠক নতুন ধরনের একট: শিশুরপ আহ্বান করে ধন্য হতে পারেন। 
চিত্রনাটো বগ্তটাভ বাকি ভার একটি ধারন।ও চলচিচত্র দর্শককের গড়ে উঠতে 
পারে। 

যাই হোক বিগত যুগের (নিববীক যুগ থেকে ১৯৪৭ সাল পধন্ত ) চিত্রনাটা 
সম্প্ যতটুকু আমানা তথা আমি সংগহ করতে পেরেছি_তাতে দেখেছি 
বিশেষ বঠে নিবখক ঘগে যখন চিত্রনাট্যর মধো 90116 থাকত তথন 
অধিকাংশ চলচিচিএকানরত চিএলা তি সম্পরকে পিশেষ কোন জ্ঞানই ছিল না। নির্বাক 
এগ এল সবাক যুগের গার কে অধিকাংখ চিত্রনাটা অআষ্টা 
মঞচনাটারাজি অন্য চএন।9) রচনা করতেন পু পর আমর 
দেণ্ছি আমাদের দেশে দেখাল ভাগ ছবি বার্থ থছুতে জোট পৃ চিত্রনাট। 
রচনার জন্বা। বিশিষ্ট চনচ্িধকার নীতিন বন বলেন ষে মে বুগে কোনও 
লিখিত চিত্রনাট্য ছিল না! । প্রমথেশ বড়ুয়া প্রথম ছবি ভৈগীর পূর্বে 
লিখিত চিত্রনাটা রচনা করেন এইং চিত্রনাটা অনুযায়ী ছবি ক£তেন । যাহ হোক 
নিংবাক যৃগের চিজনাট্য সম্পর্কে কধি ও চিত্র সমালোচক নরেন্দ্র দেব এই ভাবে 
লিখেছিলেন “ কিন্তু আসল চিত্রনাটা ধা ত। নাটক বাঁ উপন্যাসের কাছ থেকে 
কোন খণ গ্রহণ করতে চায় না। ভার লক্ষা হচ্ছে ছবিকেই ভাষার শ্বরূপ 
করে নিয়ে আপনার নব নব বিচিত্র কল্পনার বিকাশ সম্ভব করে তোল! । 


৬ 


টাইটেল এবং সাব-টাইটেল অর্থাৎ দৃ্ ও ঘটনার পরিচয় ভাষার সাহায্যে যথাসাধ্য 
কম করে দেওয়া । এই ধরনের চিত্রনাটট আমাদের দেশে এখনও তেমন হেখতে 
পাওয়া যায় না। বেদিন উপন্থাস ও কথাসাহিত্যের প্রভাব মুক্ত হয়ে নাট্য- 
জগতের আবহাওয়াটুকু এড়িয়ে, কেবলমাত্র চিত্রজগতের কলাসম্বত ছবির শট 
এদেশে লেবা শুরু হবে, সেদিন আমাদের ফিল্ম শিল্প উন্নতির পথে যথার্থ ই অগ্রসর 
হচ্ছে বলা যেতে পারে ।”১৩ 

যাইহোক নির্বাক যুগে এরই মাধ] চিত্রনাট্য রুচনাম্ব বিশেষ কৃতিত্ব দেখিরে 
ছিলেন দেবকী কুমার বন্থু। তার কৃত ফ্রেমস অফ ফ্রেশ ( কাঘনার আগুন) ছবির 
কথ! ইতিপূর্বে আলোচন৷ করেছি --সবাক যুগে তিরিশ ও চল্লিশের দশকেও দেখেছি 
চিত্রনাট্য রচনা রীতিও বিশেষ গড়ে ওঠেনি । কেনন! বিশিষ্ট সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র 
অষ্টা ও চিএঁনাট্যকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন_-““সিনেমার টেকনিক 
বলতে মাত্র দুটি টেকনিক। আজকাল প্রায়ই দেখ! যাচ্ছে, যন্ত্র ব্যবহারের 
টেকনিকটা অনেকেই আয়ত্ব করে ফেলেছেন । আয়ত্ব করতে পারেনপি শুধূ গল্প 
ব্যবহারের টেকনিকট]। 

- আর সেই জন্তেই আমাদের দেশে দেখ! যায় যতগুলি গল্প সিনেমায় রূপাতিত 
হয়েছে, কোনটাই তার শ্বধর্ম রক্ষা করে চলতে পারেনি । এহং তার ফলে কোনও 
গল্পই রূপে রসে সঞ্জীবিত হয়ে দর্শক সাধারণের মনে তার চিরস্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত 
করতে সক্ষম হয় নি ।*১৪ 

যাইহোক এরই মাঝে হার] এই সমদ্র চিত্রনাটা রচনার কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন 
টার হলেন-_ প্রমথেশ বড়া, দেবকীকুমার বস্থ, নীতিন বন, মধু বহ, স্থশীল 
মজুমদার. প্রেমেশ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ 
রায়, সজনীকান্ত দাস, নৃপেন্্ররু্ণ চট্টোপাধায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ । শীতিন 
বন্থ বলেন যে প্রমথেশ বড়য়াই প্রথম খাতায় লিখে চিত্রনাট্য রচন] করেন। 
তিনি দেবদাস ছবিতে চিত্রনাট্য রুচনায় অদামান্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন কত্ছিলেন। 
তিনিই প্রথম দেবদাস-এ দেখালেন যে কি ভাবে চিত্রনাট্য রচন] করে চিত্রের ভাষায় 
শব্দ সহযোগে গল্প বলে যেতে হয়। 

নীতিন বস্থুর চিত্রনাট্যের শুত্রটি হোল--1/০1৬৩--0178--000660$ 
সংক্ষেপে 9. শা, 2 ৩-হোল-_-90919 (গল্প ), 7--হোল--776807)606 
(কিভাবে গল্পটিকে রূপ দেওয়া হবে)। '[- হোল [81178 (কিভাবে ক্যামেরাতে 
ছবি নেওয়া হবে | নীতিনবাবু বলেন যে তিনি তার প্রত্যেক ছবির চিত্রণাচ্য 
বচনায় এই রতি অনুসরণ করেছেন--কি বাংলা আর কি হিন্দি ছবিতে। 

প্রেমেন্্র মিত্র বলেন যে তিনি তার চিত্রনাট্যের মধ্যে 970 0/55100 পধঞ 
করে দিতেন। তিনি চিত্রনাটা সমঘ্যই ইংরাঙ্জীতে লিখতেন । কেননা ইংরাজী হোল 
50200000 18189£6--যাতে অবাঙালী, প্রষোঞ্জক, ক্যামেরাম্যান ও অন্যান্য 
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চলচ্চিত্র--১৭ 


কলাকৃশলীগণ চিত্রনাট্যের ৪০1107-গুলি বুঝতে পারে । সংলাপগুলি অবশ্য বাংলায় 
থাকত। তার চিত্রনাট্যের গল্পগুলিকে পাচুগোপাল মুখোপাধ্যার় নামে জনৈক 
ব্যক্তি চিত্রনাটে;র 1৩০001০91 নির্দেশগুলি বাদ দিয়ে বাংলায় অনুবাদ কার 
উপগ্যাসাকারে প্রকাশ করেন। অনেক চিত্রনাট্যের কাহনী উক্ত ব্যক্তি লেখকের 
অন্্মতি ছাড়াই বাজারে প্রকাশিত করেছিলেন এবং এই চিত্রনাট্যের 
গল্পগুলি পাঠক মহলে আদৃত হয়েছিল। প্রেমেন্ত্র মিত্রের চিত্রনাট্যের সংলাপের 
কথ! ইতিপূর্ধে আলোচিত হয়েছে । 

প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত ইংরাজী ও বাংলায় মিশিয়ে চিত্রনাট্য রচনা] করতেন 
বাশঞ& নাট্যকার মন্থ রায়। ১৯৩৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মন্সথ রায়ের “চাদ সদাগর? 
ছবির চিত্রনাটেযর কিছু অংশ পাঠকদের অবগাতির জন্য এখানে উপস্থাপিত 


করছি £-- 
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চাদ সদাগর 
চিত্রনাটা 


১০৫16 |] 
4৯০৩0101701 0191092096 981171156.. [7806 11) £ 
১০111১ 01 (10910 ১809191 17181011708 ০১৫1 98100 
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০0910 £ কোনও ভয় নেই) জানবে যে চাদ অপরাজেয় 
এই মহাজ্ঞান মণি 
এই মণি আমার সহায়, অগ্রপর হও-_ 
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001 ৬০9106 /510--আা- মা 
1৮. ৩. ০0৪ 21100510150 1601 “দোলা 
ব৩৪ £ তমিকি চম্পক নগর থেকে ফিরে আসছ? চাদ 
সদাগর তোমার মার পৃঙ্ধা করবে? 
£১50010 2 হ্যা, সে পুঙ্জা করবে। 
০৫ ২ এবার তবে ঘুম ভাঙাব, এবার তবে ঘুম ভাঙাব। 
৮.1. 5,170910893. 515611185 16%, 11760911005 1761. 
৩ 2 মা ওগো আস্তিক সংবাদ এনেছে, টাদ সদাগর তোমার 
পৃজ্জা করেছে। 
(0৮0008 90) 187059 £ এটা, পৃজা করেছে! চা? 
আমার পূজা করেছে? 
£১50110 2 হ্য। চাদ তোমার বুকে পদাঘাত করেছে। 
14917859 £ পদাঘাত? ৬ 
নাট্যকার মন্মথ রায়কূত চাদ সদাগর ছবির আরম্ত দৃশ্রের চিত্রনাট্যথানির অংশ 
বিশেষ আমর] দেখলাম । চিত্রনাট্যের সংলাপ সংক্ষিপ্ত, সহজ সরল এবং প্রত্যক্ষ । 
তবে চিত্রনাট্যখানি উপগ্াদের মত স্থুখপাঠ্য নয়। 
এবার আমরা চলে আলছি ১৯৩৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত পপুলার পিকচার্পের নট ও 
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নাট্যকার তৃলসী লাহিড়ী পদ্ধিচালিত ব্যঙ্গচিত্র 'হ্যাপি-ক্লাবে' । হ্যাপি ক্লাব এই 
কমিক ছবিটির চিত্রনাট্যকার ছিলেন তুলসী লাহিড়ী। তুলসী লাহিড়ীরুত চি 
নাট্যের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি। 

“একটি ক্লাব ঘর। ঘরের মধ্যে বিভিন্ন রুচির আসবাব পত্র, সভ্যগণের পোষাক 
পরিচ্ছদও বিভিন্ন রকমের । গোট1 ছুই বইয়ের আলমারী, কয়েকটা 8108০ 
19৮16, 722০১, দেয়ালের গায়ে ব্রাকেটের ওপর একটি ঘড়ি বসান, ঘড়িতে 
নট! বাজিয়াছে ঘাঁড়র নিচে একটি বোর্ড, তাহাতে লেখা _17990) ০18. 

কোলাহল চলিতেছে__ 

একট| হৈ চৈ-দলের সবাই উৎফুল্ল এবং উদগ্রীব । হ্যাপি ক্লাবের শ্রেষ্ঠসভ্য 
-_অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্থধী নির্বাচন হইতেছিল। উপযূপপিরি কয়েকবার সদাস্থথের নাম 
উচ্চারনের পর সভ্যগণ প্রান সমন্থবরে বলিয়! উঠিল, “থি, চিন্নার্স-ফরু সনান্থখ ভড় |” 

যিনি কাগঞ্জগুলি পরীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি এ-দিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, 
“কৈ হে সদাস্থখ কৈ?” সবাই চারি দকে চাহিয়া! তাহাকে খোঞ্জ করিতে লাগিল। 
কিন্ত আসামী পলায়নবূত ! বেচারী সদাহ্ৃথ চেয়ার টেবিলগুলির আড়াল দিয়! 
অতি কষ্টে বিপুল তৃড়ি ০০:০০] করিয়! হাম! দিয়া বাহিরে যাইবার ছ্বারের দিকে 
অগ্রনর হইতেছিল। ধর! পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কাধে তুলিয়।৷ লওয় হইল 
এবং তাহাকে একটি টেবিলের ওপর তৃলিয়! মাল্য বিস্ৃষিত করা হইল । বেচারী 
বরাবর লহ্জিত ও অপ্রস্ততভাবে আপত্তি জানাইতেছিল ও বারবার /7150 চ/9101 
টির দিকে তাকাইতেছিল। সকলের অভিনন্ধনে সদান্থখ হাপাইয়৷ উঠিল । চোটে 
গিয়ে সদাস্থথ বললে, “ছেড় দাও ভাই রাত ৯ট। বেছে গেছে।” 

১ম সভ্য-11208 ১০৪ ৯টা, তুমি আজ 119207155 0061061 01 ০81 
71975 ০19৮. সবচেয়ে স্থুখী । স্থথের এক আধকনা বিতরণ ন! করলে তোমার 
রেহাই নেই দাদ-_ 

সনাঁ_ আমি ত বলিনি যে আমি সবচেয়ে স্থখী। 

২য়--আরে গেল যা, $০০ এ স্তুখী হয়েছ। 10208090190 র যুগে ০1০ 
এর বিরুদ্ধে কথা চলতেই পারে ন!! 

সকলে বলিল, একটা 99০০1), একট] 392০1) । 

১ম_ আহা তোমরা চুপকর। ওকে বলতে দাও। সদাহৃধ স্বখ সন্ধে 
আমাদের দুই একটা কথা বল। 

সদাঁ_ আমি ভাই পারিন1। লজ্জা কৰে। 

২য় প্রতিদিন একসঙ্গে ওঠা বলা করছ। আমাদেক কাছে আবার লজ্জা ৪০ 
০0 সকলে ।_১7১০৩০1 ! 9০০6০ 1! এই চুপ, আস্তে, 9/160০০ ইত্যাহি। 
সদাহৃথ গল! পরিস্কার করিয়া নিতান্ত কক্ষণভাবে আরম্ত কারল-_“বন্ধুগণ ! আজ-__ 
আজ আমাকে মানে আমাদের__এই যে সভা হয়েছে, মানে কথা হচ্ছে যে--এই 


হও 


সভান়-_আমায় মাফ কর ভাই আমি পারব না” সদাস্থখ টেবিল হইতে লাফাইয়া 
পড়িয়া পালাইবার চেষ্টা! করিবামাত্র সকলে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল--সকলে।__ 
সে হবে না আমর1 কোন কথ শুনব না, ৪০ ০৪, নিদেন একটা গান। 

১ম-__”এই সব চুপ কর। তোমরা! সব চুপ কর। তোমরা সব যন্ত্রপাতি নাও। 
আছি শ্রীমানকে ধরে রাখছি ।” 

বন্দী সদাহ্থখ পুনঃ পুনঃ ঘড়ি দেখিতেছিল মন্ত্রীর] যন্ত্র লইয়! চারিদিক ঘিরিয়' 
দাড়াইয়! টুং টাং আরম্ভ করিতেই একছন সভ্য বলিল “এইবার বেগর তকল্পুক 
সুক্ষ কর। ওয়ান টু, থি_” 

তুলদী লাহিড়ীকত হ্যাপি ক্লাবের চিত্রনাট্যখানি ১১ই জুলাই ১৯৩৬ সালের 
সাহান! পত্রিকায় যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, সেইভাবেই এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। 
এই চিত্রনাট্যখানির মধ্যে পাঠকগণ ছোট গল্পেরই গ্বাদ পাবেন বলে মনে হয়। 

তুলদী লাহিভীর হ্যা্প ক্লাবের পর আমরণ দেখব মধু বস্থকৃত মাইকেল 
মধুন্থদন ছবির চিত্রনাট্যের অংশ বিশেষ । মধু বন্থকত “মাইকেল মধুলুদন' ছবির 
চিত্রনাট্য অনেকটা প্রচলিত নাট্য সাহিত্যের অনুযায়ী বলে মনে হয়। এর মধ্যে 
ছায়াছবির কামেরার নির্দেশিকা নেই । পাঠকের অধগতির জন্তে উক্ত ছবির 
চিত্রনাট্যের কিছু অংশ তুলে দিলাম। এই ছবির চিত্রনাট্য স্ুখপা্য বলেই 
অনে হয়। 

“মধু বন্ুকূত মাইকেল মধুসুদন ছবির চিত্রনাট্যের অংশ বিশেষ” 

মধুন্থদনের কক্ষ _জরে আচ্ছন্ন হয়ে মাইকেল শুয়ে আছেন। মাথার কাছে 
বসে হেনরিয়েটা মাথায় জলপটি দিচ্ছেন মাঝে মাঝে পাখার বাতাস করছেন। 
দরজার কাছে পুরাতন ভূত্য রঘু বসে আছে। মধুন্ছদন জরের ঘোরে উত্তেজিত 
ভাবে আবুত্তি করছেন :-- 

মধুস্থদন £ বিস্ময়ে রাজা! শুধিলা, “কি হেতু হে দূত রদনা তব বিরত সাধিতে 

্বকর্ম ? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি রাঘবের, তবে কেন হে সন্দেশ বহ মলিন 

বদন তব? দেব দৈত্য জয়ী লঙ্কার পঙ্থজ রবি সাজিছে সমরে, আজি অমঙ্গল 

বার্তা কি মোরে কহিবে ?” 

মধুসথদন ক্লান্তভাবে হাপাতে লাগলেন । হেনরিয়েট। স্যত্বে মধুস্থদনের ঘাড়ের 
তলায় হাত দিয়ে শোষাবার চেষ্ট! করছেন। 

হেনরিয়েট £ চুপ কর। জবর বাড়বে যে। 

মধুস্থদন বিহবলের মত হেনরিয়েট|র দিকে তাকালেন। 

মধুন্দেন ( বালিশে মাথ। রেখে )£ রাবণ। রাবণ। পরাক্রান্ত লক্কেশ্বর বলিষ্ঠ 
রাবথ। হেলবিয়েটা_-ওর1]বলে আমি নাকি রাবণকে বড় করেছি। তৃল তৃল। রাবণকে 
বড় করতে হয় না, আপন মহিমাতে রাবণ বড়।*আমি বান্মীকি নই হেনরিয়েটা, 
আমি মুনি খাষি নই__আমি মাইকেল মধুন্দন দত্ত । এই পৃথিবীর মাচুষ রাষকে 


২৬১ 


আমি মানুষের চেয়ে বড় সম্মান দিতে পারব না? [1১95 [২800 8200 1013 
10016, 
বুঘুর প্রবেশ 
রাম লোকটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখতে পারি না। লোকটা! পুরুষ ? 
আর লক্ষণ? হ্যা লক্ষ্ণকে, বরং মন্দ না তবু- আম!র যেঘনাদের কাছে কতটুকু? 
মেঘনাদ । ছুরন্থ রাবণি মেঘনাদ । 
আবৃত্তি 
কহিলা বীরেন্দ্র, দেবি আশীষ দাসেরে 
নিকুভিলা যজ্জ সাঙ্গ করি যথাবিধি 
পশিব সমরে আছি নাশিব রাঘনে। 
হেনরিয়েটা £ একটু শা হও মাইকেল । মেঘনাদ, মেঘনাদ করে তুমি যে 
পাগল হয়ে যাবে। 
রঘুঃ (রঘু এক গ্লাস জল এনে ) একটু জল দেব দাদাবাবু। 
মধুক্ছদন £ জল হ্যা-ই) দে। 
হেনরিয়েট] রঘুর হাত থেকে জলের পাত্রটি নিয়ে পরম যত্তে মধুস্থদনকে 
খাওয়ালেন। জল পাঁন করে মধুস্থদন আবার বললেন । 
মধুহথদন £ এ আমার প্রলাপ নয়, আর আমি পাগলও হব না হেনরিয়েট!। 
12110101 1/10171780 ৬11] 10151) 0171 11] ?7151) 169:)120. এই বলে 
তিনি ব্লান্ত ভাবে বালিশের ওপর মাথা রেখে চোখ বুদ্ধলেন। হেনব্রিয়েট! কপালে 
হাত দিয়ে দেখলেন ভীষণ জর | তিনি জলপটি দিয়ে বাতাস করতে ল!গলেন । 
ঘডিতে ঢং ২ করে বারট] বাজল। 
উপরোক্ত চিত্রনাট্যের চিত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয় | চিত্রনাট্যাংশটি পাঠ করার 
সময় পাঠকের চোখের সামনে মাইকেল মধুস্থদন ছবিখানি পর্দার না দেখেও 
মধুসুদনের জরাক্রান্তু অস্থস্থ ছবিটি চোখের ওপর ভেসে ওঠে। এই চিত্রনাট্য- 
দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক কিন্তু সাইিভেযর রলও আম্বাদন করেন । 
এবার আমর! দেখব প্রখাত সাহিত্যিক শরদধিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 
“কালিধাস'-এর [চত্রনাট্য । শরধিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি সাহিত্যধর্মী 
চিত্রদাট্য রচনা করেছিলেন। 


কাণ্লদাস 


ফেড ইন্‌। 

একটি হম্তীর হরিচন্দন চিত্রিত মস্তকের উপর ক্যামেরার চক্ষু উন্মোচিত 
হইল। ক্রমে হস্তীর পূর্ণ অবয়ব ও পারিপাখিক দৃশ্ঠ দেখা গেল। 

একটি নগরীর জনাকীর্ণ পথ দিয়া হস্তী রাজকীয় মন্থরতায় হেলিয়া ছুলিয় 
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চলিয়াছে। স্বন্ধে অস্কুপধানী মাহুত; পৃষ্ঠের মহার্থ কারুকার্য খচিত বস্তাবর়ণের উপর 
ঘোষক বসিয়া পটাহ বাজাইতেছে। ঘোষকের ছুই হস্ছে ছুইটি মুষলাঞ্তি পটাহ-দণ 
দ্রুতচ্ছন্দে পটাইচর্মের উপর আঘাত বৃষ্টি করিতেছে। 

চারিদিকে নাগরিকের জনতা ; সকলেই ঘোষকের জ্ঞাপনী শুনিবার জন্ত উৎস্থক 
উর্দামূখে হস্তীর সহগমন করিতেছে । পথপার্্ের দ্বিতল ব্রিতন হর্মগুলির গবাক্ষে 
অলিন্দে কৃতৃহলী পুরুদ্বীগণের মুখ লোভনীয় পশ্চাৎপটের স্থঙ্জন করিয়াছে । জনতার 
কলরব ও পটাহের রোল মিশিয়া বিচিত্র ধ্বনি-বিপ্রব উথ্থিত হইতেছে । 

ঘোষকের পটাহ ধ্বনি সহসা স্তব্ধ হইল । ঘোষক দুগ্ধ ভঙ্গীতে দক্ষিণ হস্ত উের 
তুলিতেই জনতার কল-মর্যরও শান্গ হইয়া গেল। ঘোষক তখন শখ্খের যত গম্ভীর 
স্বরে ঘোষণ! আরম্ভ করিল । 

ঘোষক: ভোঃ ভো:!। শোন সবাই !! মহারাষ্ট্র কুক্ষলের কুমার ভট্রারিকা 
পরম বিছষী রাজকন্যা স্বয়ংবরা হবেন। সামস্ক শ্রেষ্ট, চণ্ডাল-পামর, সকলে শ্রবণ 
কর.."জাতিবর্ণ নিধিশেষে সকলে এই শ্বয়বর সভা ফোগ দিতে পারবে-- 

জনতার এক অধাশে অবধহ নাযপারী একজন অতি সুলকায ব্যক্তি কুদু ধামিতে 
মুডি লইয়' ভক্ষণ করিত করিত £ চলিরাছিল, ঘোষণার শেষ অংশ শুনিয়া তাহার 
চরণ ও চর্বন একসর্দে বন্ধ হইয়া গেল । সে বিশ্ফারিত চক্ষে উধের্ব ঘোষকের পানে 
চাহিয়' রহিল। 

ঘোষক ইতিমধ্যে বলিয়া চলিয়াছে-_ 

ঘোষক :.'- রাজকুমারী প্রত্যেক পাপিপ্রার্থীকে তিনটি প্রশ্ন করবেন--যে ব্যক্ি 
যথার্থ উত্ত্ন দিতে পারবে তারই গলায় কুমারী মাল! দেবেন- - 

উপণোক্ত পথাগুলি শুনিবামা অব্ধৃত হন্গদস্ত ভাবে পিছু ফিরিয়া! জনতা ভেদ 
করিয়া বাহির হইবার চেষ্ট! করিতে লাগিল, যেন শ্বংবর সভায় উপস্থিত হইতে 
তাহার আর বিলম্ব মহিতেছে না। 

*নতার অন্যত্র, ঝাড়, ও চুপডী হস্তে একটি হরিজন সন্মোহিতের মত গাড়াইয়। 
ঘোষণা শুনিতেছিল ; অকম্মাৎ সে সর্বাজে শিহরিয়া উচ্চ হ্রধব্বনি করিয়া উঠিল। 
তারপর ঝাড়ু, চুপডি সঙ্গোরে মাটিতে আছডাইয়া সে তীর বেগে বিপরীত মুখে 
দৌড়াইতে আরম্ত করিল। এদিকে ঘোষকের জ্ঞাপনী তখন শেষ হইতেছে। 

ঘে'ষক : আগামী ফাল্গুনী পূিমার দিন কুম্ধল রাজধানীতে ন্বয়ংবর। সভা 
বসবে । অবহিত হও--সকলে অবহিত হও । 

ঘোষণা শেষে ঘোষক আবার মন্দ্র ছন্দে পটাহ ধ্বনিত করিল । 
ডিজ্বলভ ৷ 

পাহাড়ের গ৷ ঘেষিয়! দীর্ঘ বঙ্কিম পথ চলিয়! গিয়াছে ; পথের অপর পাশে বু 
নিয়ে সমুদ্র । সহ্যাদ্রি ও আরব সাগরের মধ্যবর্তী বাণিজ্য-পথ | 

পথের উপর সম্মুখে একটি চতুর্দোল! ; “আটঙ্জন হষ্টপুষ্ট বাহক উহ স্বন্ধে বহন 
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করিত চলিয়াছে। চতুর্ণোলায় স্থুলকায় অবধূত উপবিষ্ট ; সে উদ্ছিপ্ন মূখে বসির 
একছড়া কদলী ভক্ষণ করিতেছে । 
পিছন হইতে এক স্থবেশ অশ্বারোহী অগ্রসর হইয়া! আদিতেছিল। তাহার 
অশ্ব্কুরধ্বনি শুনিতে পাইয়া শঙ্কিত অবধৃত চতুর্দোলা হইতে গলা বাড়াইয়! দেখিল 
অশ্বারোহী দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে অবধৃতকে অতিক্রম করিয়া গেল। 
ইতিমধ্যে পিছনে আরও দুইজন অশ্বারোহী আসিতেছে দেখা গেল। 
আশঙ্কায় ও উত্তেজনায় অবধূত কদলী ভক্দণ ভুলিয়া বুক চাপড়াইতে লাগিল । 
অবধূত £ ( বাহকগণের প্রতি ) ওরে _ওরে _! তোরা মানুষ না বলদ।-_-জল্দি 
চল-_জল্ণ্দ চল-_! সব বেটা এগিয়ে গেল ! 
নিম্বে সমুদ্রের কিনারা বাহিয়া একট] যযূরপঙ্ধী ভরা-পালে চলিয়াছে। 
ঝিকিমিকি বৌত্র প্রতিফলিত শীল জলের উপর ময়ূরপঙ্ধী মরালের মত ভাসিতেছে 
পিছনে হাল ধরিয়া মাঝি দাড়াইয়া আছে। 
মন্ুরপত্ঘী হইতে গানের স্থুর ভাসিয়! আসিতেছে--*১৫ 
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চিত্রনাটাখানি ভারতবর্ষ” পত্রিকায় ( ১৩৪৮-_ 
১৩৪৯ ) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল । পরে “কুমার সম্ভবের কবি” নামে 
উপস্টাসের আকারে প্রকাশিত হয়। কালিদাস চিত্রনাট্য সম্পর্কে সরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 
লিখেছেন (চিঠি তারিখ ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩): “আপনার “কালিদাস* যখন 
মাসিকে বের হচ্ছিল তখনই পড়েছিলুম। খুবই ভাল লেগেছিল । আপনার অনবন্ধ 
ভাষা এবং প্রাচীনের ্বপ্নকে তার প্রহেলিক! থেকে বের করে নান। রঙে চিত্রিত 
করবার অসামান্য ক্ষমতা ও স্বচ্ছন্দ সহদয়তা দেখে বিন্মিত হয়েছি ।* 
পরিচালক হুশীল মজুমদারও ইংরাজী ও বাংল ভাষায় মিশিয়ে চিত্রনাটায রচনা 
করতেন। তার কৃত 'লালপাথর' ছবির চিত্রনাট্যের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধত করছি। 
পরিচালক সুশীল মজুমদারকৃত 'লালপাথর' ছবির মূল চিত্র- 
নাট্যের পাঞুলিপির মুদ্রিত নয় । অংশ বিশেষ £ 
এগ. &. 9০. ( 0018৫. ) 1105 30108 চু €10100 (00010. 
15. ০" &* 091৫০--যা কিছু দেপবার __পঞ্চমহল, দেওয়ানই 
আম, দেওয়ানী খাস, হিরণ মিনার, 
বূলন্দ দরোয়াজা, যোধবাঈ মহল, 
মরিয়াম মহল সবই দিনের আলো 
থাকতে থাকতে দেখা হয়ে গেছে। 
10. 17, 1. ১.121065 00৬61 16165 025 1700019৬1- 21010110069 
(0০ 00106 [01 6৮010105 1919561-_-/221) 
17, 4.5 10105 80106 200 016 006 1001156 81010 035 60146 
8069 ৪৬2৬ (070 006 20010. 90709 01 00002 811 
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৫০৬0 00 035 20000, 1১195810056 118005 ৪ ০0188. 
31702101155 ৫0512, 
08106 ₹ হুকুম দিন বাবুসাব আজান পড়ছে নেওরাজের সমব হচ্কে 
গেল আদাব। 
18, 0, 00700, 79:0521019-_73110817--10৬2---3010 61০, 
1০9011518 £ নমস্কার--আদাব 
810090 £ বৌদি চা খাওয়াও নইলে আর নড়তে পারছি না । 
[102 £ গাড়ী থেকে খাবার দাবার সব নামিয়ে নিয়ে এস। 
[3108917 5 আমি 11009951016 (176 1169 ৫০) ) 
80]; কেন 11009591915 কেন? 
81009) £ সকাল থেকে এক নাগাড়ে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে গেছে বুলু 
তুই য1। 
জজ]: আমার ভারি বয়ে গেছে (90৩ 2095 ০০) জেদ করবার লময় 
মনে ছিল না 
81019) £ দেখলে বৌদি হতচ্ছাড়ির কাণডটা (17৩ 5103 ৮?) 
৮৫০%৪, £ তোমারই তো দোষ বিমান। উনি যখন বল্লেন একদিনে লবটা 
ঘোরা সম্ভব হবে না। তুমিই তো! জেদ করলে। 
18, 0. 0011 (০0160. ) 71191) £ কি করবো ওদিকে যে ছুটি ফুরিয়ে 


এল। দিবুদারও তো অফিস আছে আমার কথা না হয় ছেড়েই 
দাও । 11) 616 10081) 01006 710521069 8€9 99 ০০ 
100৬০. 


৮০৬৪: তুমি আবার কোথায় চললে ? 
ঢ9991018 £ যাই খাবার-দাবারগুলো নিয়ে আমি। বিমান যে রকম। 


31708 ১ আচ্ছা! বাবা আমিই যাচ্ছি--বাব|। 
7০ 569 817) 7১1059100 510 ৫09৬/11---131118901) 099 ০09০ 


& 07788 হাহ 0ছ হত ০ হা 
19. 0.9, ৪1৮ %/85 ০0110)51% 10011708011 06০09189054 16 
60106. 9175 5081060 00 0৬ ৪ 5110061) 1006 ৮০৫০০ 10 
171001. 9116 10015 21 0091 011000101. 
৬০০০ : হাত মৎ লাগাও 
ও. 1 9৫ 1 ( ০০10৫.) 
20, 0.9. 7৬0 01821086965 1186 0261. 
21. 0.5. 8010 8165 & [71276506 5111610 
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22, 0. 00119. 701059016--110%2--73110212 110 00761931102 
| 1056 817156১1100 1910 01770 ৮০৮ ৪161 21 
101) 020 11100 0101106 6০% 61০.--1106% 1681 
6 51110 01 131010. 
710321)08--্বুলার গলা না? 
2/০%৪-__তাই সো মনে হচ্ছে 
1099 211 8০৫ 00 2100 7709০ 000, [১0999018, ০911156, 
[১10991709 :-বুলা? বুলা-- 
৪]. 1. 5০0 1 (০017). ) 


€0]1171517 7৮01২07101৭ 
23,059, /&10 0101041) 1 00110110909 ০01709 006 00131011017 
0০871678 : ডি. (090. 00100), 


1491 £__ডরে1 নেহি বেটি, মা্যয়নে হাত লাগানে ইস্‌ লিয়ে মানা কিয়া 
কি তুমহার! হাত মে খুন লাগ জায়গা। 

09111 :--খন- 

1175 01081) 60661051151. 

111001) :-খুন রক্ত কি বলছে লোকটা 

(170 01 1৬101) :_-সত্যি কথাই বলছি মখাই এখানকার প্রতিটি পাথর 
রক্তের ইতিহান বহন করছে, আপনারা বাঙালী দেখছি। 

179981)(8 £--হ্যা, কলকাতা থেকে আসছি । তুমি কে? 

014 180; কলকাত। থেকে? ফতেপুর সিক্রী দেখতে এসেছেন? 

সব দেখা হয়ে গেছে? 

71059115 2 হ্্যা। 

010 1107 : লাল গাথর দেখেছেন? 

1311101) £ ল!ল পাথর? আরে এখানকার সব পাথরই তে। লাল 

241. 0,910 910100811 9171217657 00111108 199165 11) 1015 5995. 

014 1704 8 সব পাথরের কথা বলছি না", শুধু দুটো রক্তের মতলাল 

পাথর দেখেছেন 

25. 0. 00101), 1176 ০0: 721) 010 006 8080---00৩ 02001 2 
শু, ঢু. 0 05, 2106 014 [0] ৬0 ৬45 ০১০10৩৫ ৮61৮ 20009, 

[10501108, 2 কিন্তু 00100 13001 এ তো কই এরকম পাথরের কথ! 
লেখা নেই! 

010 1001) 2100 17511 ৬108 9০1 00105 0০010 00106 09994 
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একি লেখা আছে কত যড়যন্ত্র কত গুপ্ত হত্যা, কত বিরহ মিলন এইখানে ঘটে 
গেছে__লেখা আছে হাবসী ক্রীতদাপ সথলেমানের কথা, লেখ! আছে, মুবারক 
আর খুরশাদের কাহিনী__লেখা নেই তেমনি এ ছুটে! লাল পাথরের কথাও লেখ! 
নেই তাই বলে ও হুটো মিথ্যে হয়ে যাবে? এ দেখুন রক্তের মত লাল ছুটো 
পাথর__এ দেখুন-লাল পাথর । 

স্থশীল মজুমদাররুত উপরোক্ত লাল পাথর ছবির চিত্র নাট্যাংশটির যে সামান্ত 

ংশ আমরা দর্শন করলাম, তাতে দেখা যায় যে উক্ত চিত্রনাটোর মধ্যে ই'রাজীতে 
যে সমস্ত [6০001091 নির্দেশিকা আছে সেগুলি যদি বাংলায় অঙ্গবা? করা যায়, 
তাহলে উপরোক্ত 16০1)01091 নিঠেশিক। সমেত পাঠকের পাঠে কোনও অনুবিধ' 
দেখা যাঁয় নাঁ। তবে পাঠককে প্রচলিত গল্প উপন্যাস পাঠের মানসিক সংস্কার 
বর্জন করে এটি পাঠ করতে হবে। 

এবার আমরা আনছি সত্যজিৎরায়ের 'পথের পাচালী” ও 'নায়ক' ইবর-চিত্রনাটা 
দর্শনে।-সতালিং রায় হলেন সব/সাচী শিল্পী, তার হাতে কালি ও কলম, রঙ আর 
তুলি সমান ভাবেই চলে। সেকারণে তার হাতে (চত্রনাট) একটি অপবছ। শিল্প 
হিসেবে গড়ে উঠেছে। বাংল। সাহিত্যে সত্)জিৎ রায়েব্র 'পথের পাচালী” 'নায়ক' 
“অরণ্যের দিনরাত্রি 'কাঞ্চনজজ্ঘা" প্রভৃতি ছবির চিত্রনাটগুলি বিশেষ সম্পদ বলে 
মনে হয়। কথা ও চিত্রকল1 উভয়ের সমবায়ে যে অন্ডিনব একটি শিল্প মাধ/ম হয় তার 
নিদর্শন মেলে আমাদের বাংলা ভাষায় একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যর যধ্যে। 
সত্যজিৎ রায় তীর চিত্রনাট্যের মধ্যে ক্যামেরার মাধ্যমে পর্ণায় যে ঘটনা প্রতিফলিত 
হবে, তার কিছু কিছু স্কেচ একে দেন। তার ফসে ভাব চিএপাট্য গুলি কথামালা ও 
চিত্রমালার সমবায়ে একটি স্বতন্ত্র ডাষাশিল্প হিগেবে গন্য হতে পাবে। 

মূল উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্যে পার্থক্য কোথার এবং চিত্রণাট্যের প্বরূপ লক্ষণ 
কি তাও পরিম্ফুট হবে নিয়োদ্ধত সত।জিৎ রায়কত “পথের পাচালী' ছবির চিত্র 
নাট্যাংশটি থেকে। মূল পথের পাগলী উপন্যাসে হরিহরের কাছে দুগার মৃত্যুর 
সংবাদের ঘটনাটি বিভৃত্ভূষণ এইভাবে বর্ণনা করেছেনঃ-- 

“দেশের স্টেশনে নামিয়া বৈকালের ধিকে সে হাটতে হাটিতে গামে আসিয়! 
পৌছিল। পথে ঝড় একটি কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হন 
হন কিয়] উদ্বিগ্ন চিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়! বাড়ির দিকে চলিল। 
দরজায় ঢুকতে ঢুকিতে আপন মনে বলিল--উঃ গ্যাধো কা গুখানা, বাশঝাডট? 
ঝুঁকে পড়েছে একেবারে পাঁচিলের উপর ভ্রুবন কাক! কাটাবেন না মৃস্কিল 
হয়েছে- আচ্ছা । পরে সে বাীর উঠানে ঢুকিয়া অভ্যালমত আগ্রহের হরে 
ডাকিল, ও মা দুগগ!_-ও অপু 

তাহার গলার দ্বর শুনিয়| সর্বজয়। ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল । হরিহুর 
হাসিয়া বলিল- বাড়ির সব ভাল? এ! সব কোথায় গেল? বাড নেই বুঝি? 
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সর্বজয়া শাত্তভাবে আসিয়। শ্বামীর হাত হইতে ভারী পুটলিটি নামাইয়া! বলিল 
এসো ঘরে এলো|। স্ত্রীর অদৃষ্ট_ পূর্ব শান্তভাব হরিহর লক্ষ্য করিলেও তাহার 
মনে কোন খটকা হইল না-_তাহার কল্পনার ন্লোত তখন উদ্দাম বেগে অন্যদ্বিকে 
ছুটিতেছে-এধনই ছেলে মেয়ে আসিবে- দূর্গা আসিয়। বলিবে-_-কি বাবা এর 
মধ্যে? অমনি হরিহয় তাঁড়াতাডি পুটুলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা 
এবং “সচিত্র চণ্ডী মাহাত্ম্য” বা 'কালকেতুর উপাখ্যান” ও টিনের রেল গাড়ীটি দেখাইয়! 
তাক্‌ লাগাইয়া দিবে । সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল _বেল কাঠালের চাকি বেলুন 
এনেছি এবার | পরে কিছু নিরাশ মিশ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, কৈ 
অপু-_ছুগঞাএরা বুঝি সব বেরিয়েছে 
সর্বজয়া আর কোন মতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছৃসিত কে ডুকরিয়া 
কাদিয়া উঠিল।__ও দুগগ! কিআর আছে গো--ম! যে আমাদের ফাকি দিয়ে চলে 
গেছে গো ?- এতদিন কোথায় ছিলে ?” 
_বিভৃতিভূষণের পথের পাচালীর এই অংশের চিত্রনাট্য রূপ দিয়েছেন 
সত্যজিৎ রায় এইভাবে । উভয়ের পার্থক্য লক্ষ্যনীয় £__ 
মেঘল! দিন। মেঠো রাস্তা । 
1. 1:078 9196$ অপু গাঢ় রঙের চাদর গায়ে কেরোসিনের খালি বোতল 
হাতে রাত্ত| দিয়ে হেটে দূরে চলে যায়। 
[015901৬9 00 [ আবহ সঙ্গীত চলেছে ] 
মেঘল1 ধিন। ইন্দিরা ঠাকরুনের দাওয়া। 
০1956 ম): উন্থুনে বলানে৷ হাঁড়িতে ভাত সিদ্ধ হচ্ছে। ফুটন্ত ফ্যান ফুলে 
ফুলে উঠে প্রায় উপচে পড়ে হাড়ির ঢাকনা ওঠ! নাম! করছে 
[016 ঘা) সর্বজয়ার মুখ। ভান হাতে থৃতনিট1 ভর করে সে 
উবু হয়ে বসে আছে। দৃষ্টি শুন্য, নিষ্পলক। 
3. যেঘল| দিন । সর্বজয়ার বাড়ির উঠোন। 
110 91101 £ উঠোনের দরজা দিয়ে একটি ১০/১২ বছরের মেছে (বিনি ) 
এসে ঢুকল। তার হাতে ঝুড়িতে সব্দী। 
সে সর্বঙগয়ার পাশে এসে দ্রাড়াল। ( সর্ষজয়াকে দেখা- 
যাচ্ছে না )। বিনি £ নতুন্‌ খুডিমা । 
[আবহ সঙ্গীত চলছে ] 
4. মেঘলা দিন। উঠোন থেকে ইন্দিরার দাওয়ার দিকে দেখছি। 
1114 91191: বিনি ডানদিকে £01681০20 এ ক্যামেরার দিকে পিঠ 
করে। সর্বছয়া বা দিকে দূরে বিনির দিকে পিঠ করে সেই ভাবেই বসে আছে। 
বিনি£ নতুন খুডিথা। 
সর্বজয়] নিরুত্বর । 
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বিনি £: মা এগুলো পাঠিয়ে দিলেন। এইখানে রাখলুম। বিনি 
ঝুড়িটা হাত থেকে দাওয়ার নাঙিয়ে রাখে ] 
5. মেঘল। দিন। [ আবহ সঙ্গীত চলছে ] 

০1956 ৪11০% £ বিনি ঝুড়িটা রেখে সর্বজয়ার দিকে গাঁকাতে তাকাতে 

দরজার দিকে পিছিয়ে যায় । 
[ আবহ সঙ্গীত [৪8৫৩ ০০৫ করে] 
10155016109 
€. মেঘলা দিন। হরিহরের ভিটার পিছনের বাশ বন। 
1,008 1০9 ১10০%: দূর থেকে দেখাযায় হরিহর আসছে। 
হরিহর £ অপু 
?. মেঘলা দিন। ইন্দিরার দাওয়!। 
01955 ৮০ £ হরিহরের গলার স্বর শুনে সর্বজযার £৫৪৩11০1, 
গালটি হাত থেকে সামান্ত সরেগিয়ে শাখা আলগা হয়ে একটু 
খানি ন চের দিকে নেমে এলো । 
8. মেঘলা ধিন। হরিহরের ভিটার দন্দিণের পাচিলের পাশে । 
14110 91500: হরিহর এসে থমকে দাড়ায় । একটি আমডাল 
ভেঙ্গে পাচিলের উপর পড়ে তার খানিকটা অংশ ভেঙ্গে দিয়েছে 
হরিহর : (ম্থগত) ইস্‌ আর কটাদিন সবুর সইল না। 

হরিহর ডালট! ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে আসে 0910079 সঙ্গে সঙ্কে 081) করে। 

হরিহর এগিয়ে এসে বাড়ির দিকে মুখ করে দীড়ায়, তার ভগ্ন কোঠার দিকে 
চেয়ে থাকে। তারপর উঠোনের দরজার দিকে ছবির গণ্ডীর বাইরে চলে যায়। 
(5201679 আর 7৪1। করে নাঁ-ভাঙ| পাচিলের পিছনে ভাঙ|। গোয়ালে গরুট! 
জাবর কাটছে। তার পিছনে হরিহরের দাওয়া । 

[ নেপথ্যে হরিহরের দরজা খুলে চোকার শব্ধ )। কিছুক্ষণ পরে হরিহরকে 
1,008 9110 এ দেখা গেল তার দাওয়ার সামনে পৌচেছে। সে উদ্িগ্রভাবে 
এছ্জিক ওদিক চায়। 

হরিহর £ (উদ্বিগ্ন কে) খোকা। ছুগা। 
সর্বজয়া হরিহরের পাশ দিয়ে গিয়ে দাওয়ায় ওঠে। 
হরিহর £ ও:- তুমি আছো। 

সর্বঙয়া ;: এসে1"*, 
হরিহর £ সিড়ি দিয়ে উঠতে শর করে। 

9. মেঘলা দিন। হ্রিহরের দাওয়া। 

21৩৫ 90০৫: হরিহর সিড়ি দিয়ে উঠে হাত থেকে আযাটাচিকেসও পুটলিগুলে! 
ধাওয়ায় নিয়ে ধুতির খু'ট দিয়ে মুছতে লাগল । 
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হরহৃত 8 কেমন আছ? 

সর্বজন্না ঘখি থেকে হরিহরের পা ধোয়ার গাড়ূতে জল ঢালল, তারপর ঘর থেকে 
একে একে খডম' পিশড় ও গামছ। এনে গাড়র পাশে রাখল। 
হরিহর £. এরা সব বেরিয়েছে বুঝি? 
সর্বজয়া কোন কথা না বলে পিড়ির দিকে এগিয়ে যায় । হরিহর তার কাধে হাত 
দিয়ে তাকে থামার । 
হরিহর : ওকি? যাচ্ছ কোথায়? জিনিসগলে! এনেছি-একবার দ্যাথো। 
সর্বজয়া] থামে । 
হরিহর উবু হয়ে বসে পু'টলির গেরে! খুলতে আরম্ত করে। 

10. মেঘলা ধিন। হরিহরের দাওয়া 
1111 01956 ১101: সর্বজয়া [01৩ ৪০০0- এ ক্যামেরার দিকে ফিরে 
দায়ে আছে। তার পিছনে হরিহর দাওশায় বসে পুটলি খলছে। 
হরির ঃ আগে আসতে পারলে কি আর আসতুম না11.'+*' বাবা, কম ঘোরান 
ঘুরিচি?*শেষটায় বিধুপুরে এসে ভাগাটা খুলে গেল_তাই। এই দ্যাখো 
চডকের মেল। থেকে লক্গ্মীর পট আনতে বলেছিলে ? কেমন কাচ বাধিয়ে এনেচি। 
আন্র এই.**কাঠাল কাঠের জিনিল। চাকি বেলুন বেখে হরিহয় একটি ডুরে শাড়ি _ 
স্বজয়ার দিকে এগযে দেয় 
হরিহর £ আর এই ধ্যাখো _ 

(1. মেঘলা দিন। 

০15৩ 81১: ছুগার ডুরে শাড়ি। 
তরহর: (নেপথ্যে) দুর্গার জন্যে কেমন" 

সবঙ্গয়ার হাত শাড়িট। আকড়ে ধরে। শাড়ি সমেত উপরে ওঠে, ক্যামেরা 

সঙ্গে সঙ্গে 111 0 করে। 
সর্বজয়ার মূখ কান্নার আবেগে বিরুত হয়ে যায়। সে দাত দিয়ে 
শীডিটাকে কামড়ে কাদতে কাদতে বসে পড়ে। 

| কান্নার শঞ্জের বদলে তার সানাই এর তার সপ্তকে করুণ সঙ্গীত ] 

12. মেঘলা দিন। 

1110 0190 ১10 (১৩ 1019 55 10) 

সর্বজয়া কাদতে কাদতে বসে পড়ে। হ্রিহর তীব্র উদ্বেগে সর্বজয়ার দিকে 
বকে পড়ে। 

17 মেঘলা দিন। | তার সানাই--এ আবহ সঙ্গীত ] 
(195৩ ১1১96: সবজয়। কাদতে কাদতে মেঝেতে শুয়ে পড়ে । ইরিহর তার কাধ 
পরবে ঝাকুনি দের। ভাবটা-_কী হল? কী হল? সর্বজয়া মাথা নেড়ে জানায় 
_ছু'া নেই । ৮9770181745] 69870 করে হরিহরের মুখের দিকে যায়। 
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হরিহর বুঝতে পেরেছে সে হতভদ্বের মতো ওঠার চেষ্টা করে--ভারপর ধপ- 
করে বসে পড়ে কান্নার বেগে ছুয়ে পড়ে । 08189181100 85৩ করে -প্রথথ 
জায়গায় পিছিয়ে যায়। হরিহর আর্তনাদ করে ওঠে 
হরিহর £ ছুগগা। ছুগংগা মা 

[ তারসানাই সঙ্গত । 

14. হরিহরের ভিটার পিছনের পুকুর । 
1110 91001 8 অপু তেল ভরা বোতল হাতে নিয়ে দাড়িয়ে আছে। 
হবিহর £ ( নেপথ্ো ) : ছুগ.গা ম। 

অপুঠায় দাড়িয়ে থাকে কেমন যেন অসহায়, থতমত ভাবে । ক্যামেরা প্রত 
10০1 20781 করে অপুর মুখের দিকে এগিয়ে যায়। (17400 ০0% ) 

[ শারসানাই সঙ্গীত 78৫০ ০০ করে। ] 

উপন্যাসে বিভূতিভূষণ হরিহরের কাছে দুর্গার মৃত্যর সংবাণের ঘটনাটি যে 
ভাবে বর্ণনা করেছেন__সত্যজিৎ রায় তার চিত্রনাট্যে ঠিক সেই ভাবে করেননি । 
একই বিষয় দুটি 25010) এতে ছু ভাবে ব্যস্ত হয়েছে । বিভূতিভূষণের রচনা এবং 
সত্যজিৎ রায়ের রচনার মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট। সতঃজিৎ রায় হরিহবের আগমন 
ও ছুগার মৃত্যু সংবাদ শোনার ঘটনা পর্দায় ।ক ভাবে প্রতিষলিত হবে, তার খড় 
প্রস্তুত করেছেন, কিন্ত এই খসডা রচনাটি এক্টু যত্বু করে পড়লে দেখা যাবে যে এ 
রচনা।টও একেবারে সাহিত্যরস বঙ্জিত নয়। [বশেষ করে লক্ষানীয় চিত্রনাট্যে 
ষে বিশেষ ধরণের ভাষারীতি আছে _সেই ভাষারীতির বৈশিষ্ট) এখানে পরিষ্ফুট | 
বিভূতিভূধণের ভাষা! এবং সত্যজিৎ রায়ের ভাষারীতির পার্থক্য পরিস্ফুট | সত্যজিৎ 
রায় এখানে চিত্রল ভাষা প্রয়োগ কনেছেন, যা একাস্ত ভাবেই চিত্রনাট্যের ভাষা | 
তারপর সংলাপের ভাষাও লক্ষ্যনীয়। এখানকার সংলাপ »ংহাত, এবং প্রত্যক্ষ । 
এ সংলাপ সোজা দর্শকের মনে আবেধন কৃষ্টি করে। এ ছাড়া মূল পাওুলিপিতে 
আছে সত্যজিৎ রায়ের আকা স্বেচ। 

পথের পাচালীর" পর এবার আমর] আসছি 'নায়ক' ছবির চিত্রনাট্যের আরম্ত 
দৃশ্যে ৮ 

“সাহা পর্দা জুড়ে অরিন্দমের মাথার পিছনটা দেখা যায়। অরিনম আয়নার 
সামনে দীড়িয়ে চুল আচডাছে। আ্াচড়ানো হলে পর চিরুনি, ত্রাশ ও ইলেকট্রিক 
শেভার ড্রেসিং টেবিল থেকে নিয়ে বিছানায় রাখা খোলা আযাটাচি কেসের মধ্যে 
প্লাথে। তারপর তার পাশে খোলা স্থটকেসের ভেতর থেকে একট| টেরিলিন সার্ট 
বার করে গায়ে চাপিয়ে বোতাম লাগাতে থাকে । 

এবার অরিন্মমের বেডরুমের চেহারাটা বোঝা যায়। প্রকাণ্ড ডবল বেডের 
মাথার দিকে দেওয়ালের গায়ে আট দশখানা বাধানো ছবির প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন 
চলচ্চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অবিন্দমকে দেখ যায় | খাটের বা পাশে ড্রেসিং টেবিল 
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ও তার পাশেই একট] টেবিলের ওপর টেলিফোন, কাগন্ধপর্র ইত্যাধি। ঘের 
ভানদিকে দেয়ালের গায়ে খোলা ওয়ার্ডরোব জামা-কাপড় ঠাসা। খাটের 
পায়ের দিকে একটা আলমারি ও তার পাশে জানালার সামনে একট! 
লোফা, একটা আর্ম চেয়ার ও একটা কফি টেব-ল। জানাল! দিয়ে বাইকে বাগান 
দেখা যাচ্ছে। 

সময়টা সকাল। অরিন্দম বাইরে কোথাও যাবার জন্য তৈরি হুচ্ছে এটা 
সহজেই বোঝা যায় 

জ্যোতির প্রবেশ সে দরজ! দিয়ে ভিতরে চুকে অরিন্মমকে ঘেখে ঘবাক 
হয়ে থমকে দাড়ায় । 

জ্যোতি : কিরে-তুই যাচ্ছিস? 

অরিন্দম কোন উত্তর দেয় না । সে টাই পরতে ব্যস্ত। জ্যোতি এগিয়ে পিছে 
সোফায় বসে। 

জ্যোতি £ যাক্‌, তোর ডিসিশনট1 ভালো! লাগছিল না। হাজার হোক 
সরকারী পুরস্কার ত। 

অরিন্দম £ ওসব পুরস্কার-ফুরস্কার জানি না, চব্বিশট1 ঘণ্ট1 ঝামেল1 থেকে 
রেহাই চাই-_ব্যস। এক হিসেবে প্রেনে বুকিং পাইনি ভালই হয়েছে। 

জ্যোতি সামনের টেবিল থেকে অরিন্দমের ৫৫৫ পিগারেটের প্যাকেট! 

ভুলে নেয়। 

জ্যোতি £ এই যদি ছুদিন আগে ডিদাইড করতিস ত একটা পুরো কপ, 
পাওয়৷ যেত। এখন ত শেয়ার করতে হযে। 

অরিন্দম আলমারির দিকে এগিয়ে যায়। 

অরিন্দম: তাতে আমার ঘণ্টা! ঘুমের ওষুধ থাব আর পড়ে পড়ে ঘুমোব। 

অপিন্ধম £ আলমারির দেবরাজ থেকে গুনে গুনে দশট] একশে। টাকার নোট 
বার করে। 

অরিন্দম £ সঙ্গে কেযাচ্ছে না যাচ্ছে সে নিয়ে আমার ভাবার কী দরকার? 

জ্যোতি £ তাহলে ওদের একট ৬176 করে দিই--ওর1 স্টেশনে আব্ক-_ 

অরিন্মম £ ৬716 পৌছাবে ন|। ফোন কর। 

জ্যোতি উঠে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায় । অরিন্দম জ্যোতির জাবগান 
সোফায় বসে জুতো পরতে শুরু করে। 

আরন্দম £ স্থনীলকেও একট। করে দ্িস। 22-463* 

জ্যোতি ক্টায়াল করে বিরক্ত ভাবে ফোনটা রেখে দেয়। 
জ্যোতি £ শাল! ওয়ান এইটরিও এনগেজড। 
অরিন্দম জুতোর ফিতে বাধছে। 
অরিন্দম £ ছবির রিপোর্ট কি? 
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জ্যোতি বেন একটু অন্বত্তি বোধ করে। 
জ্যোতি £ মাসের শেষ ভাই-- লোকের হাতে পয়সা! নেই... 
অরিন্দম: এলব তো আগে শুনতে হয়নি, এধন হচ্ছে কেন? 
জোতি এবার বেশ ঝীঝের সঙ্গে কখ! বলে। 
জ্যোতি ; আচ্ছা, ছবিটার মধ্যে আছে কি বল. এক তুই ছাড়া? 
অরিন্দম £ আমি ত আছি--15770 0081 ৫1001081) ? 
অরিন্দমের জুতো পরা হয়ে গেছে, সে সোফা! ছেড়ে উঠে পড়ে। 
জ্যোতি £ নট এনাফ ভাই দিনকাল বদলে গেছে। 
অরিন্দম কোট পরছে। 
অরিন্দম £ ননসেন্স! শালা পাবলিক 18110810211 শালাদের হিম রোলার 
চালিয়ে ফ্লাট করে দিতে পারলে" 
জ্যোতি £ ব1 ভাই! পাবলিক ছাড়। থাবেট! কী শুনি? 
অরিন্দম £ কেন, কুণ্ড কেবিনের মাছের ঝোল আর ভাত ! 
জো তি আবার ডায়াল করে টেলিফোনটা কানে দিয়েছে । 
জেণতি £ খুব ডিফিকাণ্ট। আমার পর্যস্থ চোদ্দ টাকা পাউণ্ডের চা না হলে 
ব্রেকফাস্ট হয় না, আর তুমি ত শ্যাটিলাইট ! 
অরিন্দম একট! খবরের কাগজ জ্ধোতির দিকে ছুশ্ড়ে দেয় । 
অরিন্দম £ থার্ড কলমের নিচের দিকে ফ্যাখ**. 
জ্যোতি কাগজের দিকে দেখে । একট! খবর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে । তার 
শিবোনামায় লেখা আছে-_ 
511) 597৮12৮01৬6 11) 1200 0100 919৬]. 
জ্যোতি অবাক। 
ছ্্োতি : একী, এ খবর ত."*"! 
অরিন্দম ঘর থেকে বেরিয়ে "যায় । 
ভয়িং রুম। 
অরিন্দম ডাইনিং রুমের দিকে এগিয়ে যান । ডরিং কমের একপাশে সোফা 
ছেড়ে উঠে দাডিয়েছিল চিত্র প্রযোজক হীরালালজী | 
অবিন্দমমত কতক্ষণ? 
হীরালাল £ পাঁচ মিনিট । 
অবিন্দম £ আহ্মন চা খাবেন। 
ভাইনিং রুম । 
অন্পিন্দম ও হীরালালের প্রবেশ । দশজনের উপযোগী খাবার টেবিলের 
এক পাশে অরিন্দম বসে, তার বা পাশে হীরালাল। 
হীরালাল £ আপনি দেহ-লি যাচ্ছেন? 
অরিন্দম £ তাইত মনে হচ্ছে। 
হীরালাল £ ৬679 1০1 আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল-. 
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অনিজ্দম £ চ1 ছাড়া আর কিছু খাবেন? 

হীরালাল £ নো, খ্যাঙ্ক ইউ! 

অরিন্দমের সামনে প্লেটে কলার ছড়া । অরিন্দম সেটা তুলে নিয়ে হীরালালের 
দিকে এগিয়ে দেঁয়। 

অরিন্দম £ কেলা?. 

হীরালাল £ নো শ্যার। ওন্লি টী-_। 

জোতি আসে। অরিন্দমের ডান পাশে হীরালালের মুখোমুখি বসে। সে 
খবরট1 পড়ে সবিশেষ উত্তেজিত। 

জ্যোতি; এশাল। তরুণ চক্োত্তির কাঠি ! ওর বড্ড বাড় বেড়েছে। 

অরিন্দম £ তুই ফণীকে ফোন করে বলে দিস যে ভেরি সরি, আমি চলে 
যাচ্ছি, সিক্সটিন্থের ডেটটা ওদের জন্যে হেখে দিলাম। 

জ্যোতি £ আর ফরচুন ফিল্মস? 

অরিন্দম £ মরুকগে 

জে]াতি £ মরবে ত না, ম্যানেজ করছে হবে আমাকেই । হীরালাল দস্ত 
বিকশিত করেন। 

জরিন্ধম £ আপনার পাজি কী বলে? দিন ভাল? 

হীরালাল : বেস্ট ! মোস্ট অস্পিশান। 

শোবার ঘর থেকে টেলিফোনের রিং শোনা যায়। জ্যোতি টেবিল ছেড়ে উঠে 
চলে যায়। বেয়ার] অরিন্দমের সামনে অমলেট রাখে। 

অবিন্মম £. আমার পাজি যে উল্টো বলছে হীরালালজী। 

হীরালাল £ উল্টো? কৌন পাজি? 

অনিন্দম £ বলছে যাত্রা শুভ, কিন্তু কন্ট্র্যাক্। 

হীরালাল হে, হে এ আপনি ঠাঠঠা করছেন অরিন্দমবাবু। 

অরিন্দম অমলেট খেতে শুরু করেছে। 

অরিন্দম £ আপনি কাগজ পডেন? 

হীরালাল £ কাগজ? 

অরিন্দম : শেয়ার মার্কেটের খবর ছাড়া আর কিছু পড়েন কাগজে? 

হীরালাল £ আজ ত এখনে পড়লাম না। 

'নায়ক* ছাবর স্মালোচনশায় আসছি মা। আমাদের আলোচ্য ব্ষয় ছবির 
চিত্রনাট্য । “নায়ক” সত্যজিৎ রায়ের মৌলিক রচন]। কোনো' স্থায়ী সাহিত্যের অন্তর্গত 
গল্প উপন্যাসের চিত্ররূপ নয়। হ্বয়ং প্রেমেন্্র মিত্র আমাকে বলেন যে সত্যজিৎ 
রায়ের নায়ক ছবির চিত্রনাট্যর মধ্যে অভিন-ত্র আছে! 'নায়ক' চিত্রনাট্যখানি 
উপন্াসের অনুসারী-_কিন্তু উপন্যাস পয়- অথচ উপন্যাসের মত স্থখপাঠ্ । 
চিত্রনাট্যখানির প্রারভ্তিক দৃশ্ঠে আমরা :দখছি এই দৃের তিনটি প্রধান পাত্রের 
চরিত্রাঙ্কন ও নায়কের বাড়ীর পুরো সেটটি, প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নায়ক কর্মব্যস্ত 
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যায তার কথাবার্ত! চলাফেরার মধ্যে সেটা প্রকাশ পেয়েছে। প্রত্যেকটি নংলাপ 
কিছু না কিছু তথ্য দিচ্ছে যার সবার! চরিত্রটির মানসিক দিকটা'ও আমরা দেখতে 
পাচ্ছি। এর মধ্যে কিছু কিছু ব্যঙ্গ ও হিউঘারের় আলতো ম্পর্শও আমরা পাই। 
খবরের কাগজের ইনসার্ট যে নায়কের মনে একটা প্রতিক্রিয়া টি করেছে, সেটাও 
আমর] দেখতে পাই। এখানে চিত্রনাট্যের পরিমিত সংলাপ লক্ষ্যণীয়। এখানে 
সংলাশ থেকেই সমস্ত প্রয়োঙ্জনীয় তথ্যগুলি পাওয়া যায়। সিনেমা যে ভিহ্থায়াল 
শিল্প ছাড়া আরও কিছু তার নিদর্শনও মেলে। চিত্রনাট্যের এই্ক্ূপ সৌন্দর্ঘ__ 
তার ক্ব-রচিত কাহিনী অবলম্বনে লিখিত “কাঞ্চনজজ্ৰ।" ছবির চিত্রনাটেযও 
লক্ষিত হবে। 

সাহিত্যিক বনফুল (ডঃ বলাই চাদ মুখোপাধ্যায়) ও তরুণ মহগুমদার-রুত 
“আলোর পিপাসা” ছবির চিত্রণাট্যখানির মধ্যেও বিশেষ পাঠ্যমূল্য আছে বলে মনে 
হুয়। বিভিন্ন ছবির চিত্রনাট্য রচনায় পরিচালক তরুণ মজজুম্ধার বিশেষ কৃতিত 
দ্েখিয়েছেন। 'আলোর পিপাপা' ছবির চিত্রনাট্যের ০6018 5০62৩-এর কিছু 
অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। 

॥ বনফুল ও তরুণ মভুমদার-কৃত “আলোর পিপাসা 
ছবির চিত্রনাট্যের অংশ বিশেষ ॥ 

ফেড ইন। 

পর্দাটা কালে! । অন্ধকারে দূর থেকে কে যেন এগিয়ে আসছে । কাছে এলে 
দেখা যায়, একজন অশীতিপর বৃদ্ধ-- ডাঃ অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়। পরনে তাঁর ওডার 
কোট ও ই্রাউজ্ার, গলায় মাফলার, চোখে পুরু কাচের চশমা ।, 

একটু থেমে, দর্শকদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে শুরু করেন ঃ 


অশ্রীশ্বর £ আমাকে হয়তো আপনারা অনেকেই চেনেন। ব€ুদিন হল স্থথে-ছুঃবে, 
সম্পদে বিপদে আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি। আজ আমি আপনাদের একট! 
গাল্প বলতে চাই । বুড়ে| হয়েছি! কবে কি হয়, ঠিক নেই তো । তাই মনে হয়, 
গল্পটা আপনাদের জান! দরকার । 

কিন্তু, তার ৪ আগে একটা কথা বোধ হয় বলে নেওয়| ভালে । আমার এ গল্পে 
কিন্তু এমন কাউকে নিয়ে নয়, যার কথা সবার মধ্যে গর্ব করে বলা যাঁয়। বরং, যেই 
মুহূর্তে তার পরিচয় আমি প্রকাশ করে দেব, হয়তো পঙ্গে সঙ্গেই ঘেস্গাপ নাক কুচকে 
উঠবে আপনাদের । তবু তারই গন্প কেন আমি বলতে এসেছি--এ প্রস্থ যদি করেন 
তে! বলব-_মনটাকে একটু হালক! করবার জন্তে । অনেক দিন" অনেক দিন একা 
একা ধকের ভেতর বয়ে বেনডিয়েছি গল্পটা । কাউকে বলতে পারিনি ...কারণ শেষটুকু 
তখনো নিজেই জানতুম না । আজ ''একটু আগে গল্পটা! শেষ হুয়ে গেল। এবন 
'আমি বলতে পারি আপনাদের '**এখন আমি ধলতে চাই***সে ছিল সামাগ্ধ একট 
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যেয়ে। দিনের আলোয়.'"ভদ্র সমাজে দাড়িয়ে যার নাম উচ্চারণ কর! পাপ। সে 
নাম উচ্চারণ করতে হয় রাতের অন্ধকারে | রোৌশন***রোৌশন.'*রৌশন বাঈ .. 


ডিজলভ,। 


দেখা যায় অন্ধকারে, বন্ুদূরে অসীম শূন্যতার মধ্যে রৌশন বাঙঈ বাগেশ্ীতে ঠুংরী 
গাইছে । গানের ভেতর দিয়ে মনের অবরুদ্ধ ব্যথ] ঝরে ঝরে পড়ছে। কিন্ত তবুও 
মুধে তার হাসি। কারণ সে জানে, হৃদয় তার যতই কাছুক না কেন, বাইরে তাকে 
হেসে যেতেই হবে । ৃ 
গানটা যখন শেষ হয়ে আপে, এর ওপর আবার ভেসে আসে ডাঃ অস্বীস্বরের 
কঠ- 
অগ্ৰীশ্ব : রাতের পর রাত গায় রৌশন বাঈ:*****রাতের পর রাত হাসে। 
তারপর রাত যখন ফুরিয়ে যায়, এই সংসারেই কোনো অন্ধকার গর্ভে লুকিয়ে 
ফেলে নিজেকে । ...কাছে থেকে তার সে হাসি কোনোদিন আমি দেখিনি .. 
গানও শুনিনি কাছে বসে। তবু আমি বলতে পারি***.**একমাত্র আমিই 
বলতে পারি এ পৃর্থিবীতে-****গ-হামি তার সত্যিকারের হাদি নয়। ও 
গানও নয় সত্যিকারের সেই গান***য1! সে জীবনভোর গাইতে চেয়েছিল. ..... 
সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসে অন্ধকারের পর্দার ওপর সমবেত কণ্ঠের উদাত্ত এক 
আহবান £ 
“শৃগ্বস্ধ বিশ্বে অমৃতন্তয পুত্রা 
আয়ে ধামাণি দিব্যাণি তস্থ £ 
বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌ 
আদিত্য বর্ণ, তমসে? পরস্তাৎ-_--,” 
এর ওপর পদ্ণায় ভেসে আসে ছবির নাম__- 


আলোর পিপাসা 
ও তারপর ভেসে আসে ভূমিকা লিপি। 


ফেড্‌ আউট 

ফেড, ইন্‌। 

রাত। পশ্চিমের একটি শহরের একটি রাস্তা । নির্জন রাস্তা দিয়ে একট] ফিটন 
গাড়ী এসে ক্যামেরার সামনে দভায়। বৃদ্ধ ডাক্তার অস্নীশ্বর ব্যাগ হাতে নেষে 
পড়েন। তার পায়ের শব্দ পেয়ে ভেতর থেকে বুড়ো চাকর দাশ্ত বেরিয়ে আসে । 
দাঃ এসে গেছ? যাক্‌.** "লোকটার বরাত ভালো" ** 
অগ্বীঃ কার? 
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বাণ: বাইরে থেকে এসেছে। সেই বিকেল থেকে ছট্ফট, করছিল তোমার 
জন্কে। বলছে, রাত্রের গাঁড়িতেই ফিরে যাবে আবার-_- 

অশ্লী: (জুতোট! মেঝের ঠুকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে। বহেস হয়েছে, বুঝলি দাশুদা 
ভিনগায়ের কল্গুলে! এবার ছাড়তে হবে। (ব্যাগট! এগয়ে দিয়ে ) নে, 
ধর়। বলে তিনি ডিদ্পেনসারীতে ঢুকে পড়েন। 

কাট। 
ভিসপেনসাতীতে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি প্রশ্ন করেন-_ 

অগ্রী: কোথায়? 

দাত: (পাশের চেগ্বারটা দেখিয়ে) ও ঘরে বপিষ্ধে রেখেছি । অস্রীশ্বর চেস্বারে 
ঢুকে পড়েন। 

কাট. । 
অগ্ধী শ্বর চেগ্ারে ঢুকেই দেখতে পান একটি অত্যন্ত স্থপুরুষ স্বাস্থ্যবান যুবক 

চেয়ারে বসে যাসিকপত্র পড়ছিল । তাকে দেখতে পেয়ে উঠে এসে পায়ে হাত 

দিয়ে প্রণাম করে__ 

অগ্্ী: ( শশব্যন্তে) আরে আরে '**-*'একি? 

পার্থ: (হেসে ) আমায় আপনি চিনবেন না । কিন্তু এটা দেখলে চিনতে পারবেন 
হয়তো। ( বলে পকেট থেকে একটা পুরনো খাম বার করে দেখায়) বিলাতে 
থাকতে আপনার এই চিঠিট! পেয়েছিলাম আমি । 

অন্লী: ( চিঠিটা দেখেই শশব্যন্তে) আরে বোসো বোপো””'" তুমিই তাহলে 

পার্থ: আজ্ঞে ই|। পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

অন্লী: দ্যাখো দিকিনি ! চেনা নাই জানা নেই, অথচ... তোমাকে যে আমার 
অত্যন্ত দরকার হে! 

পার্থ : (বসতে বসতে ) মা'র মৃত্যু সংবাদটা আমি অবিশ্তি বিলেতে থাকতে 
পাইনি। পরশু পেলাম- কলকাতার ফিরে। কিন্ত একট1 জিনিস ভীষণ 
অবাক লাগছে। এ চিঠির ব্যাপারটা । আচ্ছা, আপনি যা লিখেছেন সব 
কি সত্যি? 

অগ্নি: সত্যি নইলে লিখব কেন বলো? ডাকটিকিট কিনতে পয়সা লাগে। 
ঘরে তে৷ আর ছাপি না! 

পার্থ ঃ কিন্তু আমি ভাবছি, আমার জন্তে এত জিনিস মা আপনার কাছে গচ্ছিত 
রেখে গেছেন অথচ আমি তার বিন্দু বিসর্গ পর্বস্ত জানি না। কততো চিঠি 
লিখতেন তিনি, অন্তত তাতে তো একবার জানাতে পারতেন? 

অগ্রী: তা হয়তো পারতেন-_- 

পার্থ: তবে? 

অগ্লী: হয়তে! সুযোগ পাননি-_কে জানে। 
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পার্থ; মানে? 

মুহতের জন্য ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে খাকেন। একটা ছূর্লক্ষ্য হাসির ক্ষীপরেখা তার 
চোখে খেলে যায়। তারপর যেন প্রশ্নটা এড়াবার জন্য বলেন-_ 
অগ্লী: তুমি বরং বসে! । আমি নিয়ে আসছি বাঝ্সটা। যেমন ছিল ঠিক তেমনি 

আছে"... হাত দিইনি কোনোদিন। 

এমন সময় দুরে ট্রেনের বাশি শোনা যায়। যেন ট্রেন এসে স্টেশনে থামছে। 
পার্থ: এইরে ! কলকাতা যাবার ট্রেন কি এসে গেল? আমায় আবার 
এগাড়িতেই ফিরতে হবে যে ! 


অগ্নী: সেকি? 
পার্থ: আজ্ঞে হী। কাল সকালে বিশেষ জরুরী কাজ আছে..." 
অগ্নী: কিন্তু 


পার্থ: আমি কথ! দিয়ে এসেছি । 
অশ্লী; ও! আচ্ছা বেশ। দুমিনিট..*.. দাড়াও । আমি যাব আর আসব-_ 
পার্থ : কিন্তু ট্রেন যদি ছেড়ে দেয়? আমিবরং পরে আর কখনে। এসে দেখা 
করব আপনার সঙ্গে-- 
অগ্নী: ভয় নেই। গাড়ি এখানে দশ মিনিট থামে__ 
পার্থ; কিন্ত-_ 
অগ্লীঃ আমার গাড়ী আছে। পৌছে দেবে তোমাকে । দীডাও দ্রাড়াও একটু-_ 
বলে ডাকতে ডাকতে তিনি বেরিয়ে যান-_দাশুদা। আলোটা একটু দেতো। 
কাটু। 
এই ছবির চিত্রনাটযর মধ্যে ক্যামেরার বিভিন্ন 9101 01%13107-এর উল্লেখ না 
থাকলে পিনেমার অন্যান্য পরিভাষা আছে। এই পরিভাষাগুলিকে 
বাদ দিয়ে পাঠ করলেও চিত্রনাট্যের কাহিনী পাঠে কিছু অস্থবিধে দেখ! 
যায় না। 
এই চিত্রনাট্য গ্লিও উপন্থীসের অঙ্সারী-_কিন্তু উপস্তাঁস নয় | চিত্রনাট্যে সমস্ত 
কাছুনীকে ছবির মধ্যে ধরা হয়েছে । কাট--ডিজলভ প্রভৃতি সিনেমার প্রিভাষার 
মধ্য দিয়ে এর কাহিনী৷ রস আস্বাদন ঠিক উপন্যাসের মত হবে না- এট! পাঠক 
নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন । 
সত্যঞ্জিৎ রায়ের মত চিত্র-পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রীও তার চিত্রনাট্টের মধ্যে 
ছবির ঘটন|র স্কেচ একে দেন। তার হাতেও কালি-কলম এবং রঙ তুলি সমানভাবে 
চলে। তবে এক্ষেত্রে বলে রাখি চিত্রনাট্যে উভয়ের চিত্রণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদ!। 
পৃণেন্দু বাবু বলেন যে তাঁর মনে ক্যামেরার মাধ্যমে পর্দায় যে ঘটনা প্রতিফলিত 
হবে সেই ঘটন? মনের মধ্যে যে ভাবে আভাসিত হয়ে ওঠে- তাকেই তিনি 
চিত্রনাট্যে স্কেচের মধ্যে ধরে রাখবার চে! করেন ।১৫ সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তার 


২৭৮ 


চিত্রনাট্য লিখন পদ্ধতিও সম্পূর্ণ আলাঘা। উভয়ের চিত্রনাট্য পাঠ করলেই 
পাঠক এট! দেখতে পাবেন। 

পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্বীর পত্র” একধানি উল্লেখযোগ্য চিত্রনাটায | মনে রাখতে হবে 
রবীন্দ্রনাথের “বীর পত্র” এবং পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্্ীর পত্র এক বসত নয়। রবীন্দ্রনাথের 
সর পত্র' মালের জবানীতে পড্জাকারে লিখিত একটি ছোট গল্প। আর পূর্ণেন্দ 
প্জীর শ্বীর পত্র” একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্রের চিত্রনাট্য । এই চিত্রনাট্য কিন্ত 
উপন্তাপের অনুসারী একেবারেই নয়। এ জাতের গল্পকে চিত্রে রূপায়িত করা বিশেষ 
কঠিন কর্ম। স্বয়ং পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার বলেছেন__“আসলে চ্যালেঞ্জের মত 
একটা কিছু এলেই ভাল লাগে । এই গল্পট! থেকে চিত্রনাট্য করতে হবে, অথচ 
চিত্রনাট্য হয়ে ওঠার মত এর আ্যাপারেশ্ট উপাদন কম ।”১৭ 

তাই পূর্ণেন্দু পত্রী ম্বণালের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পকে চিত্রনাট্যা্িত করেন নি। 
তাতে বহু বাস্তব অস্থ্বিধেয় পড়তে হত। পরিগালক নিছ্ের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গল্প 
বলেছেন শ্বাভাবিক ও সহজ পদ্ধতিতে । ১৮ 

পাগল স্বামীর সঙ্গে বিন্দুর বিবাহের পর বিন্দুর স্বামীর পাগলামি এবং বিন্দুর 
স্বামীর ঘর থেকে পালিয়ে আদার ঘটনাকে রবীন্দ্রনাথ তার গল্পে এইভাবে বর্ণন| 
করেছেন :__ 

'“বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক এক দিন সে 
এমন-উন্মাদ হয়ে ওঠে যে তাকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখতে হুয়। বিবাহের রাতে 
সে ভাল ছিল, কিন্ত রাত জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা 
একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দু ছুপুর বেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে 
বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাস্থৃন্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ 
কেমন যে তার মনে হয়েছে, বিন্দু গ্বং রাণী রাপমণি) বেহারাব্যাট1 নিশ্চয় 
সোনার থাঁল! চুরি করে রাণীকে তার নিছ্ধের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে । এই 
তার রাগ। বিন্দু তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ী তাকে বখশ 
স্বামীর ঘরে শুতে বললে বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ী তার প্রচণ্ড, রাগলে 
জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরও ভয়ানক। বিন্দুকে ঘবে 
ঢুকতে হল। স্বামী সে রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে 
গেল। স্বামী খন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে দে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছ, 
তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।” 

এই ঘটনাগুলিকে পূর্ণেন্দু পত্রী মশায় কি ভাবে চিত্রনাট্য করেছিলেন _ এই 
বার তার কৃত চিত্রনাট্যখানি দেখ যাক £- 
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99০ 1, 14. 5. বিন্দু থেতে বসেছে ৯ ০910161% বিন্দুর পিছনে । বলাই রে 


১ 


ঢুকল বিন্দুকে দেখে মুখে হাসি। সামনে একটা দোলা । দোলায় এসে 
বসল বলাই। বিন্দুয্র দিকে তাকাল। 
বলাই। খাচ্ছ? খাও। 
বলাই দোলায় ছুলছে। 
91002. 0.8. বলাই। চোথে মুখে ুগ্ধ ভঙ্গী। 
বলাই ॥ একি? তোমায় কাসার থালায় খেতে দিয়েছে কে? 
বলাই ঘুরে তাকাল দরজার দিকে 
বলাই ॥ মা. 


91064, ০.8. বিন্দু এবং ভাতের থালা। বিন্দু থাওয়| বন্ধ রেখে নিষপ্ন গোখে 
দৃশ্ঠটা দেখছে। বলাই আচমক! একটা ঝোলের বাটি তুলে নিয়ে 
ছুড়ে ফেলবে। 

91045. 1. 9. 1,0%/ 21819. বলাই ঝোলের বাটিট। ছু'ডে ফেলে দিয়ে 
উঠে গ্লাড়াবে। মা ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যাবে বাইরে। 


91066. 70) 910%. বলাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে উঠোনে । রুদ্রমূতি 

বলাই॥ মা। আমার বৌ-এর সোনার থাল1 কে চুরি করেছে। রাখী রাসমণির 
সোনার থালা কে চুরি করেছে শিগগির বল। এই সময় বাইরে থেকে 
বাড়ির চাকর ঘরে ঢুকবে মাথায় মুড়ির ঝুডি নিয়ে। বলাই আক্রমণ 
করবে তাকে । উপুড় হয়ে পড়ে যাবে মুড়ির ঝুড়ি। 

বলাই ॥ এই আমার বউয়ের থাল৷ কে চুরি করেছে বল? তুই ছাড়া কেউ চুরি 
করেনি। বল। বল বলছি, নইলে মেরেই ফেলবো। বল, শিগগির 
বল। নইলে সব লণ্ডভণ্ড করে দেব। 

91017. ০.5. বলাই । হাড় কলপী ভাঙছে। 

বলাই ॥ কুরুক্ষেত্র করে দেব। 

91101 8. 0.5. বলাই লাঠি দিয়ে চালের হা।ড় কুড়ি ভাঙ্গছে। চাকর ভয়ে 

গুটি-সুটি। 
91,069. 101 51701 


বলাই-এর মা (০7)॥ কানাই গ্ভাখ-, বলাই সব ভাঙ্গছে দৌড়ে এল শাশুড়ী এবং 
কানাই । অনেক ধস্তাধস্তি করে তাকে পাকড়ে নিয়ে চলল বাইরে । 
বলাই ॥ মা আমার রাণী রাসমণির থালা কে চুরি করেছে? 


5110$ 10. ০.5. বিদ্দু। জানালার গরাদের সামনে বসে। চোখে শূন্যতা 
এবং জল । ০07 590 বলাই-এর চিৎকার ক্রমশঃ 9৫5 ০৮৫ 
হচ্ছে। বিন্দুর চোখের (কোণ থেকে চিবুকে গড়িয়ে এল জল। 
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5200 হাব02 48. 


বিন্দু ও বলাইয়ের শোবার ঘর। ঝ্বাত্রি। 

5170 1. 0০: 5. ৰলাই। বলাই ঘুমুচ্ছে । ০919৩79 বিন্দুর দিকে 280 করবে। 

2189৫ 2, ০. ঢে. বিন্দু। ০917012 বিন্দুর মৃথে স্থির । বিন্দু বালিশে মাথা রেখে 
চুপকরে শুয়ে আছে। আস্তে আন্তে চোখ খুলল, তাকাল। স্বামীর দিকে 
ঘুরল। 

90903, 109 913০1 বিন্দু ও তার স্বামী পাশাপাশি শুয়ে। বিন্দু তান স্বামীর 
দিকে তাকিয়ে । বলাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বিন্দু, উঠল। পায়ের ঘল খুলতে 
লাগল সন্তর্পণে। 

১1০4. ০, ৪. বিন্দুর ছুটো! পাঁ। বিন্দু একট] পা থেকে মল খুলছে। 

3805. 1:০9 98০ বিছানা। বিন্দু মল খুলছে। তার স্থামী ঘুমস্ত অবস্থাতেই 
হঠাৎ পা দুটো উপরের দিকে তুলে ধপাস করে ফেলল। 

বলাই ॥ গরুটাকে একেবারে মেরেই ফেলবো, শালা। ভয় পেল বিন্বু। পায়ের 
দ্বিতীয় মলটা খুলেই ঘুমস্ত স্বামীর পাশ থেকে আন্দে আনতে সরে নচে 
নামতে লাগল। 


91720078105 49, 


গ্রাম্য পথ। রাত্রি। 

91১০ 1. 1, 5. বিন্দু উববশ্বানে দৌড়চ্ছে। 

9170% 2. 0. 9. বটগাছের ঝুরি ' বিন্দু বটের ঝুরির মাঝধানে বপে হাপাচ্ছে। 
পায়ের তীয় মলটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিল । ধীরে ধীরে উঠল। 

31083 0.5. অন্ধকারে হাতড়ে চলেছে বটগাছের জটিল শরীরটাকে । 
থামল। বটগাছের গায়ে মাথা রেখে বিন্দু কাদতে অন্ধকারে । 

900০% 4, ৭০2 81১০: বটগাছের তলা দিয়ে বিন্দু দৌড়ে পালাচ্ছে। 

9110% 5. 17. 9. নদীর ধার দিয়ে বিন্দু দৌডাচ্ছে | 

910 6. 1.. 5. একটি সেতু 

91১0% 6. ].,. 5. নৌকা। 

91906 8. ]%. ০. নৌকা | 08/0618 091) করবে । বিন্দু নৌকার এক প্রান্ছে। 

90০9. 0. 5. বিদ্বু। বিন্দু নৌকার উপরে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে 
কাদছে। মুখ তুলল। চোখে জল । মুখে ভাবনা। 

98০% 10. [.. 3. বিন্দু আবার নদীর ধার দিয়ে উর্বশ্বাসে ছুটছে। 

মূল 'নাংশ এবং চিত্রনাট্যাংশ পাঠ কৰে চিত্রনাট্যের বৈশিষ্ট্যটি পাঠকগণ নিশ্চয়ই 

লগ্ষি করতে পেরেছেন । গোট। ছটনাগুলিকে এখানে চলচ্চিত্রকার ছবির 
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ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। এই কূপাস্তরকরণ করতে গিয়ে 1060118-এর 
আশ্রয় নিতে হয়েছে। যে ঘটনা গুলিকে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি লাইনে বিবৃতির মধ্য 
দিয়ে ছেড়ে দিছেছেন _ চিত্রনাট্যকারের পক্ষে অত সহজে কাজ সার! সম্ভব 
হয়নি। তাঁকে সামান্য বিবরণকে চিত্র মারফং পরিশ্ুট করার জন্তে অনেক গুলি 
ঘটনার আশ্রদ্দ নিতে হয়েছে। চিত্রনাটে তিনটি 560৩০৩-এ তিনি 
দেখিয়েছেন এবং এক-একটি 5৩০067০৫-কে একাধিক 91,০%-এ তিনি 
ভাগ করেছেন। বলা বাহুলা এই 91১০ গুলি চলচ্িত্রকারের কাছে এক-একটি 
বাক্যের মত। তারপর চিত্রনাট্য তাঁকে অতিরিক্ত চরিত্র এবং চরিত্রানুযায়ী 
অতিরিক্ত সংলাপ সৃষ্টি করতে হয়েছে। শবচিত্র সিনেমার পরিভাষা! সব মিলিয়ে 
এই চিত্রনাট্যথানিকেও পুর্ণেন্দুধাবুর এক বিশেষ শিল্পকর্ম হিসাবে আমরা গ্রহণ 
করতে পারি _এবং এই চিত্রনাট্যের যথেই সাহিতা মূল্য আছে বলে আমরা! 
স্বীকার করি। 
পরিশেষে বলি-এখানে যে কখানি চিন্রনাট্যের আলোচন। কর! ছোল তা 
ছাড়াও অনেক চিত্রনাট)কারের অনেক রচনার মধোই হয়ত সাহিতারন খুজে 
পাওয়া যাবে যদি সেগুলি ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রস্থ 
ৰলি বাংল! চিত্রনাট্য গুলির নন্দনতাত্বক আলোচনায় সব চাইতে বড় বাধা 
হচ্ছে বাংলা চিত্রনাটে।র অপ্রতুলতা। বিশেষ করে বিগত দিনের বিভিন্ন 
চিত্রনাট্যকারের চিত্রনাট্য পাওয়া যায় না। এ ছাড়াও অতি সাম্প্রতিক কালের 
মুদ্রিত চিত্রনাট্যও আঙ্গুলে গোনা যায় এবং তাও সব সময় পাওয়। যায় না। 
তা সত্বেও সাম্প্রতিক কালের যে করখানি চিত্রনাট্য পেয়েছি তারই ভিত্তিতে 
উপরোক্ত আলোচনা করেছি এবং দেখেছি যে বাংল! চিত্রনাটযও ধ'রে 
ধীরে বাংলা সাহিত্যের অন্ততম শাখা হিসেবে গড়ে উঠছে। চিত্রনাট্য 
রচনারীতির স্থায়ী সাহিত্যর উপরও কিছু কিছু প্রভাবে ফেলছে। চিত্রনাটে। 
প্রযুক্ত ভাষ! ভঙ্গিমা, বাক্যগঠন, শব্ধচয়ন প্রভৃতিও বিশেষ লক্ষাণীয় | এইদর্গে 
আবার একথাও স্বীকার করব যে এ সম্পর্কে চরম কথা বলার দিন এখনও 
আসেনি । কেননা চলচ্চিত্রের বয়স এখনও একখ” বত্সর পার হম্বনি। 
চিত্রনাটে)র বয়স আরও কম। সেকাগণে এখন ও পর্যস্ত এর বচন] ীতির ব্যাকঃণও 
গড়ে ওঠেনি । এর নন্দনতাত্বিক বিচারের মাপকাঠি ঠিক হয়নি । এই শিল্পটি এখনও 
পর্যস্ত তার অসীম সম্ভাবনা নিয়ে তার 70096015 রূপের অপেখায় পড়ে রয়েছে! 
যাইহোক আমরা যেমন চলচ্চিত্রকে স্বাধীন ও শ্বতগ্র কলারপে দেখতে চাই, তেখনি 
এই শিল্লেরই ভাষাময় কাঠামো! রূপটিকেও একটি ন্বতন্ত্র শাখা! রূপে আমাদের 
সাহিত্যের আঙিনায় প্রত্যাশা! করতে পারি। আর এতে আমাদের বিহিত লাভ 
ছাঁড়। লে'কপান দেখ না! | 
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পঞ্চম অধ্যায় 
বাংল। চলচ্চিত্রে সমালোচনা সাহিত্য 


“সমালোচনা” শব্দটির অর্থ সম্যকরূণে আলোচন1 । বল! বাহুল্য --এ আলোচন। 
সাহিত্য সম্পর্কিত। এ সম্পর্কে নু 5০ বলেছেন _প্ঃ। 165 5010652105৩ 
06 ০010 ০11001510 [00215 10105010018, 2100. 01015 52150 50120000115 
০0101015০00] 092 06 165 ০৬০1 10210 1615 [0050 0:09815 2020109956. 
[105 1106125০100 15 00061210016 16581060 01100811]5 25 81 20616 
91১0 02122 ৪ 502018] 90015 2100 00811010500 06৪] 00010 2. [01206 
0 11667915210 01: 006 ৬৮011 01 ৪, £121 21000015 2082)11829 105 
107061155 2120. 02660065, 280. 70:01)01015563 8. ৮0100 00010 1৮১ অবশ্য 
সমালোচনার আদর্শ ও সঙ্ঞ! নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে নানা মুনির নান। মত 
পরিলক্ষিত হয়। যাইহোক সমালোচকদের দায়িত্বও শিল্পত্রষ্টাদ্দের অপেক্ষা কম নয় । 
সমালোচক শুধু শিল্পকলারই মূল্যায়নই করেন না, তিনি এর মধ্যে সং-সাহিতা নটি 
করেন এবং সংশিল্প সট্টির আবহাঁওয়াও তৈরি করেন। 

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশে প্লেটো এবং আমাদের দেশে ভরত- 
মুনিকে প্রথম অগ্রণী বলে ধর! হয় । পণ্ডিতের মনে করেন ভরতের নাট্যশান্ত্র লেখ 
হয়েছিল গ্রীস্টিয় ২য় শতকে । [আবার কোনও কোনও পণ্ডিত খ্রীষ্টাবের ২য় শ্রীন্টাব্দে 
রচিত বলে মনে করেন] প্লেটে জন্মেছিলেন খ্ীস্টপূব ৪২৮ অব্ে* তার মৃত্যু হয় ৩৪৭ 
অব! । অতএব যাবতীয় সাহিত্য শিল্পকল্প। আলোচন। শাস্ত্রের এরাই হলেন আদি 
গুরু | ভারতীয় অলংকার শাস্ত্র এবং সাহিত্য শাস্ত্র উভয়েরই লক্ষা হেল কাব্য, 
নাটক প্রভৃতির তত্ব উদ্ঘাটন 9 মূল্য বিচার । ভারতীয় আলংকারিকের। মনে 
করেন কাব্যরস ত্রহ্মম্বাদদেরই সহোদর । এ (যাগীর জ্ঞানের মত তন্ময় বা নিলিপ্ত 
নয়। কিন্তু এও অ-লৌকিক। যাইহোক ভরতের নাট্যশান্ত্র থেকে আরন্ত করে 
জগন্নাথের বূস গঙ্জাধর পথন্ত ভারতীয় সমালোচনাশাস্ত্র নিজন্ব পথ ধবেই অগ্রসর 
হয়েছে। শুধু অতুলচন্ত্র 'গপ্ত প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিবাদের সঙ্গে ক্রোচের অভিব্যক্তি 
বাদের সামঞ্জস্য করতে চেষ্টা করেছেন । কিন্ত এট। নিতান্ত আধুনিক কালের ব্যাপার। 
আবার আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে ইংবাজী তথা পাশ্চত্তা দর্শন ও 
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সাহিত্যে দ্বার! প্রভাবিত, তাই প্ডিতের! মনে করেন আধুনিক বাংল! সমালোচনা 
সাহিত্য ইউরোপীয় শাস্ত্রের প্রভাবেই জন্ম নিয়েছে এবং সেই প্রস্তাবেই পুষ্ট 
হয়েছে। বাংলা সমালোচন সাহিত্য আধুনিককালের স্থাট্ট। প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবিতার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্ত সমালোচনার লন্ধান পাওয়া বায় 
না। এ মম্পর্কে গ্রঅমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশায় লিখছেন-_ 


"ইউরোপীয় সাহিতা সমালোচনার অনুকরণে বাংলা সমালোচনার বে সি 
হইয়াছে, একথ। অবশ্থ অন্বীকার্য নহে। কিন্তু সে হৃতির হৃত্রপাত বঙ্ষিমচত্ত্র তাহার 
বঙ্গদর্শনে করিয়াছিলেন, এমন কথা বলিলে ভূল হইবে । বক্কিমচন্দ্র বজ সাহিতো থে 
সমালোচন। প্রতিভার পরিচয় দিয়! গিয়াছেনঃ তাহ সতাই অনন্যসাধারণ। তাহাবই 
হাতে পড়িয়া এ জিনিসটার ষে সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ ঘটে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। 
কিন্ত এর উৎপত্তি হইয়াছিল বাজেন্দ্লাল যিজ্জ সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক 
মাসিকপত্রে । 


৮৯৭ এই কাগজখানি বজদর্শন প্রকাশের প্রীয় একুশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত 
হয়। বিবিধার্থ সংগ্রহে বিসষ্ঞালাগর, প্যাবীটাদ, রামনারায়ণ, বঙগলাল, মধুসুদেন, 
দীনবন্ধু প্রভৃতি বহু বিখা1ত গ্রস্থকারের বহু গ্রন্থের মমালোচন। দেখিতে পাওয়া 
যায় র এসর সমালোচন। কে বা কাহারা৷ লিখিতেনঃ তাহা এখন নিশ্চিতরূপে বল! 
স্কিন ।”২ 


যাইহোক বিগত যুগে “বিবিধার্থ সংগ্রহ “বিহন্ত সন্দর্ভ, “মিজ্্ প্রকাশ", “সো 
প্রকাশঃ প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় সমালোচনামূলক বহু নিবদ্ধ প্রকাশিত 
হুইয়াছিল। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদশন” পত্রিকার মাধামে বাংলা সাহিত্যে 
সমালোচনার ধারা বিশেষ পরিপূর্ণতা লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সকল সাহিত্যিক 
ছিলেন না) তিনি সার্থক সমালে!চকও ছিলেন । বস্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ বাংলা 
সমালোচনার নতুন খান নিধর্বারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচন] হর্শন 
নন্দনতত্ব সম্মত, তা৷ অপ্রয়োজনীয় আনন্দে বিশ্বামী | রবীন্দ্রযুগের সমালোচকগণের 
মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রলাল রাগ্প প্রভৃতি লেখকগণ নীতির 
ভূমিকাকে প্রাধান্য না দিয়ে সৌন্দধ আলোচনাকে মুখ্য করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর 
সমালোচনা জ্ঞান ভূয়িষ্ট ও তীর্যক। ইদানীং সাহিত্য সমালোচনায় অনেক নতুন 
বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে । মোহিতলাল মন্তুযদাব, বুদ্ধদেব বন্ধ, সুধীন্্রনাথ দত্ত ও বিষুঃ 
দে বিশুদ্ধ সাহিত্য গ্ররূতি ও কাব্যবোধের পক্ষ থেকে নানা মননশীল আলোচন। 
করেছেন । এ দেব সঙ্গে আকাডেমিক ও পণ্ডিত সমালোচক.দরও নাম উল্লেখ করা 
কর্তব্য । ড, শ্ররকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হ্বেন্দ্রনাথ দাশগুপ, অতুলচন্্র গুপ্ত, স্থধীর- 
কুমার দাশগুধ, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ভঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ডঃ অনিতকুষার 
বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ অজিতকুমার ঘোষ এরা। চিরাচরিত পথ ধরে কেউ ক্লাসিক 
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ইরাজী, কেউ ব৷ পুরাতন সংস্কৃত অলংকার শান্তের ওপর ভিত্তি করে সমালোচনার 
পথ নির্দেশ করতে চেয়েছেন । 
ংল। সাহিত্যের এই সমৃদ্ধ আলোচনা-সমালোচনা-মাহিত্যের পটভূমিতে 
বাংল চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচন। ও সমালোচনাকে দেখা যেতে পাবে। কিন্ত এই 
আলোচন1 করার পূর্বে বলে নিতে চাই ঘে আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত ঢ1170 
৯2260190012 বা 10 ০01061500 বলতে ঘা বোঝায় তা খুব কমই হয়েছ, 
যা হয়েছে তা অধিকাংশ কাগুজে রিভিউ | 120 [০৮1৪৬ আর দ11) ০2107 
01510 বা। [1100 ১0160186107) এক বস্ত নয় । উভয়ের পার্থক্য প্রসঙ্গে 38501, 
[২0৮6:৫০ বলেন “৩৬ 110) 20015019001 804 ০1100150026 
010 01261617000, 2110 16512.106, 21100 16৮16571106 19 ৪. 10006 
0£ 71101517101) 881901165 03 10) 11101002001) 209০0 06 
21120. [6৮1০9 216 51016 200 17001716015 ৮/116661)0208056 0: 18010 
06 01776 ৪750 71806; 0005 01065 00509119 16100910 010] ০10 006 
5010906 2190 1000 201917 (0115 006 165850105 00৫ 0109 ০010017061)15 
1000067 7৩ 
চলচ্চিত্র মমালোচন] কিন্ত তা নয় ত| হবে আরও বেশী গভীর বিষ্লেষণমূলক 
ও বিস্তাবিত। চলচ্চিত্র সমালোচনা! কার্ধটি কিন্ত সহজ কার্ধ নম। চলচ্চিত্র 
সমালে]চকের-__সাহিত্য, নাটক, ক্যামের! এবং অন্তান্ত শিল্পকল। সম্পর্কে গভীবু 
জ্ঞান থাক। প্রয়োজন । এ সম্পর্কে [209021£০ বলেন--410 02061 00 110016856 
815 0৩৬100 0156+5 80016019016 20111 1615 50900 17506 01015 00 562 
9110 ০০০ ৪130 00 1990117 5010261811)0 10016 20000 006 ৮৪10101005 2165. 
৩০, ০0101801176 2) 01 006 2:55 16195 00 46৬০101) 01925 5218510151 
8189 10005010)6170 13251065 00161811135 21)5 0 606 815 10 19 2150 
1060295019 10 0152 00 1100৮ 81000860109 9170 17069017000 119 00106 
$/05, 0109 0100955 01 11101002151106, 50 01086 0176 091 01506151970 
0০ 700551101110165 210] 1100108,019205 0৫6 00০ 09915 606 51101008161 
9৫৪.৮৩ চলচ্চিত্র সমালোচ”1 বলতে একেবারে চিত্রন।ট) থেকে শুরু করে 
সম্পাদনার শেষ কাজট্ুকু পর্যন্ত চলচ্চিত্র রচনার প্রতিটি কাজের বিচার ক্ষমতা 
বোবায়। 
উপরে[ক্ত আলোচনা থেকে চলচ্চিত্র সমালোচন এবং চলচ্চিত্র রিভিউ এব মধ্যে 
পার্থকাটি নিশ্চয়ই পরিম্ফুট হয়েছে। যাইহোক আমাদের দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের 
কচনার সঙ্গে এ শিল্পের উপর খুব বেশী আলোচন। প্রবন্ধ নিবন্ধ দেখা যায় না। 
নাটক এবং রঙ্গমঞ্চ সেধুগের বিতিন্ন পত্র পত্রিকায় যে ধরনের কৌলিন্ত পেয়েছে 
চলচ্চিত্র তা পায়শি - অবশ্ত তা পাবার করাও নয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নাটকের 
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সঙ্গে চলচিত্র সম্পর্কে সামান্ত কিছু সংবাদ দেখা যায়। রমাপতি দত মহাশায তান 
রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ গ্রন্থে সামান্য কিছু চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা ববেছিলেন। 
মুক ছবি মুখর হতে আরম্ভ করলে চলচ্চিত্র সম্পকিত কিছু কিছু পত্র পত্রিকা 
আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। এই সমস্ত পত্র-পত্রিকার আত্মপ্রকাশ এবং 
চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু কিছু আলোচন! দেখে তদানীত্তন দেশ পত্ভিকায় খগেন্্রনাধ বায় 
মশায় এইভাবে লিখেছিলেন-__ 

"বাংলাদেশে সাধারণের অবগতির অন্তরালে যে ধীরে ধীরে এক মিনেম! সাহিতা 
গড়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে বাদান্বাদের প্রয়োজন নেই । দিনের পর দিন একটির পর 
একটি করে চলচ্চিত্র সঙ্থন্ধীয় সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হচ্ছে। 
বাঙালী দর্শক সিনেম] দেখার সঙ্গে সঙ্গে সিনেম1 সাহিতা পাঠের লিগ্সাও কিছু 
পরিমাণ বোধ করতে আস্ত করেছে, তার অকাট্য প্রমাণ এই পজজিকণগুলির স্থাক্ি 
ও উত্তবোত্বর আত্ম প্রতিষ্ঠা ।”৫ 

বিশ-তিরিশের দশকে বেশ কিছু চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় পত্রিক। আত্মপ্রকাশ করে। 
এই সমস্ত পত্রিকাগুলির মধো উল্লেখযোগ্য হোল--নাচঘর'ঃ “বায়স্কোপ, 
চিত্রপত্ধী” “বাতায়ন “সাহানা' ( টৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ); খেয়াণী 
( নেতাজীব ভাগ্নে অক্ষয়কুমার সরকার সম্পাদিত ), দীপালি ( ইংরাজী ও বাংল1) 
+রূপমঞ্চ। ঢ11001870 (চিত্তরপ্রন ঘোষ সম্পাদিত ) প্রভৃতি । এছাড়। চলচ্চিত্রের 
উপর কিছু কিছু আলোচন। প্রকাশিত হয়েছে__িবযুগ' (জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত ), শিশির ( শিশির মিত্র )) বাংলা" ( বিজয়রহ্ব মজুমদার ), সাপ্তাহিক 
ন্বদেশ' ( কৃষ্েন্দু ভৌমিক ), আত্মশক্তি” 'নবশক্তি» প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় । 
পরুবন্তিকালে এবং সাম্প্রতিককালে চলচ্চিত্র বিষয়ক আবও অনেকগুলি পত্র পত্রিকা 
আত্মপ্রকাশ করেছে । বিভিন্ন ফিন্ম সোসাইটির কিছু কিছু মুখপত্র প্রকাশিত হচ্ছে! 
এছাড়। “দেশ” “মানিক বন্থুমতী, “পরিবর্তন” “অহানগর" প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক 
পত্রিকায় এবং “আনন্দবাজার” “যুগান্তর” “বস্থমতী,, “সত্যঘুগ' "আজকাল, গ্রভৃতি 
ইউনিক পত্রিকাগুলিতেও চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা সমালোচনা প্রকাশিত 
হচ্ছে। চলচ্চিত্রকে কেন্ত্র করে এই যে প্রবন্ধ-প্বিন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে এর ফলে 
চলচ্চিত্রের প্রঙাবেও একজতীয় আলোচন। সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে সংযোজিত 
হয়েছে। এই সমস্ত চলচ্চিত্র পত্রিকায় আগে ধাবা! লিখেছেন এবং এখন ধাবা 
লিখছেন তাদের সব রচন। ষে উচ্চতর সাহিত্যশ্রী মণ্ডিত তা আমি বলছি ন1। 
তবে তাদের মধ্যে কিছু কিছু লেখকের কিছু কিছু বচনাকে আমরা উকৃ& বলে গণা 
করতে পারি । যেমন নাট্য সমালোচনা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম 
একটি শাখ। তেমনি চলচ্চিত্র সমালোচনাও বাংল] সমালোচনা সাহিত্যের একটি 
শাখ|! হিলেবে পরিগণিত হতে পারে। অবশ্য চলচ্চিত্র মনালোচন!কে বাংল। 
সমালোচনা! লাহিত্যে এখনই ঠাই দিতে অনেক পণ্ততই আপত্তি করবেন ।? 
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কেন না চলচ্চিত্র এখনও পর্বস্ত পণ্ডিত মহলে একটি পতিত শিল্প মাধাম হিসেৰে 
গণ্য হয়ে থাকে। এব কারণও অবশ্ত আছে। এদেশের অধিকাংশ ছৰি এবং 
চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকাগুলি অত্যন্ত নিকট ও নিচুমানের । এই সমন্ত বাজাৰী 
পত্রিকাগুলিতে শুধু অভিনেত। অভিনেত্রীদের মুখরোচক সংবাদ ও চিত্র পরিবেশিত 
হয় এবং সাধারণ পাঠক তাকেই দিনেমা বিষয়ক আলোচন। হিসেবে মান্ত করে 
মাথায় তুলে রাখে । এগুলি বাজারে 77০0 0216-এর মত বিক্রীও হয়ে যায়। 
যাইহোক বর্তমানে দিনেমা পত্রিকা পাঠকদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি যে 
বিগত দিনে বেশ কয়েকখানি সতাকারের মিনেমা পঞ্সিক। প্রকাশিত হয়েছিল ! 
এগুলির মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করব হেমেন্দ্রকুমার বায় সম্পাদিত “নাচঘর” 
চন্দ্রশেধর ( মনুজেন্দ্র ভঞ্জ ) সম্পাদিত “ীপালি' অবিনাশ ঘোষাল সম্পাদিত 
“বাতায়ন, শৈলজানন্ধ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “দাহানা, কালীশ মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদিত “রূপমঞ্চ' এবং অবনী বস্থ সম্পাদিত পচিত্রপণ্জী' পত্রিকা “সাহানা' 
পত্রিকান্ে শুভেচ্ছা জানিয়ে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন_-"এই নৃতন 
সাপ্তাহিকের জন্য কতৃপক্ষ আমার শুভ ইচ্ছ। প্রার্থন। করেছেন। এরা কাগজ- 
খানির নাম দিয়েছেন সাহানা। মনে হল শএ্রই নামে পরিচিত যে মধুর স্থরটি 
মান্ষের চিত্তে আনন্দ ও মিলনের আভাষ দেয় এব উন্দেশ্ঠও সেই একই দিকে 
কিনা । ষদ্দি হয় সখী হবো 1” [সাহান] £ প্রথম বর্ষ। বিশেষ সংখ্যা, ৯ই মে 
১৯৩৬ সাল ] 


এই সমস্ত পত্রিকাগুলিতে বেশ কিছু চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় উৎকৃঃ প্রবন্ধ নিবদ্ধ 
আলোচনাদি প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকাগুলি সা্প্রতিককালের চলচ্চিত্র 
সম্পকিত বাজারী পত্রিকা এবং ফিল্ম সোসাইটির মৃখপরগুলির মত ছিল না। 
এই প্রসঙ্গে বলি ফিল্ম সোসাইটির মুখপত্রগুলিতে ধারা লেখেন - তারা৷ এই ভেৰে 
লেখেন যে বাংলাদেশের সমস্ত চলচ্চিত্র দর্শক--তীদেরই মত ফিল্ম বিষয়ে পণ্ডিত । 
যাইহোক উপরোক্ত পত্রিকাগুলি রুচিসম্মত সাধারণ পাঠকের উপযোগী ছিল। 
এই সমস্ত পত্রিকাগুলিতে ধার। চলচ্চিত্রের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করতেন 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন__দেবকী কুমার বস্থ প্রমথেশ বড়ুয়া, ধীরাজ 
ভট্টাচার্য, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিজ গে পাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রকুমার 
বায় ( নাচঘর ) স্ুধীরেন্্র সান্যালঃ বন্ধিম চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ ( ঢা] 
[9100 ), পশ্তুপতি চট্টোপাধ্যায় ( নাচঘর )১ নির্শলকুমার ঘোষ ( অমৃতবাজাব )? 
খগেন বায় (5009:5 2100 ১০০০১ ), মমুজেন্্র ভঞ্জ ( দীপালি ), পক্কজ দত্ত 
(বাতায়ন ), স্থশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (দেশ '$ গোষ্টবিহাবী চট্টোপাধ্যায় 
(সাহানা ) জোতি বাচম্পতি প্রমুখ । চলচ্চিঞ্জের এই সমস্ত লেখকবৃন্দ বিভিন় 
ছবির যেমন ইংরাজী ও বাংলায় রিভিউ করতেন তেমনি বিভিন্ন ছবির বেশ কিছু 


কপ 


ভাল সমালোচনাও লিখতেন এবং দেশী বিদেশী চলচ্চিত্রের খুটিনাটি বিষয়ে 
আলোচনা করতেন। 
এছাড়। বিগত দিনের চিপ্রঅষ্টাদের মধ্যে দেবকী বন্থ, গ্রমথেশ বড়ুয়া, সিরঞ্ছন 

পাল প্রমুখের! চলচ্চিত্র বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করতেন । এখানে অতীতের 
“নাচঘর" পত্তিকার পৃষ্ঠা থেকে প্রমথেশ বড়ুয়ার “বাংল! ছবির আলোচন। থেকে 
কিছুট। অংশ তুলে দিলাম :__ 

প্রডিউসার যদ্দি ডেকে বলেন, *ওহে একটি ছবি করতে হবে” অমনি পন্রিচালক 
ভাবতে বসলেন । .'ভাবন। হয় কারণ বাঙালী দর্শক সমাজদার ছবির ভালো মন্দ 
যাচাই করে নিতে জানে । বাংলায় ফাকি চলে না বাঙাল ভাল ছবি চায়, ধাকে 
বলে 0551105 01০00:০ বাঙালীর এই উন্নত রুচি অ্ক্ষায়ী ছবি তৈকী করতে 
ন। পারলে প্রভিউসারকে ব্যবসার দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে। তাই ভাবন। 
হয়।-...--”৬ প্রমথেশ বড়ুয়। তার সহজ সরল ভাষায় বাঙালী দর্শক সমাজ সম্পকে 
যে কথ! বলেছেন, তা। এযুগে বিশেষভাবে গ্রনিধানযোগা বলে মনে বনি । 

বাংল। চিন্র সমালোচনায় প্রথম বিদপ্ধ মনের ছাপ পাওয়া গেল মন্থুজেন্দ্ ভঞ্জ 
নির্লকুমার ঘোষ (বি. ৫. তে ), পক্ছজ দত, চিদানন্দ দাশগুধ প্রমুখের রচনায় । 
এবা চলচ্চিত্র বিষয়ে পণ্ডিতজন | সেকারণে এদের বরচপাগুলি মননশীল এবং 
বিশ্লেষণমূলক | মনুজেন্্র ভঞ্জ ১৯২৬ সালে আক্মশন্তি পত্তিকায় প্রথম যোগদানের 
কাল থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত নাটক ও চলচ্চিত্র সমালোচনা কর্মে নিষুত্ত 
আছেন । প্রবীন এই চিত্র সাংবাদিক ও সমালোচক “মৌচাকে টিল' (১৯৪৬) 
ও “শীখা-সিন্দুর” (১৯৪৮) নামে ছু-খান ভাল ছবিও পধিচালনা করেছিলেন । 
মন্থুজেন্্রবাবু প্রেমিডেন্সী কলেজেব অর্থনীতির কৃতী ছা হলেও চলচ্চিত্জ পক 
সম্পাদন। (ইংবাজীতে “দীপালি' ) ও চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনায় বেশী কি তব 
প্রদর্শন করেছেন। নিল্লোভ পণ্ডিত এই প্রধান সাংবাদিক ইতরাজাতে বেশী 
লিখলেও বাংলাতেও বেশ কিছু ভাল রচনা লিখেছেন । এই প্রসঙ্গেঃই আসে 
পন্কজ দত্তের কথা । পঞ্চজবাবু বাতায়ন পত্রিকায় চিত্র সাংবাদিকতার কাজ শুঞ্চ 
করেন। বর্তমানে ইনি “দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আছেন । দেশ পত্রিকার 
পাতাগুলি ওন্টালেই পদ্বজবাবুর বাংলা ছবির বিভিউ-র বৈশিষ্টাগুলি লক্ষ্য বরা 
যাবে। পন্বজবাবুর লেখ বিশ্লেষণধমী ৷ অযৃতবাজ!র পত্রিকার নির্মপকুমার ঘোষ 
(টব. 7. 3.) চলচ্চিত্র সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি অত্যান্ত পরিচিত নাম । ইনি 
বেশী ইংরাজীতে লিখলেও বাংলাতেও বেশ কিছু মননশীল চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ 
বুচনা করেছেন। 

এব! ছাঁড়। সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্র আলোচনায় ধারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেছেন, ভার! হলেন চিদানন্দ দাশগুপ, রাধামোহন ভট্টাচাধ, সেবাব্রত গুপ্ত 
(সম্পাদক, আনন্দলোক )) মহেন্দ্র নরকার € যুগান্তর ) জ্যোতির্ময় বন্থরায়ঃ মুগাঙ্ক 


১৯ ২৮৯ 


/শখর রায় (অযৃতবাজার ), অসীম সোম, গুরুদ।স ভট্টাচার্য, পশুপতি চট্োপাধ্যায় 
(নতুন খবর ), পার্থপ্রতিম চৌধুরী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ । চিদানন্দ দাশ 
গুপ্তের চলচ্চিত্রের শিল্প প্রতি» “চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত', অসীম পোঁমের প্চলচ্চিত্রের 
শিল্পরূপ'ঃ সেবাত্রত্ত গুপ্তের “চিত্র সমালোচকের ভূমিকা” _ প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি 
মননশীলতায় সমুজ্জল। সেবাব্রতবাবু আনন্দবাজার পত্রিকায় মাঝে মাঝে চমৎকার 
রিভিউও করে থাকেন । তার লেখা একদিন গুতিদ্দিন', হীরক রাজার দেশে' ছবির 
প্রিভিউগুলি উল্লেখযোগ্য | 'আঙ্কাল” পত্রিকায় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সনেম। 
বিষয়ক লেখাগুলিও মন্ৰ নয়। 

বাংল! ছবির ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়, ধার্িক ঘটক এবং মৃণাল সেন যেমন স্যুচন। 
করেছেন নতুন যুগের তেমনি এই ত্রয়ী বাংল। চলচ্চিত্রের আলোচনায়ও এনেছেন 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | বাংল চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এরা একদিকে শর, অপরদিকে 
ব্যাখ্যাতা। চলচ্চিত্র সমালোচনার যে একট] নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে এদের 
বচনায় তা প্রথম পরিস্ফুট হোল । সাহিত্য সমালোচনা, নাট্য সমালোচনা যে ভাবে 
হয়, চলচিচন্র সমালোচনা যে সে ভাবে হবে না, এদের রচনায় তা প্রথম দেখ। 
গেল। এদের রচনাগুলিরও যথেষ্ট সাহিত্য মূল্য আছে। যোগ্য সমালোচকের 
যখন অভাব ঘটে, শিল্পীকে তখন নিজের হাতেই তার শিল্পকর্মের টীকা ও ভাত 
রচনা করতে হয়। ব্যাখ্যা করতে হয় তার শিল্প মাধ্যমের বেশিষ্ট্যগুলিকে | 
বুঝিয়ে বলতে হয়, কোন ভাবনাকে কীভাবে কোথায় তিনি মূর্ত করতে চেয়েছেন। 
সাহিত্যে একাজ একদিন রবীন্দ্রনাথকে করতে হয়েছিল । চলচ্চিত্রে একাজ সত্যজিৎ 
রায় এবং খত্বিক ঘটক করেছেন যথাক্রমে তাদের দু-খানি গ্রন্থে “বিষয় চলচ্চিত্র” 
এবং “চলচ্চিঞ্জ মানুষ এবং আবো। কিছু”তে | সত্যজিৎ বায়ের “বিষয় চলচিত্র 
এবং খাত্বিক ঘটকের “চলচ্চিত্র মানুষ এবং আবো। কিছু” গ্রন্থ দুখানিকে নিঃসন্দেহে 
এতিহুপূর্ণ বাংলা সমালোচনা সাহিতোর অভিনব সংযোজন হিসেবে গণ করা 
ষায়। 

সতাজিৎ রায়ের “বিষয় চলচ্চিত্র' পুস্তকথানির আলোচনা প্রসঙ্গে কৰি নীয়েন্দ 
নাথ চক্রবর্তী লিখেছিলেন “অনামান্ বই «বিষয় চলচ্চিত্র ৷ অত্যজিতের ছবি ধাবা 
দেখেছেন তারা জানেন যে, তিনি কোনও ধোয়াটেপনার ধার ধারেন না। তার 
লক্ষ্য তিনি আগে থাকতেই ঠিক করে বাখেন। এবং লরালবি সেই লক্ষ্যে দিকে 
এগিয়ে যান । এই নিশ্চিত পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে তিনি লক্ষ্যার্জন করেছেন । এ 
সব নিবন্ধ 'সমঝদ[র” বলে পরিচিত কিন্ত বস্তুত প্রতারক ব্যক্তিবর্গকে কতটা লঙ্ছা 
দেবে জানি না, কিন্ত সেই সব মানুষকে অবশ্যই সাহাধ্য করবে, ধার। ছাব দেখতে 
ভালবামেন এবং ছাবর ভাষার তাৎপ্যকে ঠিকমত বুঝতে চান। সত্যজিৎ 
একেবাবে হাত ধরে সেই কর্মশালায় তাঁদের নিয়ে গেছেন, যেখানে টুকরে। টুকরো 
অসংখ্য দৃষ্ঠ তাদের আপাত বিচ্ছিঙ্ততাকে বিসর্জন দিয়ে পরস্পরের সনে সম্পূর্ণ 


নও 


ভাবে মিশে যাচ্ছে ও অখণ্ড একটি শিল্প হয়ে উঠেছে। আবার সেই সম্পূর্ণ 
শিল্পটিকে বিশিষ্ট করে সত্যঙ্জিং যেখানে জালিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন কাজটির 
তাৎপর্ধ কী এবং কোন কোন দৃশ্তকে কেন তেমন কনে রচনা করা হয়েছিল, পর্দার 
উপরে ঠিক যেমন চেহারায় তাদের দেখতে পাই ।”৭ 
“বিষয় চলচ্চিত্র-এর কিছু রচনায় চলচ্চিত্রের ভাষা, ভঙ্গী, আল্রিক, বিবর্তন, 

অঙ্গসজ্জা, সংলাপ, আলোছায়ার ভূমিকা, গতির ছন্দ ও অ।বহ সঙ্গীতের বাপাবটা 
বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। কিছু রচনায় বলেছেন আপন শিল্পকর্ষের সমর্থনে 
তার বক্তব্য । বাকী রচনায় আছে তার দেখ কিছু মানুষের কথা । এই গ্রন্থখানিকে 
এক কথায় চলচ্চিত্র বিষয়ে লোকশিক্ষার সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে ধর! যায় । বিষয় 
চলচ্চিত্র' গ্রন্থে চলচ্চিত্র বিষক্পটিফেই তাজিং রায় লাধারণ পাঠকের কাছে অতি 
সহজ সাবলাল স্ন্দর ভঙ্গীতে ছাঞ্জির করেছেন। ফিল্ম সোসাইটির মুখপত্রগুলিয 
লেখক গোষ্ঠীর মত কোথাও তিনি আপন বক্তবাকে শুধু ভাষার মারপ্যাচ ও ভর্গী 
লর্স্বতায় শে করেননি । বিষয় চলচ্চিত্র ছাড়াও সত্যঞ্জিং বায় আরও অনেক 
চলচ্চিত্র বিষয়ে আলোচন। করেছেন । সত্যজিং বায়েবু শব্দ-চয়ন এবং গছ্যের ভাষ। 
ভঙ্গিমার মধ্যে নিজস্ব একটা স্টাইল লক্ষ্য কর! যায় । 

সত্যজিতের গ্রসঙ্গেই আসে ঝত্বকের কথ] । খা্বক কুমার ঘটক একদিকে যেমন 
মন্ত বড় চলচ্চিত্র্রষ্টা, অপরদিকে তিনি তেমনি কবি, কথাশিল্পী, নাট্যকার, চিত্র 
নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও রসজ্ঞ সমালোচক । খত্বিক ঘটক লিখেছেন কবিতা, গল্পঃ 
উপন্যাস, নাটক, চিত্রনাট্য ও প্রবন্ধ । তার প্রবন্ধে তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের স্বরণ 
তথ। শিল্প-তত্ব, শিল্পোতীর্ণ চলচ্চিত্র সৃষ্টির পথে কত অন্তরায় নিজের শিল্পকর্মের 
ব্যাখ্যা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র শ্রষ্টাদের শিল্পকর্ষের 
ওপর আলোচনা - এছাড়া সাধারণভাবে দেশ, সমাজ, রাজনীতি সম্পর্কে কিছু 
কিছু আলোচনা করেছেন । “মানব সমাজ *আমাদের এত্তিহ, ছবি করা ও আমান 
প্রচেষ্টা, “আমার ছবি” “অযাস্ত্রিক পিয়ে কিছু ভাবনা” “কোমল গান্ধার প্রসঙ্গে” 
“নুবর্ণবেখা £ পরিচালকের বক্তব্য প্রভৃতি প্রবন্ধে কধত্থিকবাবু নিজের শিল্প কর্মের 
বাখা। পাঠক ও দর্শকের কাছে উপস্থিত করেছেন । “সারি সারি পা1চিল' প্রবন্ধটি 
সুন্দর রচনা | এখানে তীর দর্শক সম্পর্কে মন্তব্যটি ভারি সুন্দর _“আপনারাও 
একটা ঝড় পাচিল | বোধ হয় সবচেয়ে বড় পাচিল।” 

ধত্িকবাবুর প্রতিটি প্রবন্ধই মননশীলতায় সমুজ্জল। তার বক্তা স্পষ্ট জোরালো 
এবং ধারালো । খত্বিকবাবুর গগ্যর মধ্য স্থানে স্থানে বিবেকানন্দের গদ্য শৈলীও 
লক্ষা কর! যায়৷ বিবেকানন্দের কথা ভাষায় পাঠকের সঙ্গে আলাপাচাবী ঢ্ডে 
দুরূহ বক্তব্যকে বলে যাওয়ার যে ঢ, সে 9৪৪ কিছুটা দেখা যায়। আবার এরই 
সঙ্গে তার লেখার মধ্যে কোথাও কোথাও গদ্য কবিতার স্ুরও বেছ্দেছে। পত্থিক 
ঘটকের রচনার নমুন1 নীচে একটুখানি দেওয়ী হোল :- 
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প্যস্ত্রে সঙ্গে মানুষের যে দ্বান্দিক সম্পর্ক আছে, সেই ছন্বের ছাপ আমাদের 
সাহিত্য পাঠের পরিচিত পরিধির মধ্যে পাই না। আমাদের কাছে সাহিত্যের 
যে কালপত্ধী আছে, সেখানে যন্ত্রের একটাই পরিচয়--যস্ত্র হল এক অমানবিক 
সৃষ্টি। জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন, নেতিবাচক মূল্যবোধগুলির সঙ্গে যস্ত্রের আপাত 
নৈকট্য আমাদের বারবার মনে করিয়েছে যেন যন্ত্র সভাতার অবশ্যস্তাবী পরিণতি 
হল আত্মিক নৈরাশ্য অথবা শৃন্ততা। আমাদের অতীত জীবন ও বর্তমান জীবন- 
দর্শনের সঙ্গে যন্ত্রের বিরোধ প্রায় মৌল অন্তথিরোধের পর্যায়ে পৌছে গেছে ।”৮ 

মৃণাল সেনও চলচ্চিত্র স্থষ্টি কর্মের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অজন্ত্র 
প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন৷ তিনি চ্যাপলিন', "চলচ্চিত্রের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, 
“চলচ্চিত্র ও আমি' প্রভৃতি গ্রন্থ রচন1 করেছেন। এ গুলিও তাঁর চলচ্চিত্র 
শিল্পকর্মের মত আপন মৌলিকতায় সমৃজ্জল। মৃণালবাবুর লেখাগুলিও সাধারণ 
পাঠকের বোধগম্যমূলক। মৃণালবাবুও চলচ্চিত্রে একজন অসাধারণ পণ্ডিত, কিন্তু 
তার লেখার মধ্যে কোথাও পাগ্ডিতোর কচকচানি লক্ষ্য কর যায় ন।। তীর 
«সরব চলচ্চিত্র, “িনেমায় পরিবেশ রচনী" “সিনেমার দশন' প্রভৃতি বচনাগুলি 
বিশেষ উল্লেখযোগা। মৃণাল সেন ছাড়াও তপন সিংহ, বাজেন তরকদার, পৃণেন্দু 
পত্রী প্রমুখ চলচ্চিত্র অষ্টারাও তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্র বিষয়ে 
কিছু কিছু আলোচন। করেছেন । এদের রচনাগুলিও ফেলে দেবার মত নয়। 

এই সমস্ত আলোচনা থেকে আমবা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বাংল 
চলচ্চিত্রের প্রভাবে স্বতন্ত্র একটি চলচ্চিত্রের আলোচনা মঘালোচনামূলক প্রবন্ধ 
শাখাও গড়ে উঠেছে । যখন নাটা-সমালোচনাকে আমর। সমালেচন। স্বাহিত্যের 
অন্ততম শাখারপে গণা করেছি তখন চলচ্চিত্র সম্পফ্িত আলোচন?॥ 
সমালোচনাকে সাহিত্যের অন্ততূক্ত করতে আপত্তি কিসের? এক সময় বস 
সাহিতা নিয়ে ছিল বাংল) সাহিত্যের পনের আনা আয়োজন । এর জন্তে 
ব্ষিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পযন্ত ক্ষোভ প্রকাখ করেছিলেন এবং তারা নিজেরা 
পাণগ্ডিত্য থেকে বাংল। সাহিত্যকে মুক্ত করবার জন্তে অনেক চমৎকার প্রবন্ধ-নিবন্ধ 
রচনা] করে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন । এখন আর বাংল। সাহিত্যের সে বদনাম 
নেই। বাংলায় এখন নানা বিষয় নিয়ে নানা রচনা লেখা হচ্ছে । সে-কারণে 
ধিলচ্চিজ্র বিষয়ক আলোচনাকে প্রবন্ধ সাহিত্যের অঙ্গীভূত কবে নিলে বাংল। 
প্রবন্ধ নাহিত্যে আরেকটি নতুন শাখা সংযোজিত হবে বলে মনে করি। 

তবে এই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, চলচ্চিত্র বিষয়ক সমস্ত 
আলোচনা সমালোচনাগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠার মধ্যেই বয়ে গেছে । এ 
কালের বাঙালী সমাজে সবচেয়ে আলোচিত এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্প হল 
চলচ্চিত্র । কিন্তু এই শিল্পকলার বাংলায় সবচাইতে কম সংখাক পুস্তক প্রকাশিত 
হয়েছে। আবার এইপজে একথাও স্বীকার করতে হবে ঘে শিবিচারে সকলের সব 
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রচনাকে আমর এই শ্রেণীর হধ্যে ফেলতে পারব না--বিশেষ করে সাম্প্রতিক 
কালের বাজাবী কাগজের চলচ্চিঞ্র বিষয়ক (লখকগোষ্ঠার লেখা-সম্পর্কে বিশেষ করে 
চিন্তাভাবনা করার আছে । এদের সম্পর্কে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মন্তব্য 
উদ্ধৃত করে এই অধ্যায়ের উপসংহার করছি । নীবেশ্রবাবু এদের লম্পর্কে বলেছেন-_ 
“শিল্প সমালোচনার ক্ষেতে ভক্তের ভীড় চিরকালই ছিল, তবে ইদানীং একটু বেশী 
মাত্রায় জমেছে । ভিড়ট। বিশেষ কবে চলচ্চিত্র সমালোচনার ক্ষেতে লক্ষণীয় । 
সেখানে এমন লেখক বিস্তর দেখতে পাই, ধাদের পটে বোমা মারলেও ক? অক্ষন্গ 
বেরুবে না, কিন্ত “হুভেল ভাগ”, “আভা গার্দ' ইতাদি সব গালভবা বুলিব তুবড়ী 
ফাটিয়ে ধারা চায়ের দোকান আর কফি হাউসের ভক্তবুন্দকে মোহিত করে বাখেন। 
রাখা সহজ হয়, তার কারণ, একে তো এই গ্ররুবা অতিশয় ধূর্ত খাক্তি, তার উপরে 
আবার আপাদমন্তক নিবেট | তাঁর ফলে যা হবাব তাই হচ্ছে। ভক্তের মাথায় 
হাত বুলিয়ে বিরিঝি বাবা আগ কোম্পানীর ফাকর বাবসা বেশ ভালই 
চলছে ।* 


পঞ্চম অধ্যায় 
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(চলচ্চিত্র মানুম এবং আরো কিছু-পৃ৮৩১) 
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বষ্ঠ অধ্যায় 
চঙ্গচ্চিত্রের টেকনিক ও বাংল সাহিত্য 


পূর্ব অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখলাম ঘে চলচ্চিত্রের প্রভাবে বাংল। সাহিত্যে 
কি জাতের লঘু ধরণের মেলোড়ামাটিক গল্প, চিত্রনাট্য, এবং চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় 
আলোচনা সমালোচনা গড়ে উঠেছে কিংব। গড়ে ওঠার সম্ভাবন। দেখা দিয়েছে। 
এই অধ্যায়ে আমরা দেখব যে ১৯৪৭ সালের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে চলচ্চিজের 
কিকি টেকনিক প্রযুক্ত হয়েছে। ইন্তিপূর্বে আমরা “সাহিত্য ও চলচ্চিত্র" শীর্ষক 
আলোচনায় এই কথাই বলেছি ঘে চলগ্চিত্র প্রথম দিকে সাহিত্যের দ্বারা লালিত 
পালিত বদ্ধিত হয়েছে, কিন্ত কালক্রমে দেখা গেল যে চলচ্চিত্তও ধীরে ধীবে 
সাহিত্যের ওপর তার প্রভাব ফেলেছে । সিমেমাঁর মুখ চেয়ে অভিনেতা 
অভিনেত্রীকে লক্ষ্য করে প্রঘোদরগ্রক লঘু ধরনের খেলোডরামাটিক গল্প ষে শুধু লেখ! 
হয়েছে তাই নয়, চলচ্চিত্রের ফ্রাশব্যাক, ভিটেল, ফ্রিজ প্রভৃতি টেকনিক সাহিত্যে 
প্রযুক্ত হয়েছে। কথা সাহিত্যের কাহিনীর মধ্যে গতি, তার চিন্রময়তার যে 
প্রাহুরভাব আজ এসেছে তা চলচ্চিছ্ের প্রভাবজাত । ১৯৪৭ সালের মধ্যে 
আমাদের বাংল। সাহিত্যে চলচ্চিত্রের আঙ্গিক প্রয়োগ কতখানি হয়েছে 1 দেখ 
যেতে পারে। এ সম্পকে কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্্র মির বলেন যে আমাদের স্থায়ী 
সাহিত্য চলচ্চিত্র তার আঙ্গিকগত প্রভাব খুব বেশী বাখতে পারেনি, তবে 
সাম্প্রতিককালের সাহিত্যে চলচ্চিঠের আঙ্গিক প্রয়োগ বিভিন্ন লেখকের রচনায় 
দেখ! যাচ্ছে ।১ ( সাম্প্রতিক কালের সাহিতা আমার অ!লোচ্য নয় । ) এ-সম্পকে 
বিগতযুগের বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ত্ুশীল মজুমদারমহাশয় একই মতামত শোষণ 
করেন। স্থশীলবাবুর মতে সাম্প্রতিককালে চলচ্চিত্রের মুখ চেয়ে অধিকাংশ গল্প- 
উপন্যাস-নাটক লেখা হচ্ছে ।২ বিখ্যাত অভিনেন্ী শ্রীমতী কাননদেবীও বলেন থে 
এখনকার অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস যাতে তাড়াতাড়ি সেটি চলচিচছ্ে রূপায্িত হয় 
ব৷ গল্পটি চলচ্চিত্রের জন্যে বিক্রী হয় সেইভাবেই রচিত হচ্ছে । এ প্রবণতা কিন্তু 
সে-যুগে ছিল ন।।' 

যাইহোক চলচ্চিত্রের বিভিন্ন টেকনিক যেমন ডিটেল, ফ্লাশ ব্যাক, ফ্রিজ বিশেষ 
ধরনের সংলাপ প্রভৃতি সাম্প্রতিক বাংল। সাহিত্যে বেশী প্রযুক্ত হলেও বিগত 
কালের লেখকদের রচনায় এই সমস্ত টেকনিক কিন্তু দেখ! যায়। বস্কিমচন্ত্র; 
রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কল্লোল গোঠীর লেখকবৃন্দ এবং অন্তান্য বিখাত শিল্পীদের রচনায় চলচ্চিত্রের বেশ 
বিছু আঙ্গিক লক্ষা করা যায়। কিন্ত তাদের রচনায় চলচ্চিত্রের আঙ্গিক লক্ষা 
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করা যায় বলে ষে তার! চলচ্চিত্রের দ্বার] প্রভাবিত হয়ে এই সমস্ত লিখেছিলেন, 
একথা কিন্তু আমরা একবারও বলছি না। পাঠককে জাময়া এই বিষয়ে বিশেষ 
ভাবে মনে রাখতে বলছি ষে উপরোক্ত লেখকগণ এবং অন্তানা লেখকবৃন্দ 
চলচ্চিত্রের হ্বারা প্রভাবিত হননি । তার যা লিখেছেন--ত। ভীব। শ্বাভাবিকভাবে 
নিজন্ব রচনা! কৌশল অনুযায়ী লিখেছেন । 

চলচ্চিত্র ডিটেলধযাঁ রচম। সঙ্গীত প্রভাতি কয়েকটি বিমূর্ত শিল্প ছাড়া সমস্ত 
শিল্লেই ভিটেলের প্রয়োগ (দখ। যায় । বিষয় বস্তকে ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলার 
অন্যেই ডিটেলের প্রয়োজন হয়। স্থান-কাল-পাত্র-ঘটনা মনের ভাব মব কিছুরই 
বর্ণনাতে এই ভিটেলের দরকার হয়। ভারতীয় চি ছশিল্পেও এই ডিটেলের এ্তিহ 
অনেকদিন অটুট ছিল। আমাদের সংস্কৃত সাহিতো ভিটেলের অজন্ত্র প্রয়োগ 
(দ্ধ যায়। আমাদের প্রাচীন বাংল। সাহিতো এবং লোক সাহিতো ও ডিটেলের 
প্রচুর নমুন] পাওয়া খায়-_বিশেষ করে রূপকথায় | রূপকথায় ডিটেলের প্রয়োগ 
সম্পর্কে সত্যজিং বায় বলেন-- 

“র্পকথায় ভিটেল জ্িনিসটার প্রয়োজন সব থেকে বেশী, কারণ তাঁতে যেসব 
কল্পনাকে রূপ দেওয়া হয় ডিটেল ছাড়া তার অধিকাংশেরই কোন অস্তিত্ব নেই । 
রাক্ষপ জিনিসট। বাস্তবে নেই, একখা আমরা সকলেই মানি, কিন্ত শিশুমনে 
রাক্ষসের একট। ডিটেল সম্বলিত স্পষ্ট চেহার! ধরা! আছে-- 


“পিঠথানা তার কুলো 

দীতগুলো তাবু মূলো? 

কান ছুটে। তার নাট] নাট। 

চোখ ছুটে] আগুনের ভাটা । 
আমরা জানি যে, রূপকথার বাজ। শুধু বড় রাজা নন, তার হাতীশালে হাতী, 
ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাগারে মাঁণিক, কুটবীভরা। মোহর । আমর জানি স্ুয়োরাণীব 
সোনার খাটে পা, রূপোর খাটে পা, আর দেমাকে তার মাটিতে পা পড়ে না। 
রাজার যদি দ্রাপট থাকে তাহলে আমরা জানি যে, তার রাঁজো “বাদে গরুতে এক 
ঘাটে জল খায়।' এক-একটি ভাব প্রকাশের জন্যে এক-একটি ভিটেল ; চিয়েব 
সাহাযা ছাড়া 'ভাবের প্রকাশ নেই বললেই চলে । রূপকথা ছেডে গীতিকাবোর 
মধ্যেও দেখা যাবে ডিটেলের ছড়াছড়ি । লেখকঃ কথক, কবিয়।ল, পাচালিকাব -- 
সকলেই ভাব প্রকাশে বারবার ছবির আশ্রয় নিয়েছেন 1৮৪ 

আধুনিক বাংল! লাহিতো ডিটেলের প্রয়োগ সম্পর্কে সত্ঙ্জিৎ রায় লিখেছেন-_ 

“ডিটেল বলতে যে শুধু চোখে দেখ! জিনিসের বর্ণনা বোঝাঘ্ব তা নয় । সুনির্বাচিত 
শব্ধের বর্ণনাও ডিটেলের অন্তর্গত এবং সেখানে সবাক চলচ্চিত্রের সঙ্গে একট! 
সরাসরি “যাগস্থাপন কর প্রয়োক্জন । প্যারীচাদের উপন্যাস “আলালের ঘবের 
ছুলাল' থেকে একট। উদাহরণ দিই__ ৪ 
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“হ্যামের নাগাল পাইলাম না গো সই-_ওগো মরমেতে মবে বই-_টক্টক্‌ 
পটাস্‌ পটাস্‌-__মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে-_টিটকারা 
ধতেছে ও শালার গরু চলতে পারে ন! বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎসপাৎ 
মারিতেছে । একটু একটু মেঘ হইয়াছে, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে-_গরু ছুটা হুন- 
হন করিয়া চলিয়া একখান! ছকড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়। চলিয়া গেল । সেই 
ছকড়ায় প্রেম নারাপণ মজুমদার যাইতেছিলেন__গাড়িখান। বাসে দোলে - 
ঘোড়া ছুটো। বেতো ঘোড়ার বাবা - পক্ষীরাজের বংশ টংয়স টতয়স ভংয়স ডঃয়স 
করিয়। চলিতেছে -পটাপট পটাপট চাবুক পড়িতেছে। কিস্তু কোনক্রমেই চাল 
বেগড়াপ্ না। প্রেমনারায়ণ দুইটা, ভাত মুখে দিয়া সওয়ার হইয়াছেন__গাঁড়ির 
হেঁকোচ হেকোচ প্রাণ ওষ্টাগত ! গরুর গাড়ী এগিয়ে গেল তাহাতে আরও বিরক্ত 
হইলেন (552 

শবের ভিটেলে এই কমিক বর্ণনা যে আরও অনেক বেশি রসাল হয়ে উঠেছে 
তাতে কোন সন্দেহ অ।ছে কি? চলগ্িত্রের এই জাতীয় ডিটেল ঠিক এই ভাবেই 
কাজ করবে এটাও অন্গমান করা যায়।”৫ 

প্রাক চলচ্চিত্রযুগে বাংল। সাহিত্যে ডিটেলের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন - “প্রাক 
১লচ্চন্জ যুগের আগে সাম্প্রতিক সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ করে দুজনের ভিটেলে 
সচেতনতার কথা উল্লেখ করতে হয় - বস্কিমগন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ | বিষবৃক্ষে লগেন্দ 
দত্তের বাড়ীর উঠোনের প্রায় এক পৃষ্টাব্যাপী বর্ণনা আছে। বল বাল্য এখানে 
লেকের শিল্পনু্টির চেয়ে তথা পরিবেশনের তাগিদটা কিছু কম নয়। কিন্তু বন্ধিম 
জানতেন যে কাহিনী কাল্পনিক হলেও পাঠকের মনে সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে 
তুলতে ডিটেলের সাহায্যে তার একটি বাস্তব পটভূমিকা বচনা কথ নিতে হয়। 
অবনীন্দ্রনাথকে প্রধানত যে শিল্পরীতি প্রভাবিত করেছিল তার মূলে ছিল 
বাংলার বূপকথ। | তার নিজের অধিকাংশ র-নাই এই রূপকথার পর্যাে পড়ে ।৬ 

বাংলা সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথের রচনার চিত্র সৌন্দর্য অতুলনীয় । তিনি যেন 
তার সমগ্র রচনায় কলম দিয়ে ছবি একেছেন। কথ। দিয়ে ছবি আকতে বাংলা 
সাহিত্যে তার জুড়ি নেই। এখানে তার আকা “বুড়ে৷ আংলা'র ছোট গণেশের 
ছবিটি ভারি সুন্দর । * 

"সুই লময় কুলুঙ্গি থেকে গণেশের ইছুবটা৷ জ্যান্ত হয়ে ঝুপ করে সিন্দুকের ভালায় 
লিয়ে পড়ে ল্যাজ উঠিয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করলে। রিদয় পষ্ট দেখতে পেলে 
গণেশ মোটা-পেটটি নিষ্ে শুড় দোলাতে দোলাতে সিংহাসন থেকে নেমে 
কুলুঙ্গির ধারে পা ঝুলিয়ে বসে ঢোল বাজাতে লাগলেন আর ইছুরটা তালে-তালে 
লাজ নেড়ে গলায় খুঙবের ঝুমবুম শব করে-করে নাচতে থাকল । 

রিদয় ইহুর অনেক দেখেছে, গণেশের গল্পও অনেক শুনেছে, কিন্ত জ্যান্ত গণেশ 
সে কথনো দেখেনি । এই বুড়ো আঙুল যতটুকু, গণেশটি ঠিক ততটুকু। পেটটি 
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বিলিতি-বেগুনের মতো! বাডা চিকচিকে, মাথাটি শাদা, শুঁড়াটি ছোট একটি 
কেঁচোর্‌ মতো! পেটের উপর গুটিয়ে রয়েছে ; কান ছুটি যেন ছোট দু-ধানি কুলো, 
তাতে সোনার মাকড়ী ছুলছে, গলায় একগাছি বূপোর তাবের পৈতে ঝোলানো, 
পরনে লালপেড়ে পাচ আঙুল একটি হলদে ধুতি ; গলায় তারচেয়ে ছোট একখানি 
কৌচানো চাদর, মোটামোট। এতটুকু ছুটি পায়ে আংটির মতো। ছোট ছোট ঘুঙুব 
গোলগোল চারটি হাতে বালা» বাজুঃ তাড়ং গলা থেকে লাল স্থৃতোয় বাধ) ছিট 
মোড়! ছোট্রো৷ ঢোলকট। ঝুলছে ।%৭ 

এই ধরনের ভিটেলের নমুনা অবনীক্্র রচনায় প্রচুর মিলবে । বাংলা সাহিতো 
বঙ্কিমচন্দ্র অবনীন্দ্রনাথ ছণড়াও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তাবাশন্করঃ 
বনফুল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কথাসাহিত্যিক এবং ম্বামী বিবেকানন্দের 
পরিব্রাজক সন্্রীবচন্দ্রের 'পালামৌ' প্রভৃতি ভ্রমণ সাহিতোও চলচ্চিত্র সুলভ 
ভিটেলের প্রচুব নিদর্শন পাওয়া যায় । এখানে রবীন্দ্রনাথের “জীবনস্থতি' থেকে 
ডিটেলের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। 

“জানালার নীচেই একটি ঘাট বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্ব ধারের 
প্রাচীরের গায়েই একট] চীনাবট-_দক্ষিণধারে নাবিকেল (শ্রণী । গণ্ডি বন্ধনের বন 
আমি জানলার খড়খড়ি খুলিয়। প্রায় সমস্ত দিন মেই পুকুর্টাকে একখানা ছবির 
বহির মতো! দেখিয়া দেখিয়। কাটাইয়] দিতাম । সকাল হইতে দেখিতাম 
প্রতিবেশীরা একে একে আন করিতে আসিতেছে । তাহাদের কে কখন আসিবে 
আমার জান। ছিল। প্রতোকের স্নানের বিশেষতটুকু আমার পরিচিত । কেহ-বা 
দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলি ডুব পাড়িয়। চলিয়া! 
যাইত; কেহ বাড়ুব না দিয়া গাঁমছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে 
থাকিতঃ কেহ-বা জলের উপরিভাগের মলিনতা। এড়াইবার জন্য বারবার ছুই হাতে 
জল কাটাইয়! লইয়৷ হঠাৎ একসময়ে ধা] করিয়া ডুব পাড়িত। কেহ-বা উপরের 
সিডি হইতেই বিন ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝ [প দিয়] পড়িয়া আত্মসমর্পন 
করিত ; কেহ বা! জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক 
আওড়াইয়া লইত ; কেহবা ব্যস্ত, কোনমতে ন্গান সাবিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার 
জন্য উৎস্ক; কাহারো-বা বাস্ততার লেশনাত্র নাই_ ধীর স্বস্থে সান সারিয়! জপ 
কবিয়া, গ! মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কৌচাট। ছুই তিনবার ঝাড়িয়াঃ বাগান হইতে 
কিছু বা ফুল তুলিয়। মৃদুমন্দ দোছুল-গতিতে আনজিগ্ধ শরীরের আবামটিকে 
বাযুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর 
বাছিয়া। যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ । কেবল 
রাজহাস ও পাতিহীসগুলে। সারাবেল। ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়। খায় এবং চঞ্চু 
চালন। করিয়। ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাক করিতে থাকে ।” র 

শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণের গল্পঃ উপন্যাস ভ্ন।চ্চত্রে যে সার্থক হয় তার অন্যতম 
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কারণই হোল তাদের রচিত কাহিনীর চিত্রময়তা। শবৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের ১ম 
পর্বের নিম্নোদ্ধত অংশটি চলচ্চিত্র স্থলভ চিত্রের অপূর্ব নিদর্শন । ক্ামেরার চোখে 
পাঠককে এই অংশটি একবার দেখতে অনুরোধ করছি । 

“অকাল মৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে 
নাই। ইহা যে কত বড় হ্ৃদয়ভেদী বাথার আধার, তাহা তেমন করিয়া দেখিলে 
বোধ করি দেখাই হয় না । গভীর নিশীথে চারিদিক স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ শুধু মাঝে 
মাঝে ঝোপঝাড়ের অন্তরালে শ্বশানচারী শৃগালের ক্ষুধার্ত কলহ চিৎকার, কখনও 
ব। বৃক্ষোপবিষ্ট অ্ধ্প্ত বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়ন শব্দ আর বনু দূরাগত তীব্র 
জলপ্রবাহের অবিশ্রাম হু-হু-হ্থ আর্তনাদ-__ইহাবর মধ্যে ঈাড়াইয়! উভয়েই নিবাক, 
নিস্তব্ধ হইয়া, এই মহাকরণ দৃষ্টির পানে চাহিয়। রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ 
ছয়-সাত বৎসবের হষ্টপুষ্ট বাণক-_তাহার সর্বাঙ্গ জলে ভামিতেছে, শুধু মাথাটি 
ঘাটের উপর। শুগালেরা বোধ করি জল হইতে তাহাকে এইমাত্র তুলিতেছিল, 
শুধু আমাদের আকন্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করি আছে। 
খুব সম্ভব তিন চারি ঘণ্টার অধিক তাহ।র মৃত্যু হয় নাই। ঠিক যেন বিস্থচিকার 
নিদারুণ যাতন। ভোগ কাঁরয়া সে বেচারা মা-গঙ্গ।র কোলের উপরেই ঘুমাইয়। 
পড়িয়াছিল | ম। অতি সন্তর্পণে তাহার স্থকুমার নধর দেহটিকে এইমাত্র কোল 
হইতে বিছানায় শোয়াইয়। দিতেছিলেন । জলে স্থলে বিন্বান্ত এমনিভাবেই সেই 
ঘুমন্ত শিশু-দেহটির উপর সেদিন আমাদের চোখ পডিয়াছিল ।” 

শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে শরৎচন্দ্র অস্কিত বিস্চিকা রোগে আক্রান্ত মৃত শিশুটির 
মুখ থেকে ক্যামেরাকে সবিয়ে নিয়ে বিভূতিভূষণের “পথের পাঁচালী'র প্রসন্ন গুরু- 
মশাই-এর পাঠশালার দৃশ্যটি এবার দেখা] যাক । আমর ক্যামেরায় দেখেছি__ 

'পাঠশালায় পৌছাইয়। দিয় হবিহর বলিল-_ছুটি হবার সময়ে আমি তোকে 
বাডী নিয়ে যাবে, অপু, বসে বসে লেখো” গুরু মশায়ের কথা শুনো দুষ্টুমি 
করো না যেন! খানিকটটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে 
পথের বাকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকুল সমুদ্র । সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়। 
বসিয়া রহিল । পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়। চাহিয়া দেখিল গুরু মহাশয় দোকানের 
মাঁচায় বপিয়। দাডিতে লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় 
ছেলে আপন আপন চা'টাইএ বসিয়া নানারপ কুম্বর করিয়। কি পড়িতেছে ও 
ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আব একটু ছোট একটি ছেলে খু'টিতে ঠেস 
দিয়ে আপন মনে পাততাডির তালপাতা। মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে । আর একটি 
বড় ছেলে, তাহার গালে একটা! ্বীচিল, সে দোকানের যাচার নীচে চাহিয়] কি 
লক্ষা করিতেছে । তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয় সেটে একটা ঘর ত্বাকিয়া কি 
করিতেছিল | একজন চুশি চুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢা! দিলাম, অন্য ছেলেটি 
বলিতেছিল এই আমার গোল্পাঃ সঙ্গে সাঙ্গ তার গ্লেটে আক পড়িতেছিল ও মাঝে 
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মাঝে আড় চোগ্নে বিক্রয়রত গুরুমশায়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল । অপু নিজের 
শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল ! কতক্ষণ পরে ঠিক জান] ধায় না, 
গুরুমহাশয় হঠাৎ বজিলেন_এই ফনে প্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে? সমুখের সেই 
ছেলে ছুটি অননি স্লেটখান চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্ত 'গুরুমশায়ের শ্রেননৃষ্টি এড়ানো 
বড় শক্ত, তিনি বলিলেন, এই মতে, ফনের শ্লেটট1 নিয়ে আয়তো।। তাহার মুখের 
কথ! শেষ হইতে না! হইতে বড় আচিলওয়ালা ছেলেট। ছে। মারিয়া! ক্লেখান। 
উঠাইয়া, লইয়া গিয়া! দোকানের মাচার উপর হাজির করিল ।”৯ 

বিভৃতিভূষণের “পথের পাঁচালী" 'আরণাক' এবং অন্যান্য রচনায়ও এই ধরনের 
চিত্র প্রচুবু পাওয়। যায় । বিভূতিভূষণ ছাড়াও তারাশঙ্কর ঘন্দ্যোপাধ্যায়ের “ধাঙ্রী- 
দেবতা" গণদেবত', পঞ্চগ্রাম' ছস্থলী বাকের উপকথা” প্রভৃতি রচণায়, মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পন্মাণদীর মাঝি' ও অন্যান্য রচনায়, বনফুলের “হাটেখাজাবে' 
প্রভৃতি গল্প উপন্যাসে, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কল্লোলগোষির লেখকবুন্দের কথা- 
সাহিত্যে অজন্ন নিদর্শন পাওয়। যাবে । এখানে তাবাশঙ্করের রচনা খেকে একট! 
নিদর্শন তুলে দিলাম : 

“বাঘটি চকিত হইয়] কুপ্ত বনটার মুখ হইতে সরিয়া আসির়। চারিদিকে চকিত 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল--উহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে কাললাপাহাড় 
ও কুন্তকর্ণ। সেও দণ্ড বিস্তার করিয়] গর্জন করিতে আ রন্ত করিল। রঙ্গলাল দেখিল 
কালাপাহাড় ও কুন্তকর্এর সে এক অদ্ভুত মূত্তি। তাহাদের এমন ভীষণ কূপ সে 
কখনও দেখে নাই | তাহারা ক্রমশঃ পরম্পরের নিকট হইতে সরিয়] বিপরীত দিকে 
চলিতেছিল। কয়েক মৃহূর্তের মধ্যেই দেখ। গেল বাঘটার একদিকে কালাপাহাড় 
অন্যদিকে কুন্তকর্ণ মধ বাঘটি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে । সে নিজের বিপদ বুনিতে 
পারিয়াছে। বাঘট] ছোট, তবুও সে বাখ। মে বোপ হয় অসহিষু হইয়া অকম্মাৎ 
একটি লাফ দিয় কুস্তকর্থের উপর পড়িল। শরমূহূর্তেই কালাপাহাড় তার উদ্ভত 
শি লইয়া! তাহাকে আক্রমণ করিল । কালাপাহাডের শিাঘাতে বাঘটি কুস্তকর্ণের 
পিঠ হইতে ছিটক ইন্স। দূরে পড়িয়া গেল । আহত কুন্তকর্ণ উন্মন্ডের মতো বাঘটার 
উপর নতমস্তকে উন্নত শৃঙ্গ লইয়া! ঝাশাইয়! পড়িল । কুম্তকর্ণের শিঙ দুইটি অত্যন্ত 
তীক্ক এরং অপেক্ষাকৃত সোজা__একটা শিও বাঘটার তলপেটে লোজা ঢুকিয়া 
গিয়া! বাঘটাকে যেন গাখিয়া কেলিল। মরণযস্ত্রনাকাতর বাঘটাও দারুন আক্রোশে 
তাহার ঘাড়টি কামড়াইয়। ধরিল। ওদিক হইতে কালাপাহাড়ও আলিয়! বাঘটার 
উপর শূঙ্গাঘাত আরন্ড করিল ! রংলালও তখন বাহির হইয়া আসিয়াছে, সেও দারুণ 
উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্যের মতো চালাইতে আরন্ত করিল তাহার বাশের লাঠি। 
কিছুক্ষণের মধোই যুদ্ধমান ছুইটি জন্তই মাটিতে গড়াইয়! পড়িল। বাঘটার প্রাণ, 
তখন থাকলেও সে অত্যন্ত ক্ষীণ শরীরে শুধু ছুই একটি আক্ষেপমাআজ স্পন্দিত 
হইতেছিল। কৃস্তকর্ণ পড়িয়। শুধু হাপাইতেঁছিল, তাহার দৃষ্টি রংলালের দিকে । 


২5৪ 


চোখ হইতে দরদর ধারে জল গড়াইতেছে। 
রংলাল বালকের মত কাদিতে আরম্ত করিল ।৮ (গল্প-কালাপাহাড় ) 


ভিটেল ছাড়া চলচ্চিত্রের আরেকটি আঙ্গিক হোল ফ্র্যাশ ব্যাক। এই ফ্ল্যাশ 
ব্যাক পদ্ধতির দ্বার! চলচ্চিত্রে অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনা সমৃহকে বর্তঘান ঘটনার 
সঙ্গে মিলিয়ে পর্দায় কাহিনীকে দর্শকের সামনে চিত্তাকর্ষক কোরে তোলা হয়। 
এই ক্ল্যাশ ব্যাকে গল্প বলার টেকনিকও বহু সাহিত্যিকের রচনায় ইতিপূর্বে দেখা 
গেছে। ফ্র্যাশ ব্যাক পদ্ধতির চমংকার নিদর্শন পাওয়া যায় শরত্চন্দ্রের দেনা পাওনা, 
শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, প্রভৃতি উপন্যাসে । শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনা উপন্যাসের গঠন- 
রীতি, অন্যান্ত উপন্যাস অপেক্ষা পৃথক । এই কাহিনীতে চরম সংকটময় মৃহ্‌ 
এসেছে উপন্যাসের মধ)ভাগে নয় -উপণ/মের আরন্তেই। শান্তিকুঞ্জে ষোডনী 
জীবানন্দের শয্যা স্পর্শ করেই নারীত্বের প্রথম সন্ধান পেল। 1109% দিয়ে 
কোন কাহিনী শুরু হোলে সেই কাহিনীকে পরিণতি পর্ধস্ত টেনে নিয়ে যাওয়! 
কষ্টকর । যাই ছোক শরৎচন্দ্র কাহিনীর এই 011072%-এর মধ্যে ফ্র্যাশ ব্যাক 
পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন । শান্তিকুঞ্জে জীবানন্দের কাছে চণ্ডীগডের যে যোড়শীকে 
অত্যাচারিতা হবার জন্যে ধরে নিয়ে আসা হোল-- ঘটনাচক্রে হঠাৎ প্রকাশ পেল, 
সেই ষোড়নী তার বিবাহিতা স্ত্রী অলকা। যোডনীর ওপর অত্যাচারের মুখে বাছুড 
বাগান মেসের কাহিনীকে শরৎচন্দ্র এখানে খামিকট! চকিতে ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতিতে 
বলার চেষ্টা করেছেন। এখানে ম্বয়ং শরৎচন্দ্র দেনাপাওনার কাহিনীর মধ্যে জীবানন্দ 
অলকার বিবাহ ঘঠিত ঘটনাকে ছবিতে পরিষ্ফুট করার জন্যে চিত্রনাট্য 
কারের জগ্য খানিকট] ফ্র্যাশ ব্যাকের 5৩০7০ রেখে দিয়েছেন। শরত$ন্দ্রের অনেক 
উপন্যাসে এই বীতি কিছুটা অবলম্বন করা হয়েছে। তার উপন্তাসে সাধারণতঃ 
নায়ক নায়িকার (বিশেষত নায়িকার ) একট প্র ইতিহাস থাকে যার সঙ্গে 
উপন্যাসে ব্মিত কাহিশীর ঠিক যোগ থাকে ন1। সেই পূর্ব কাহিনীকে তিনি চকিত 
"প্যাশ ব্যাক পদ্ধতিতে পাঠককে শ্বনিয়েছেন ' পিয়ারী বাঈজীর মধ্যে রাজলক্ষমী 
কেমন করে সঙ্গোপনে আত্মরক্ষা করেছিল, ঠিক কি অবস্থায় জীবানন্দের “বাহুন” 
অলকার বিবাহ হয়েছিল, মেসে ঝি হান পূর্ধে মাবিত্রী কি করেছিল-_-এই সব 
; কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ ন] দিয়ে শরৎচন্দ্র খানিকট1 চকিত ফ্ল্যাশ ব্যাকের আশ্রয় 
' নিয়েছেন ॥ এইগুলি কথা সাহিত্যে ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতির অপূর্ব নিদর্শন বলে 
মনে হয় এরং এই সঙ্গে এ কথাও হ্বীকার করব যে শরৎচন্দ্র চলচিত্র দ্বারা প্রভাবিত 
হয়ে তার কাহিনীন্ মধ্যে এই টেকনিক গ্রহণ করেননি। এটি তার সম্পূর্ণ ই একটি 
নিজন্ব রুচন। রীতি। 


শয়ংচন্্র ছাড়া বাংল! সাহিত্যে বঙ্ষিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, তারাশঙ্কর 
প্রমুখ লেখকের রচনার মধ্যে ফ্ল্যাশ বযাকণ্এর অনেক চমৎকার নিদর্শন মিলবে । 


৩৪৩ 


রবীন্দ্রনাথের 'ত্রীর পত্র' গল্পটিতো৷ আগাগোড়া প্রার ফ্ল্যাশ ব্যাকে লেখা । এছাড়া 
রবীন্দ্রনাথের “কষ্কাল', “নিশীথে', “মণিহার' প্রভৃতি গল্পে ফ্লাশ ব্যাক পদ্ধতির 
প্রয়োগ দেখা যায়। “বস্কাল' গল্পে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতির 
প্রয়োগ করেছেন-- 

সে বলিল, “তুমি একলা আছ বুঝি? তবে একটু ধসি। একটু গুন কর? 
যাক্‌। পয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমিও মানুষের কাছে বপিয়া যাহষের সঙ্গে গল্প 
করিতায। এই পরত্রিশট। বখ্সর আমি কেবল শ্মশানের বাতাসে হু হব শব করিয়া 
বেডাইয়াছি। আজ তোমার কাছে বপিয়া আর একবার মান্ষের মতো করিয়া 
গল্প করি 1” 

অনুভব কত্সিলাম, আমার মশারির কাছে কে বসিল। নিরুপায় দেথিয়া 
আমি বেশ একটু উৎসাহের সহিত বলিলাম, “সেই ভালে! যাহাতে মন বেশ 
প্রফুল্ল হইয়া উঠে এমন একটা কিছু গল্প বলো |” 

সে বলিল, “সবচেয়ে মজার যদি শুনতে চাও তো! আমার জীবনের বথ! 
বলি।” [ গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড] 

প্রভাতকুমার তার “ভিখারী সাহেব? গল্পে ভিখারী সাহেবের ভগ্ন জীবনের 
সকরুণ ইতিহাসটি গল্পের মাঝে ফ্ল্যাশ ব্যাকে বলেছেন। বহ্বিমচন্ত্রের রজনী উপন্যাসে 
লবঙ্গলতার কাহিণীর মধ্যেও ফ্ল্যাশ ব্যাকের নমুনা পাওয়! যায়। 

চলচ্চিত্রে ফ্ল্যাশ ব্যাকের পর আসে চলচ্চিত্রের সংলাপের কথা। চলচ্চিত্রে 
সংলাপের কাজ হোল কাহিণীকে ব্যক্ত কর] আর পাত্র-পাত্রীর চরিত্র গুকাশ করা। 
চলচ্চিত্রে সংলাপ বাস্তব সম্মত ও শ্বাভাবিক যদি না হয় তাহলে অভিনয় স্বাভাবিক 
হবে না। আমাদের বাংলায় কথ সাহিত্যিকদের মধে] চলচ্চিত্রের ছারা একেবারে 
প্রভাবিত না হয়ে চলচ্িত্রোপযোগী শ্বাভাবিক সংলাপ রচনার অদ্চুত নিদর্শন রেখে 
গেছেনশরৎচঞ্রএবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যার | বিভূতিভূষণের সংলাপ রচনা প্রদঙ্গে 
হ্য়ং সতাজিৎ রায় লিখেছেন-_-“বাংলা দেশের লেখকদের মধ্যে বাস্তব ধর্মী সংলাপ 
রচনায় অনেকেই দক্ষ যদিও সে সংলাপ যে সব সময় অপরিবতিত রূপে চলচ্চিত্রে 
ব্যবহার কর! যায় তা নয়। কিন্তু কোন চিত্রনাট্যকার যদি সাহিত্যের সংলাপ 
থেকে তালিষ নেবার প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আমি একজন সাহিত্যিকের 
নাম নিদ্ধিদায় করতে পারি। তিনি হলেন ন্বর্গত বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
চিত্রনাট্যের সংলাপ রচনার এত বড় গুরু আর কেউ নেই। বিৃতিভূষণের সংলাপ 
পড়লে মনে হয় যেন সরাসরি লোকের মুখ থেকে কথা ভুলে এনে কাগজে বসিয়ে 
দিয়েছেন । এ সংলাপ এতই চক্িত্রোপযোগী, এতই £০%০৪1]176 যে লেখক নিজে 
চরিত্রের আকৃতির কোন বর্ণন] না দিলেও, কেবলমাত্র সংলাপের গুণেই চরিত্রের 
চেহারাি যেন আমাদের সামনে ফুটে উঠে। অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও ন্মরণ 
শক্তি ন! থাকলে এ ধরণের সংলাপ সম্ভবপর নয়।”১০ 
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বিভৃতিভূষণের রচনার চলচ্চিত্রোপযোগী সংলাপের ছড়াছড়ি । এখানে “আর্দশ 
হিন্দু হোটেল” থেকে একটি উদাহরণ (দিচ্ছি :-- 

“বেচু চক্তত্তি বলিল -হাজারি ঠাকুর ডাল কম হুল কি করে? হার্জারি ঠাকুর 
বলিল-তা কি করে বলবে বাবু? রোজ যেমন থদ্দেরদের দিই তার বেশী তো 
পিইনি। কম হ'লে আমি কি করবে! বলুন । 

পল্স ঝি বস্কার দিয়া বলিল_ তোমার হাড় হাড়ে বদমাইশি ঠাকুর । আমি 
স্পই দেখেছি তুমি ওই খদ্ের বাবুদের মুখে রান্নার হুখ্যাতি শুনে তাদের উড়াঁক 
উড়কি মুদ্ডি ঘাট ঢালছো। পয়স] কড়িও দিগ্বেছে বোধ হয় বকশিশ-_ 

হাজারি বলিল--বকশিশ এ হোটেলে কত পাই দেখছে! ত পদ্ম দ্িধি। একট! 
বিড়ি থেতে কেউ ছ্য'য় - আঙ্গ পাচ বছর এখানে আহি? তুমি কেবল বকর্শিশ 
পেতে গাযাখো আমাকে । 

পল্প বলিল -তুমি মুখে মুখে তকৃকো করো না বলে দিচ্ছি। পদ্ম ঝি কাউকে 
তোয়াকা করে কথা বলবার মেয়ে নয়। ফাস্ট]! কেলাপের বাবুর! পুজোর সময় 
গেঞ্জী কিনে দেয়নি ?” 

_সংলাপ রচনায় বিভৃতিত্বষণের পূর্বে কিন্তু শরংচন্ত্রই অসাধারণ দক্ষতা 
দেখিখে ছলেন। এ ক্ষেত্রে বলা যায় বিভূতিভূষণ শরতচন্দ্রের অনুগামী শিষ্য | শরৎ- 
চন্গের সংলাপের ভাষার মধ্যে চিত্রনাট্ের সংলাপের সব বৈশিষ্ট্যগুপি বিরাজ 
করছে। চিহনাটেযোপযোগী সংলাপ রচনা তিনি বিভিন্ন উপন্যালে এবং ছোটগল্লে 
কি শাবে করে খ্বেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ নীচে উল্লেখ করছি। “একাদশী 
বৈরাগী, গল্পে একাদশী ও তার খাতকদের সংলাপটি লক্ষণীয় :-_- 

' অপূর্ব লাইব্রেখীর উপকা।রতা সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়! চাদার কথা 
পাঁড়িতে গি/! দেখল, একাদশর ঘাড আর একদিকে ফিরিয়া গিয়াছে। সে খুণটির 
আডালের স্ত্রীলোঞটিকে সম্বোধন করিয়া কৃহতেছে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে হারুর 
মা? স্থুদ ত হয়েচে কুললে সাতটাকা ছু আনা; তার ছুআনাই যদি ছাড করে 
মেবে, তার চেষে আমার গলায় পা দিয়ে জিভ বের করে মেরে ফেল না কেন... 
ই্যারে নফর, তুই কি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবুতে চাস্‌ বে। সে ছু-টাকা 
এখনো শোধ দিলি নে, আবার একটাক৷ চাইত এসেছিস কোন্‌ লজ্জায় শুনি? 
বাল হুদ-টুদ কিছু এনেছিস ? 

নধর টাক খুলিয়া এক আনা পয়স] বাহির করিতেই একাদশী চোখ রাঙাইয় 
কহিল তিন মাস ইয়ে গেল না রে? আর ছৃটো পয়সা কই। 

নফর হাত জোড করিয়া কহিল, আর নেই কর্তা? ধাড়ার পোর কত হাতে পায়ে 
পড়ে পয়সা চারটি ধার করে আনচি, বাকি ছুটে! পয়স। আসচে হাটবারেই দিয়ে যাব । 

একাদশী গল! বাডাইয়া দেখিয়া খলিল, দোঁথ তোর ও দিকের ট'যাঞ্টা!? 

শফর বা দিকের টাযাকট। দেখাইয়! , অভি মানভরে 'কহিল, ছুটে! পয়লার জন্য 
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মিছে কথ! কইচি কর্ড? যে শাল! পয়সা এনেও তোষাদের ঠকায়, তার মুখে 
পোক৷ পড়ুক এই বলে দিলুম। 

একাদশী তীক্ষ দৃিতে চাহিয়া কহিল, তুই চারটে পয়সা ধার করে আনতে 
পারলি, আর ছুটে? পয়স! এমনি ধার করতে পারলি নে? 

নফুর বাগিয়া কহিল, মাইরি দিলাসা করলুম না কর্তা মূখ পোকা পড়ুক। 

***পরান বাগদী সম্মুথের উঠান দিয়া যাইতেছিল। একাদশী হাত নাড়িয়া 
ডাকিয়া কহিল, পরান নফরার কাছাট1 একবার খুলে দেখতরে, পয়স1! ছুটে! বাধ! 
আছে নাক?” 

__বল! বাহুল্য এই সংলাপ পরিবেশ অনুযায়ী অত্যন্ত বান্তব। সংলাপের 
মধ্য দিয়ে চহাজন ও খাতকদের চরিত্র পরিষ্ফুট হয়েছে। 

“দেবদাস? উপন্যাসে €দবদাস পার্বব তীর সংলাপ £- 

“পার্বতী তেখনি অ্বচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল, তুমি? কিন্তু তোমার কি 
দেব? তোমার কলঙ্কের কথা সবাই ভুলবে, ছু'া্দন পরে কেউ মনে রাখবে না-- 
কবে কোন্‌ রাত্রে হত ভাগিনী পার্ধতী তোমার পায়ের উপর মাথা রাখবার জন্যে 
সমন্ত তুচ্ছ করে এসেছিল। 

ও কি পারু? 

আর আমি-- 

মন্্রমুগ্ধের মত দেবদাস কহিল, আর তুমি? 

আমার কলঙ্কের কথ! বলচ ? না, আমার কলঙ্ক নেই। তোমার কাছে গোপনে 
এসেছিলাম বলে যদি আমার নিন্দে হয়, সে নিন্দে আমার গায়ে লাগবে না। 

ওকি পারু? কাদছ? 


দেবদা, নদীতে কত জল। অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপ! পড়বে না? 

সহসা দেবদাস পর্ধবতীর হাত ছু"থানি ধরিয়া ফেলিল-__পার্ববতী ! 

পার্বতী দেবদাসের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া! অবরুদ্ধ দ্বরে বলিয়া উঠিল -_ 
এইথানে একটু স্থান দাও দেখদা !” 

_-এই সংলাপ পরিবেশ অন্রযায়ী অত্যন্ত স্বাভাবিক অথচ নাটকীয়। শরৎচন্দ্র 
বিভূতভূষণ ছাড়া চলচ্চিত্রোপযোগী সংলাপ দেখ, যায় - প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় প্রমূখ কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দের রচনায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ 
সম্পর্কে ইতিপ্বেই আলোচনা কর হয়েছে । এর] ছাভাও তারাশস্থর বন্দোপাধ্যায় 
মাণিক বন্দোপাধ্যায়, বনফুল, হুবোধ ঘোষ, নারারণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজবস্থ প্রমুখ 
আধুনিক কথা সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যে চিত্রনাট্য উদ্যোগী সংলাপ দেখা যায়। 
চলচ্চিত্রোপযোগী সংলাপ বন্ছিম্চন্দ্র ও রব'ন্দ্রনাথের রচিত কাহিনীর মধ্যে বিশেষ 
পাওয়া যায় না। বন্ধিমচন্ত্র ষংলাপ লিখেছেন সাধুভাষায় আর রবীন্দত্রধাথের সংলাপ 
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বড় বেশী বুদ্ধিদীপ্ত ও কাব্যগুণান্িত তবে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির মধ্যে অবশ্ঠ 
চলচ্চিত্রের সংলাপ পাওয়া যায় । 

বাংল! নাটক রচন! ও তার প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যেও ডি টেকনিক লক্ষ্য 
করা বায়। মধুন্থদনের “একেই কি বলে সভ্যতা” প্রহসনখানি চলচ্ছবির মত। 
ডঃ অজিত কুমার ঘোষ বলেন--“একেই কি বলে সভ্যতার মধ্যে মধুস্থদনের 
সমসাময়িক কলকাতার সমাঙ্জের একটি পূর্ণরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। স্বল্প 
পরিসরের মধ্যে অনেকগুলি চিত্র তুলে ধর! হয়েছে বলে চিত্রশুলি চলচ্চিত্রের ন্যায় 
দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে । কোন চিত্র বেশীক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারেনি, কিন্ত 
লক্ষণের মধ্যেই তা৷ দর্শকচিত্তে স্থায়ী রেখাপাত করে ।”১৯ বলা বাহুল্য মধুন্থদন 
যে সময় নাটক লিখেছিলেন, সেই সময় চলচ্চিত্র আবিষ্কৃত হয়নি । এট] মধুস্থদনের 
নিজস্ব রঢন1 রীতি। 

যাইহোক নাটকে ও চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে 
বর্তমান লেখক যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তাতে মন্সধ রায় বলেন যে বিগত 
দিনে নাট্য রচনার মধ্যে চলচ্চিত্র কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি । সাম্প্রতিক 
কালের নাট্য রচনা! ও প্রযোজনার মধো চলচ্চিত্রের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য কর! যায়। 
মন্মথবাবুর মতে চলচ্চিত্রের প্রভাবে নাটকে এলো 0৮:01. 2০107 প্রাক চলচ্চিত্র 
পর্বের নাটক ছিল সংলাপ প্রধান। সংলাপের মধ্য দিয়ে ভাবের এবং চরিত্রের 
বিশ্লেষণ হোত। চলচ্চিত্রের প্রভাবে নাটকে এই চরিত্রের বিশ্লেষণ এবং ভাবের 
বিশ্লেষণ 0101 2০6191-এর মধ্য দিয়ে হোতে লাগল। 

এ ছাডা মঞ্চের নাটকের সংলাপের মধ্যেও চলচ্চিত্রের সংলাপের প্রভাব 
এসেছে । নাটকের দীর্ঘ সংলাপ ছোট হয়েছে। নাটকের সংলাপ পরিতেশ 
অনুযায়* ম্বাভাবিক এবং বাস্তবপর্মী হয়েছে । নাটকের সংলাপে চটকদারী ভাবের 
বদলে শ্বাভাবিকতা এসেছে । পরিবেশের সঙ্গে এবং চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
নাটকের সংলাপের ভাষা হোল সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত এবং ব্যঞ্ধনাধ্মী। 

নাটকে এবং বিশেষ করে আমাদের দেশীয় যাত্রায় একটান1 অভিনয় পদ্ধতি 
বরাবরই ছিল। তবে বর্তমানে নাটকে সেই একটানা অভিনয় পদ্ধতির মঞ্চে 
উপস্থাপনার মধ্যে চলচ্চিত্রের প্রভাব বেশ কিছু থাকছে । নাটকের ঘটন! প্রবাহের 
মধ্যে ধারাবাহিকতা অধিক মাত্রায় রাখা হয়েছে । এছাড়া উপন্যাসের তথ! বনু 
প্রচলিত ও বহুদৃষ্ট চলচ্চিত্রের প্রভাবে মঞ্চের নাটকে অধিক মাত্রায় 71891) ৪৩1 
এর ব্যবহার হচ্ছে। আজ অধিকাংশ নাট্যকারই চলচ্চিত্রের অনুসরণে নাটকের 
মধ্যে চ1851) 738০1 পদ্ধতির ছ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীকে মঞ্চে উপস্থাপিত 
করছেন । এছাড়া মঞ্চে বতমানে চলচ্চিত্রের অনুকরণে [1582৩ 51000-এরও 
ব্যবহার হচ্ছে। পৃর্ণার্ন নাটক ও একাঙ্ক সর্বশ্রেণীর নাটকেই [15518 0৪০৮, 
[15০2৩ প্রভৃতি চলচ্চিত্রের টেকনিকগুলির বহুল ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু এই 
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প্রসঙ্গে বলি যে অধিকাংশ নাটকে এবং নাট্য প্রযোজনায় চলচ্চিত্রের অনুকরণে 
[75০26-এর যত্রতত্র ব্যবহার হচ্ছে। এব্রফলে নাটকের ঘটনার ধারাবাহিকত! ব্যাহত 
হয়ে নাটকীয় রল কুন হচ্ছে। জীবনে ও সাহিত্যে গতি ও স্থিতি--উভয়েরই 
প্রয়োজন আছে। অনেক সময় স্থিতির মধ্য দিয়ে অধিকতর গতির ব্যঞ্জন! 
পরিস্ফুট হয়। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ নাট্য প্রযোজক শুধুমাত্র দর্শকদের মনে 
চমক স্য্ি করবার জন্যেই মঞ্চে 21০৩2৩ এর প্রয়োগ করছেন-_ নাটকের বক্তব্য 
এবং ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা করে। 
যাই 'হোক বর্ডমানে মঞ্চের নাটককে নান কারণে চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতি- 
যোগিতা করতে হচ্ছে। সেইকারণে বাধ্য হয়ে বহৃক্ষেত্রে যথাদস্তব তাকে চলচ্চিত্রের 
বিভিন্ন টেকনিক গ্রহণ করতে হচ্ছে। 
চলচ্চিত্রের টেকনিক যে শুধু আমাদের কথাপসাহিত্যে ও নাটকে পাওয়া যায় 
তা নয়, চলচ্চিত্রের কিছু কিছু আঙ্গিকের নিদর্শন আমাদের কাব্য-সাহিত্যেও মেলে । 
আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিতে অঙ্গশ্র ডিটেলের দৃষ্টান্ত আছে। ভারত$ন্দ্ের 
অন্নদামঙ্গলে “মানপিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টির” বর্ণন1 উল্লেখযোগ্য 
৮০০, সীতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে ঘরে হাতী। 

পাকে গাড়া গেল গাড়ি উট তার সাথী ॥ 

ফেলিয়। বন্দুক জামা পাগ তলোয়ার । 

ঢাল বুকে দিয় দিল সিপাই প্লাতার ॥ 

বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়]। 

কুজরানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া ॥ 


ঘাসের বোঝায় বসি থেসেড়ানী ভাসে। 
খেসেড়া মবিল ডুবে তাহার হাবাসে। 
ডুবে মরে মৃদক্গী মদ বুকে করি। 
কালোয্বাত ভাসিল বীনার লাউ ধরি ॥ 
বাংলা কাব্যে চলচ্চিত্র স্থলভ ভিটেলের বছল নিদর্শন মিলবে মাইকেল 
মধুন্থদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে; নবীনচন্দ্র- হেমচজ্দ্ের মহাকাব্যে, ছ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ন্তপ্নপ্রয়াণে, বিহারীলাল-অক্ষয় বড়ালের নিসর্গ কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের 
অক্তশ্র কবিতায়, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিত লাল, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, 
বুদ্ধদেব বন্থ, অচিস্ত্যকুমার সেনগুপু, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ আধুনিক কবিগণের 
বিভিন্ন কাব্যে। মধুস্থদনের মেঘনাদ বধ কাব্যখানিকে ডিটেলের খনি 
বল! যায়। প্রথম সর্গে রাবণের সভার্টিকে আমর! একবার ক্যামেরার দৃষ্টি দিয়ে 
দেখতে পারি-- “কনক-আসনে বলে দশানন বলী 
হেমক্ট-হৈমশিত্রে শৃঙ্গবর যথা 


চলচ্চত্র--২* 


তেজ: পুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি - 

সভাসদ, নত ভারে বসি চারিদিকে” । 

ভূতলে অতুল সভা-- স্ষটিক গঠিত; 

তাহে শোভে রত্বরাজী, মানস সরসে 

সরস কমল বিকশিত বথা। 

শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত শ্তস্ত সারি সারি 

ধরে উচ্চ দ্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি ; 

বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে 

ধরারে........ 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের '্প্রপ্রয়াণ' এই রূপক কাব্যেও প্রচুর ডিটেলের নিদর্শন 
দেখা যাবে। এই কাব্যখানি সম্পর্কে দ্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন _ “স্বপ্ন প্রয়াণ 
যেন একট] রূপকের রাজপ্রাসাদ । তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র মৃতি, 
ও কারু নৈপুণ্য | আহার মহলগুলিও বিচিত্র । তাহার চাৰিধারে বাগানবাড়ীতে 
কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুপ্ত, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল 
ভাবের প্রাচুষ নহে রচনার বিচিত্রতা আছে।” 
রবীন্দ্রনাথের অজন্ন কবিতায় চলচ্চিত্রহ্বলভ গাতিময় চিত্রের নিদর্শন পাওয়া 
যায়। রবীন্দ্রনাথের বধশেষ প্রভৃতি কবিতায় চলচ্ছবির উৎকৃষ্ট নিদর্শন মেলে £- 
“ঈশানের পুগ্ মেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে আসে 
বাধা বন্ধ হার]। 
গ্রামাস্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঙন ছায়া সথশরিয়। 
হানি দীর্ঘ ধারা। 


ধূসর পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় উর্ধমুখে 
ছুটে চলে চাষী, 
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত 
তীর প্রান্তে আদি। 
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহর পিঙ্গল আভাস 
রাঙাইছে অ|থ-_ 
বিদ্যুৎ বিদীর্ণ শূন্তে ঝাকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায় 
উৎকন্তিত পাখি ॥ 
শবের মাধ্যমে কালবৈশাখীর ঝড়ের দ্রুত ধাববান রূপটি এখানে চলচ্চিত্র 
স্বলভ রূপ পেয়েছে। এই ধরনের চলচ্ছবি রবীক্জনাথের সোনার তরী, চিত্রা, 
বলাকা, পুনশ্চ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বহু কবিতায় পাওয়া যাবে। 
আবার এই ছবিরই বিপরীত ধরার বুকে শান্ত সন্ধ্যার রূপটি কবি জীবনানন্দ 
দাশ কয়েকটি কলমের আচড়ে কি হন্দযুই না চিত্রিত করেছেন :-- 
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“সন্ধ্যা হয়-স্চারিদিকে শান্ত নীরবতা । 
খড় মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে । 
গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে ধীরে; 
আঙিনা! ভরিয়া আছে সোনালী খড়ের ঘনন্তুপে ॥ 
পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে; 
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে ; 
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের ছু'জনার মনে) 
আকাশ ছড়ায়ে আছে শাস্তি হ'য়ে আকাশে আকাশে ।”১৩ 
বাংলাকাব্যে কাব্যের মধ্যে চলচ্চিত্র স্থপ্টি করতে অস্তুত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন 
কবি সত্যেন্্রনাথ দত্ত। তিনি যেন তার 'পাঙ্থীর গান” ও “দুরের পাল্লা” কবিতা 
ছুটি ক্যামেরার চোখ দিয়ে লিথেছেন। কাব্যরসিকদের কাছে কবিতা ছুটির 
কাব্যমূল্য যাই থাক না কেন কবি এখানে যেভাবে শব্ধ চিত্রের দ্বার] দ্রুত তালে 
গ্রাম বাংলার টুকরে| টুকরে! চলমান ছবি এঁকেছেন তা! তৃলনাহীন। কবিতা ছুটি 
পড়তে পড়তে মনে হয় যেন চোথের সামনে পর্দায় একের পর এক ছবি ভেসে উঠছে 
ও সরে যাচ্ছে যেমন করে পদীয় ছবি পরিস্ফুট হয়। পাকী বেহারারা গ্রামের মেঠো 
পথ দিয়ে পাকী নিয়ে যাচ্ছে । যেতে যেতে দেখা যাচ্ছে এই সব স্থন্দর ছবি__ 
পরক্জাপতি 
হলুদ বরণ-__ 
শশার ফলে 
রাখছে চপণ। 
কার বহুড়ি 
বাসন মাজে? 
পুকুর ঘাটে 
বশ কাছে 
এ'টে। হাতেই 
হাতের পোছার 
গায়ের মাথায় 
কাপড গোছায়। 
পাক্কী দেখে 
আসছে ছুটে 
স্যযাংটা থোকা, 
ৃ মাথায় পুটে। 
“দূরের পাল্লাতে” ও দেখি £- 
পাড়ময় ঝোপঝাড় 
জঙ্গল জগ্তাল, ০ 
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জলময় শৈবাল 


পান্নার টশকশাল। 
কঞ্ধীর তীর ঘরে 
এ চর জাগছে, 
বনহাস ডিম তার 
শাওলায় ঢাকছে। 

চুপচুপ- ওই ডুব 

সায় পান্‌কৌটি 

দ্যায় ডুব টুপ টুপ 

ঘোমটার বউটি। 


এমনিভাবে চলচ্চিত্র স্থলভ গতিশীল চিত্রের নিদর্শন মিলবে কবি স্থৃকাস্ত 
ভট্টাচার্ধের “রাণার” কবিতায় । 

আধুনিক বাংল! কবিতায়ও বিভিন্ন কবির কাব্যে চলচ্চিত্রের কিছু কিছু টেক- 
নিকের প্রয়োগ লক্ষ্য কর] যায়। কবি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর “কলকাতার যীশু” 
কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । তিনি তাঁর “কলকাতার যীশ্ত'র মধ্যে চলচ্চিত্রের 
ফ্রিজ শ্টের একটি স্থন্ধর প্রয়োগ করেছেন। 

“কলকাতার যীন্ত কবিতায় কবি দেখেছেন একটি উলঙ্গ ভিখারী শিশু তার 
টালমাটাল পায়ে ট্রাম বান ট্যান্সী পরিপূর্ণ চৌরঙ্গী পাড়ার অতি কর্মচঞ্চল একটি 
রাস্তার এপার থেকে ওপারে হেটে চলেছে । তার এই রান্ত! পার হওয়াতে হঠাৎ 
সমস্ত গাড়ী ঘোড়া থেমে গেল। জনতা “গেল গেল আতনাদ করে ছুটে এল। 
কবি সগ্বৃষ্টিতে ভেজা চৌরঙ্গীর রাস্তায় এই উলঙ্গ ভিখারী শিশুর মধ্যেই সেই পরম 
করুণাময় নিভীক যীস্তরকে হঠাৎ প্রত্যক্ষ করলেন । এই উলঙ্গ শিশুর রাস্তা পার 
হওয়ার চিত্রটিতে কবি স্ৃন্দরভাবে ফ্রিজ শটের প্রয়োগ করেছেন । তিনি এইভাকে 
বর্ণনা করেছেন _ 

লাল বাতির নিষেধ ছিল না 
তবুও ঝড়ের বেগে ধাবমান কলকাতা শহর 
অতকিতে থেমে*গেল। 
ভয়ঙ্করভাবে টাল সামলে নিয়ে 
দাঁড়য়ে রইল 
ট্যান্সী ও প্রাইভেট, টেমপো 
বাঘমার্কা ভবল ডেকার। 
“গেল গেল আওনাদে রাস্তার 
ছুদিক থেকে যার! 
চুটে এসেছিল 


৩ চে 


ঝাকা মুটে, ফিরিওয়াল! দোকানী 
ও খরিদ্দার 
এখনও তারা ষে স্থির চিত্রটির মত 
শিল্পীর ইজেলে 
লগ্ন হয়ে আছে। 
গোটা চিত্রটি ঘেন ক্যামেরাম্ব চোখ রেখে চিত্রিত হয়েছে। কবিতাটি পড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মানস পটে চলমান চৌরঙ্গীর রাস্তার হঠাৎ স্থির ছয়ে যাওয়ার 
দৃশ্ঠটি স্ন্বরভাবে ভেসে ওঠে। পিনেমার এই টেকনিক প্রয়োগে কবিতাটি 
অনবছ্য হয়ে উঠেছে। বাংলা কবিতায় সিনেমার আঙ্গিকের এমন হন্দর প্রয়োগ 
খুব কমই দেখা যায়। যাইহোক এইভাবে আধুনিক কবিতার শ্চয়নে চিত্রকল্প 
রচনায় ও প্রতীক নির্মানে সিনেমার আঙ্গিকের প্রয়োগ কর! হচ্ছে কি শ্বদেশে আর 
কি বিদেশে। 


৩৬১ 


পরিশিই 


১। নরেশ মিত্র পরিচালিত শরৎচন্দ্রের নির্বাক “দেবদাস” সম্পর্কে পরিচালক 
স্থশীল মঙ্ুমদার একটি সাক্ষাৎকারে বলেন যে ছবিধানি ভালই হয়েছিল। এই 
দেবদাসের সবাকরপ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা কর! হয়েছে । এখানে শুধু 
স্বয়ং শরৎচন্দ্র এ ছবি সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব নিয়েছিলেন, সেই সম্পর্কে 
ক্যামেরাম্যান নীতিন বস্থর কাছে যা শুনেছি পাঠকদের অবগতির জন্য সেটি 
লিপিবদ্ধ করছি। গ্রমথেশ বড়ুয়া! কৃত শরৎচন্দ্রের দেবনা ছবি সম্পর্কে অনেক 
মজার কথাই শোনালেন। শরৎচন্দ্র প্রথম তার দেবদাস, উপন্ভাসকে চলচ্চিত্রে রূপ 
দিতে একদম রাজী হননি। তাঁর ঘোরতর আপত্তি দেবদাস তার অত্যন্ত কাচ। 
বয়সের অপরিণত লেখনীর রচনা । তিনি তো নীতিনবাবুকে অত্যন্ত বেগে মেগে 
বল্লেন “তোরা কি আমার অন্য ভালো লেখা পেলি না? যতসব মুখর দল 
হুটেছে।” এন্দকে বড়ুয়া সাহেবের একান্ত ইচ্ছা দেবদাসকে চিত্ররূপ দেবেন। যাই 
হোক অতিকষ্টে শরৎবাবুর অনুমতি পাওয়া! গেল। ছবি তৈরী শেষ হোল। 
শরৎচন্্র কিছুতেই ছবি দেখতে আসবেন না। শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে তাকে চিত্রা 
প্রেক্ষাগৃহে আনা হোল। বড়ুয়া সাহেব তো ভয়েই অস্থির । পাছে শরত্বাবু বকাবকি 
করেন -এই ভয়েই শরতবাবুর সাঙ্গ দেখা না করে তিনি আতন্তে আন্তে সরে 
পড়লেন। ছবি শেষ হোল। ছবি দেখে শরৎচন্দ্র মহাখুশী । সকলকে তিনি বল্লেন - 
“নে চাকিনে নিয়ে আয়।” এই বলে সেদিন তিনি সকলকে খুশী মনে নিজের 
পয়সায় চা খাওয়ালেন। চুনিলালের ভূমিকায় অমর মন্ত্রকের অভিনয় তার বিশেষ 
ভালে লেগেছিল ।” 


ঙ্ ০ ৬ নট 


২। নৌকাডুবি ছবি সম্পর্কে পরিচালক নীতিন বন্ধ £ 

“এর পর যখন তিনি কলকাতা! আসেন তথন শান্তিনিকেতন থেকে তার কাছে 
আহ্বান এল - "তুমি রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে ছবি করছ না কেন? শান্তিনিকেতনের 
ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি উপন্যাসের চিত্ররূপ দিতে মনস্থ 
করেন। এই উপন্যাসের চিত্রনাট্য লিখে দেওয়ার জন্যে তিনি কবি ও সাহিত্যিক 
স্জনীকান্ত দাসকে আহ্বান জানালেন । দু'জনে বসে এই ছবির চিত্রনাট্য রচন! 
করলেন; এবং যাতে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীত কোন অমধাদা না হয়, তার দিকে 


৩১১ 


তারা সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন । রমেশের ভূষিকায় অভি ভট্টাচাখ হেমনলিনীর 
ভূমিকায় মীর! সরকার, কমলার ভূমিকায় মীরা মিশ্র সেদিন ভালো অভিনয় 
করেছিলেন । নীতিনবাবু শ্বীকার করলেন যে নতৃন অভিনেত1 অভিনেত্রী নেওয়ার 
জন্যে ছবিখানি তিনি 7৫:6০ করতে পারেননি । তবে সামগ্রিকভাবে ছবিখানি 
ভালো হয়েছিল। নৌকাডুবি ছবিখানির সমন্ত দৃশ্য তিনি 7৫০0: ৪08৫19 তে 
তুলেছিলেন । এমন কি নৌকাডুবি এবং ঝড়জলের দৃশ্যটা পর্বস্ত। কিন্তু সেদিন 
বোঝাই যায়নি যে এই ঝড়ের এবং নৌকাডুবির দৃশ্ঠাটা 17৫০০1-এ তোলা, 
হয়েছিল। 


৩। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত সবাক কপালকু গুল! ছবির নায়িক শ্রীমতি 
উমাশশী দেবী একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, “কপালকুগুলা খুব একট! থাঁরাপ ছবি 
হয়নি। ছবিথানি চলেছিল ভালই। কয়েকটি দৃশ্য দর্শকদের খুব ভাল লেগেছিল। 
যেমন নষকুমারকে যখন কাপালিকের কাছে বলি দেবার জন্যে ধরে আনা হোল 
সেই বলির দৃশ্য। এইসব দৃষ্ট দর্শকদের মনে ছাপ রেখেছিল। তার নিজের 
অভিনয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, “আজকের পরিণত মন দিয়ে বিচার করলে বেশ 
কিছু ক্রটি তার চোখে পড়ে । তিনি বলেন যে, যে বয়সে তিনি কপালকুগুল! চরিত্রে 
অভিনয় করেছিলেন সেই বয়সে চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করার মতন জ্ঞান তার 
ছিল না। সেইকারণে তিনি চরিত্রের মধ্যে খুব ঢুকে যে অভিনয় করেছিলেন, তা 
নয়। তাঁর পরিচালক যে ভাবে অভিনয় করিয়েছিলেন, সেই ভাবেই তিনি অভিনয় 
করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্বীকার করেন যে নিব্বাক যুগের কপালকুগুল! ছবি- 
থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন । 

ক নু রং 

৪| সবাক বিষবৃক্ষ ছবিতে শ্রীমতী কাননদেবী কুন্দনন্দিনীর ভূমিকার অভিনয় 
করেন। এই ছবি সম্পর্কে তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন যে ছবিখানি খুব একট? 
ভালো হয়নি । ছবিখানি 1119৩91%০ হয়নি এবং খুব ভালো চলেনি। 

ষ্ী ্ং ক 

“মুক্তি” ছবি সম্পর্কে তিনি বলেন যে মুক্তি ছবির গল্প খুব একট! জোরালো 
ছিল ন!। চিত্রা চরিত্রে অভিনয় পরিস্ফুট করার মত 5০০০৩ কম ছিল। তাহলেও 
ছবিখানি সামগ্রিকভাবে ভালো হয়েছিল এবং এটি একটি 9061 1016 1100010 
হয়েছিল। 

বাঃ কী ৪ 


€| অভিনেতা! রাধামোহন ভট্টাচর্ধ বর্তমান লেখককে বলেন যে তার 


৩১৭২ 


অভিনীত 'উদ্দয়ের পথে' ছবি তংকালে বাংলার (বিনে কাছে বিশেষভাবে 
প্রশংসিত হয়েছিল। 

৬। পরিচালক স্থশীল মজুমদার একটি সাক্ষাৎকারে বলেন ঘে তার “তরুধালা” 
ছবিধানি তৎকালীন নিগিত অগ্ঠান্ত ছবির তুলনায় ভালো হয়েছিল। এর মধ্যে 
তিনি প্রচুর 19010 9190 ব্যবহার কোরে 0109708610 116801600 আনবার 
চেষ্ট1! করেছিলেন। 

তার নিমিত 'মুক্তিত্ান* ছবি সম্পর্কে তিনি বলেন ষে তংকালে নিউ-থিষেটার্গের 
বাইরে এমন একট ভাল ছবি হতে পারে _-এ ধারনা লোকের ছিল না। চারু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুক্তিন্সান' কাহিনীটি অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। 
পরিচালক হৃশীল মজুমদার একদ! অদহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই 
হিসাবে তার গল্পটি ভালো লাগে । এছাড়া কালী ফিল্মসের প্রযোজক প্রিয্নাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনীটি ভালো লেগেছিল । এই ছবিখানি সম্পর্কে ৬ৎকালে এই 
মর্মে সমালোচন! হয়েছিল যে পরিচালক স্থশীল মজুমদার গান্ধীজীর অসহযোগ 
আন্দোলনকে হেয় করেছেন। এর উত্তরে পরিচালক সুশীল মজুমদার বত্ুমান 
লেখককে বলেন যে তিনি এই আন্দোলনকে কখনই হেয় করেন নি। তিনি শুধু এই 
কথাই বলতে চেয়েছেন যে কিভাবে রাজনীতির নামে রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা 
যুবকরা £%19106৫ হচ্ছে । 

“অভয়ের বিয়ে'র মূল পাওুলিপিখানি পরিচালক সুশীল মজুমদার এই উপগ্যাসের 
লেখক ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্রের নিকট পাঠ করেন। পরনির্ভরশীল একটি উচ্চশিক্ষিত 
যুবকের রোমার্টিক প্রেমের গল্প হিসাবে তার কাহিনীটি ভালো লাগে এবং 
কাহিনীটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করতে অগ্রসর হন। তিনি বলেন 16০10710911% 1 
13 ৪ 55:9. ৪০9০৫ 71০%016 এবং দুঃখের বিষয় ছবিখানি পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। 
দেখবার কোন উপায় নেই। 

স্শীলবাবু বলেন যে 'যোগাযোগ" ছবিতে প্রথম নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন 
জ্যোতিপ্রকাশ। জ্যোতিপ্রকাশের অকাল মৃত্যু ঘটলে জহর গাঙ্গুলী নায়ক চগিত্রে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন । পরিচালকের মতে অভিনয় ব্যাপারে নায়ক জ্যোতিপ্রকাশ 
এবং নায়িকা কাননদেবীর মধ্যে যে বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল, সেটি কু হয়েছিল। 

৭। ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্তম পথিকৎ নিরঞ্জন পাল মশায় বিভিন্ন পত্র 
পত্রিকায় চলচ্চিত্র বিষয়ে অনেক নিবদ্ধাি লিখতেন। তার রচিত রচনা বিশেষের 
কিঞ্চিৎ অংশ পাঠকদের সামনে তুলে দিচ্ছি :_ 

"বাংলা দেশে ফিল্ম ব্যবদায়ে লিপু যত লোক আছেন-ধনী মহাজন হিসাবে 
প্রযোজক বা 1015060£ রূপে ক্যামেরাম্যান (08006751081) বা এমন কি 
অভিনেতা অভিনেত্রীরূপে _ তাদের পরস্পরের মধ্যে আত্মীরতার ব! ইংরাজীতে যাকে 
€92088)1 বলে, তার অভাব একটু 'বেশী বলে মনে হয়। এই ব্যবসায়ের 
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এক মহাজন অনেকক্ষেত্রে অন্য মহাজনকে চোর ব! জুয়াচোর বলে মনে করেন, 
একজন প্রযোজক অন্ত প্রযোজকের সঙ্গে মেলামেশ! ব। ফিল্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা 
তার সম্মানের হানিকর বলে ভাবেন। আর আমি ত আজ পর্যন্ত ছু'জন ক্যামেরা" 
ম্যানকে বন্ধুভাবে ক্যামের1 1605৩ এর ব্যবহার কোনপিক হতে কোন ছবি তুললে 
ভাল পাওয়৷ যায় এসৰ বিষয়ে নিজের নিঙ্জের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কোন কথা বলতে 
শুনিনি।...তাই আজ এই শারদীয় উৎসবের সময় আমর! যদি নিজের. অস্তিত্বকে 
ভুলে ফিল্ম ব্যবপায়ে লিপ্ত অন্য সকলকে একটু জানতে পারি, তা হলে বাংলা 
দেশের ফিল্ম শিল্পের সফল হয়ে ওঠবার সম্ভাবন1 অনেকটা! বাড়ে। আমাদের নিজেদের 
সার্থকতা লাভের আশাও সজীব হয়ে ওঠে 1” 

( বাংল! ফিল্ম শিল্প £ নিরঞ্জন পাল। দীপালি শারদীয়া সখ্য! _ ১৩৩৮ ) 

৮। চলচ্চিত্র অভিনয় প্রসঙ্গে ছবি বিশ্বাসের অভিমত £__ 

“আজ থেকে পচিশ বছর আগে । “অন্নপূর্ণা মন্দির' চিত্রে সিনেমার অভিনয়ে 
আমার হাতে খড়ি,সেধিন তিনকড়ি চক্রবত্ত মহাশয়ের নিকট আমি চলচ্ছিত্রাভিনয়ের 
যে পাঠ নিয়েছিলাম, আজও তা আমি বিস্বাত হয়নি। সে শিক্ষার উপর ভিত্তি 
করে আমি এতকাল চিত্রাভিনয় কলার সাধনা করেছি এবং ক্রমশঃ যা ছ্ধেনেছি, 
তাই এপানে সংক্ষেপে বলব। 

চল চ্চ্রাভিনয়ের মূলমন্ত্র টি £ কনসেন্ট্রেশন অফ মাই অথবা! মন:সংযোগের 
একাগ্রতা এবং রেসট্রেন্ট অথবা! সংযম | চলচ্চিত্রের জন্য শিল্পী যখন অভিনয় 
করবেন, অভিনের চরিত্রের সঙ্গে তার তখন মোটামুটি একীভূত হওয়া,আবশ্তক। 
তার জন্তে একাগ্রচিত্ত হতে হবে। পরিচালকের ডাক পেলেই সেটে দাড়িয়ে অত্যাল্স- 
কালের মধ্যে তাকে আত্মসমাহিত হয়ে চরিত্রের ভাবের মধ্যে মগ্ন হতে হয়।....কিন্ত 
চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হতে গিষ্বে শিল্পী যেন সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্বত না হন। তাই 
মনঃসংযোগের একাগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে সংযমের কথা বলছি। অভিনেতার সত্তা যেন 
তখন দু-ভাগে বিভক্ত । প্রধান অংশটি যেন অভিনেয় চরিত্রের ছুংথ.স্ধ ভাবাম্ু- 
ভূতির সঙ্গে নিঙ্গেকে মিলিয়ে দিয়েছে ঃ আর অপর অংশটি সেন্সর বা বিচারক--ষে 
প্রথমের প্রতি পদক্ষেপের মাত্রা যেন নিয়ন্ত্রণ করে দিচ্ছে।» 

(-_ ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের অধিবেশনে চলচ্চিত্র 
আলোচনা আসরে এসনেমার অভিনয়'শীর্ধক প্রবন্ধের অংশ বিশেষ । ) 

ক চু ঙ 
সাহানার পরিচালনভার 

৯। গতবতলর এমনি ধিনে আমি “সাহানা*র সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। 
কোন এক অনিবাধ কারণে বর্তমানে “সাহানা'র জন্য আমি যথোচিত শক্তি ও সময 
নিষ্বোগ করিতে পারি না। এ কারণ আমি হ্ষেচ্ছায় 'সাহানা"র*সম্পাদন ভার পরি- 
ত্যাগ করিলাম। সম্পাদন ভার পরিত্যাগ করিয়াও ইছার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ 
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করিলাম না। কারণ ইহার পর এই পত্রিকার পরিচালনভার একটি পরিচালক 
সঙ্ঘের উপর স্থাস্ত হইল এবং এঁ সঙ্ঘের মধ্যে আমিও একজন সমস্ত রহিলাম। সঙ্ঘ 
তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে 'সাহানার কার্ষভার অর্পন করিলেন । 

'সাহানা'র গ্রাহক, গ্রাহিকা, পাঠক, পাঠিকা ও শুভামুধ্যায়ী সকলকে জানাইবার 
জন্য সঙ্মের সাস্তগণের নাম প্রদত্ব হইল। আশাকরি এই পত্রিকা যোগ্যতর হস্তে 
ন্যস্ত হইয়। উত্তরোত্তর শ্রবৃদ্ধি লাভ করিবে । 

পরিচালক সঙ্ঘের সদশ্তগণের নাম £-- 

অধ্যাপক শ্রঅমূল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ। 

অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্ঘ, এম. এ পি. আর, এস.। 

অধ্যাপক প্রীগৌব্বীনাথ শাস্ত্রী এম. এ. পি. আর. এস. | 

শীষুক্তবাবু জিতেন্দ্রনাথ বস, এম. এ. ( সম্পাদক ) 

শীযুক্তবাবু মনোযোহন ঘোষ । 

অযুক্তবাবু মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 

শরযুক্তবাবু বিশু মুখোপাধ্যায় । 

ডাঃ স্রথমোহন ঘোষ, এম. (বি'। 

শীযুক্তবাবু গোষ্ঠৰিহারী চট্টোপাধ্যায়, বি-এস-সি। 

শ্রশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । 


শ্রীশৈলজানন্দ!মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদক 
(সাহান' - ২য় বর্ষ । শনিবার ৩০শে অক্টোবর, ১৯৩৭। ২৫ সংখা) 
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১। 
। 
৩ | 
৪ | 
৫ । 
| 


॥ গ্রন্থপণ্ভী ॥ 


(বাংলা) 
পুস্তক গ্রন্থকার প্রকাশক 
বিষয় চলচ্চিত্র সত্যজিং রায় আনন্দ পাবলিশার্স- 
চলচ্চিত্র মান্তঘ এবং আরোকিছু খাত্বিক ঘটক “সন্ধান” সমবায় প্রকাশন 
চালি চ্যাপলিন মুনাল সেন 
চলচিত্র কথ! অসীম সোম ( সম্পাদিত ) রূপরেখা _ 


বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস কালীশ মুখোপাধ্যায়  রূপমঞ্চ প্রফাশিকা 
বাংল! চলচ্চিত্রের ইতিহাস প্রণব কুমার বিশ্বাস সমকাল প্রকাশনী 


৭। আমার জীবন মধু বন্ধ বাক্‌ সাহিত্য 
৮। চলচ্চিত্র নির্মান ও পরিচালনা ধীরেশ ঘোষ সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাট। 
৯। সবারে আমি নমি কানন দেবী ( অন্ুলেখন সন্ধ্যা দেন) 
১০। নায়ক ( চিত্রনাট্য । সত্যজিৎ রায় বেঙ্গল পাবলিশার্স 
১১। আলোর পিপালা (চিত্রনাট্য) বনফুল ও তরুণ মজুমদার ্রন্থপ্রকাশ 
১২। বাংল! সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মর্ডান বুক 
এজেন্সী 
১৩। বাংল নাটকের ইতিহাস ড: অজিত কুমার ঘোষ জ্ধেনারেল প্রিন্টার্স এগু 
পাবলিশার্স 
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বাংল! নাট্য সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ডঃ আস্তুতোষ ভট্টাচার্ধ এ মুখার্জী আগ কোং. 
রবীন্দ্র নাট্য__পরিক্রমা উপেন্দ্রনাথ ভট্াচার্ধ ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পানী 
ইংরাজ্জী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিলীপকুমার মিত্র মর্ডান বুক এনেজী 


১৭। বাংল! উপন্যাসের ধার ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ 

১৮। বাংলা উপন্তাসের কালাস্তর সরোছ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৯। বাংল! গল্প বিচিত্রা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বেঙ্গল পাবলিশার্স 
২৯। সাহিত্য ও পাঠক শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য হাউস অফ. বুকস, 
২১। সাহিতোর আতিনায় নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায় ভোলানাথ প্রকাশনী 
২২। কাব্য জিজ্ঞাস! অতুল চন্দ্র গুপ্ত বিশ্বভারতী 
২৩। আধুনিক বাংল! কাব্য পরিচয় ভঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী দে'জ পাবলিশিং 
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